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“তুবল মন্ষিষ্ কিছু করিতে পাবে না, আমাদিগকে 2 
বদলাহয়া সবল মস্তি হইছে হহবে ধম পরে আসি তে 
আমার ঘুবক বহুগণ, ১৩খমর সবজ ৮৬-- ইক্কাহ তোমাদেস 515 
আমার উপদেশ। রীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলজে তোমরা 
স্থর্গের অধিকতর লমীপবতী হহবে। তোমালের শরীর এ€ট শক্ত 
হইলে তোমর] গীভা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিতে” 


-স্বামা বিখেকবাশল্ধ 


নিৰেদক £ 


দি হাওড। মার কোম্পানী লিমিটেড 


কলিকাতা & কটক « ধানবাদ ৪ দিলী ৯ জাঁমশেদপুর 
মালদা ৪ শিলিগুড়ি এ পাটনা ৪ গৌহাটী ৪ হাওড়া 


পপ সপাদ। 





| মায়ার যৌবনের উচ্ছল ব্গ্নগুমি 
পিমারলেসের সঞ্চয় প্রকজর মাধমে 
আজ অআপৃব সাথকতায় পরিণত 

















২ ছি পিয়ারলেঙ্গ জেনারেল । 
ফাইনান্দ এযাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ. ৰ 


যেছিস্টার্ড অন্িস / পিয়ারলোস ভষন, ও, এস 
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পি, বি, সরকার এগ সঙ এর 
কারিগরী আজও আদ্ধিতীয়। 
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ৃ ্‌ ৰ ৮৯, চৌন্ঙ্গী (রাড, কলিকাতা-২০ ৬ ফোন :8৪-৮৭৭৩ : 
ৰ ৃ আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। . ০ 
14484 রররস ১৮88 এ 
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“পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই 
সংসারে নিত্য অনিতা মশিতে রয়েছে । 
বালিতে চিনিতে মিশান-_-পিপড়ে হয়ে 

চিনিটুকু নেবে । 


“জলে দূধে একসঙ্গে রয়েছে । চিদানন্দ 
রস আর বিষয় রস । হংসের মত দুধ ৯ 
নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে । 


“আর পানকৌটির মত । গায়ে জল 
লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে । আর পাঁকাল 
মাছের মত । পাকে থাকে (কস্তু গা দেখ 

পারার উজ্জ্বল । 


“গোলমালে মাল আছে--গোল ছেড়ে 
নেবে ॥” 
শ্রীরামকৃষ্ণ 


আনন্দবাজার সংস্থা 


আনন্দবাজার পত্রিকা! বিজনেস স্টাগার্ড দ্য টেলিগ্রাফ 
দেশ সান্ডে ছ্পো সওয়াল রবিবাব আসন্দলোক 
আনন্দমেলা বিজনেসওযাল্ঞ 


৬ প্রফুল্ল সবকাৰ স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১ 





পরিজ 


॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥ 


উ “ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন পাঁজীপুরে পঞহারী বাবার গঙ্গ করি। 
পওহাবী বাবার আশ্রমের অনতিদুরে একটা! বাগানে এঁ সময়ে আমি থাকতুম ।'*"পওহারী বাবার 
কাছে যাতায়াত করে তাঁকে খুব ভাল লাগলো। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন । 
একদিন হনে হল,”*'এ'র কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দু করে নেব জন্য 
এখন কিছুদিন সাধন করব ।'**যেছিন দ্বীক্ষ। নেব মনে করেছি, তার আগের বাজছে একটা খাটিয়ায় 
শুয়ে ভাঞছি, এমন সময় দেখি-ঠাকুব আমার দক্ষিণ পাশে দাড়িয়ে একদৃষ্টে ক্বাম়ার পানে চেয়ে 
[ আছেন, যেন বিশেষ ছুঃখিত হয়েছেন 1-''লক্জিত হরে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম । এট্ক্ূপে বোধ 
হয় ছু'তিন ঘণ্ট। গত হল; কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেবোল না। তাপ: হঠাৎ তিনি 
অস্ভহিত হলেন। ''এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সম্কর় 
একেবারে ত্যাগ করুলুম।” 

ন্বামিশিষ্--সংবাছ” গ্রষ্থে ক্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি আম্বরা পড়েছি। গাজীপুরে 
পওছারী বাবার আশ্রমের অনতিদুরে সেই বাগানটি ছিল শ্রীযুক্ত গগনচন্্র রায়ের উদ্ভানবাটী- 
সংলগ্ন । বাগানের মধ্যে যে সর্বোচ্চ পিপল (অ" থ) বৃক্ষটি আকঙ্গও স্ব সাক্ষন্থদপ দণ্ডায়মান 
_তারই তলে স্বাষীজী ধ্যান করতেন--ছ্িবসে-নিশীথে আত্মচিস্তনে মগ্র থাকতেন | বাগানটি 
এখন ঝোপ-ক্কলাকীর্ণ গভীর বন। সম্প্রতি স্থানীয় জধিবাসীব। সরকাবের সহযোগিতায় এ 
বনভূমির প্রাপ্ত বতা ত্বামীজীর স্বতিপূত সেই বৃক্ষমূলে একটি সুন্দর বেদিক] নির্মাণ করে রেলিং দিয়ে 
ঘিরে দিয়েছেন এবং তার চতৃষ্পা্বস্থ ভূমির কিছুটা অংশ প্রাচীব-বেষ্টিত করে এঁতিহা সিক স্থান 
বলে চিহ্িত করেছেন। প্রচ্ছদের পটতৃমিকায় রেলিং-ঘের| বেদিকা-সমদ্থিত সেই বৃক্ষটিই ঘন 
সবুজ বনের মধ্যে দৃশ্তমান | 

ভউউ পওহারী বাবা সম্পর্কে হ্বামী্দী গাজীপুর থেকে (১৮৯০ সত্ব; ) এক পত্রে লিখেছিলেন £ 
“বিনয় তক্তি এবং যোগমৃতি।."" পরমহংস মহাঁশয়কে বলেন, “এক অবতার যে" । আমাকে বড় 
ভালবানিয়াছেন।..' ইনি ২৬ মান একারদিক্রমে সমাধিস্থ থাকেন। বাঙ্গলা পড়িতে পারেন। 
পরমহংস মহাশয়ের 191১9692811) বাখিয়াছেন 1... এমন মিষ্ট কথ! কখনও গুনি দাই। একজন 
10681 বৈষ্ব। খুব পণ্ডিত কিন্তু ধখিবার যে! ন।ই 1৮. স্বয্ং ক্বামীজী ধাকে 'যোগমুতি” বলে 
আখ্যাপ্সিত করেছেন--সেই সমাধিসিদ্ধ মহাঘোগীর পাগ্ডিত্য ও শান্ত্রপ্রেমও ছিল অনন্তসাধারণ। 
তীর শ্বহস্ত-ঙ্গিখিত শান্ত্রলিপির একটি পৃ গ্রচ্ছদে প্রদশিত। তাতে বর্ণাঢ্য জেবনাগ্রী অক্ষরে 
উৎকীর্ণ রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যাষেক় প্রারস্তাংশ : “ভ্ীতগবাজবাচ।। ও অনাশ্রিত: 
কর্মকলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সংন্তাসী ৮.৮ ইত্যাধি। লিপি-পন্ত্র হচ্ছে কচি কঙ্গাপাতা। 
মু্রিত পষ্ঠাটিতে স্থান অসঙ্কুলানের জন্য “সংন্যানী” পঞ্ছের মান “সংঃ পর্যন্ত লিখিত--বাকী অংশ 
(অসুদ্দ্িত) পরের পষ্ঠায়। পাওুজিপির প্রতি পৃষ্ঠা ব্বিশ্ময়কর অলঙ্করণ__ রঞ্জিত লেখ-চিত্্রণ লক্ষণীয় 
একজন নিরুদ্ধচিত্র একাস্তসেবী ঘোগীর এ-ছেন শিল্প-কুশলতা, তীর শাস্ত-সমাহিত মনের স্বাস্তাবিক 
সৌন্দর্ধ-চেতনা ও শিল্পান্ছভূতিরই নিগশনি। পওহারী বাবার হ্ষহত্ে অলিখিত গীতা, ভাগবত 
প্রভৃতির গরতিটি পঞ্রই তীর সর্যতোসুখী হোগপ্রতিতার উজ্জল প্রষাণ। 

উ গাদীপুর থেকে স্থতি-চিত্রগুলি তুলে এমেছেন প্রখ্যাত আলোক-চিন্ত্রকর শ্শিবরাম দত্ত, 
প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাতেও ধার সহায়তা উল্লেখ্য | 





দুর্গোৎসতব জী রামক্কত্ত : একটি চিত্র ৪৯৯ 
কথাপ্রসঙ্গে : 

পুজার বোধন ৪৯৬ 
স্বামী প্রেমাঅল্গের অপ্রকাশিত পত্রে «০, 
স্বামী আথগ্ানজ্জর অপ্রকাশিত পত্রমাঙ! ৫০২ 
খানা শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র «*৫ 
ভীতীমায়ের চরণপ্রাস্তে হ্বাী অশেষানন্দ ২০৬ 


রামককষ্ণ-বিবেকালন্দ ভাবান্দোলন ও কিছু কঠিন গ্রন্থ 


ডক্টর নিমাইসাধন বন ১০ 

খ্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও লবজাগকণ 

ডক্টুর গোবিম্দগোপাল সুখোপাধ্যাকস £১৪ 

বুদ্ধচরিত £ এড্ুইন আর্নজ্ড ও শিরিশচজ্দ 

অধ্যাপক শ্রীনলিনীবঞ্জন চট্টোপাধ।ায় ৫১৬ 

ভগগবানলাভের তাৎপর্ধ স্বামী ভূতেশানন্দ ৫২১ 

“নযো নয! নমে। গৌরী? স্বামী শ্রন্ধানন্দ ৫২৭ 

কিছু ভাবনা, কিছু কথা! শ্রীমতী 'মাশাপুর্ণা দেবী ৫৩১ 
“ক? হি সা দেবী মহাখমাজ1, ক্বমী কেদারানজ্দ ৫৩৮ 
'্বামী বিবেকানন্দ ও তেতাঁড় : কিছু অপ্রকাশিত তথ্য 
ডক্টুবর অরুণকুমার বিশ্বাস ৫৪২ 

খ্বামী বিব্েকানম্থ ও কঙ্গকাভার ভাষা ডষ্টর চিন্ঞ! দেব 


কবিতা 


নিবেদন আ্রীববান্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬৯ 

দিব্য শ্রুতি ভ্রিশকবিন্দ' ৬১ 

খণ্ড খণ্ড নম, অখণ্ড উত্তরণ ভর আনিলেম্ু চক্রবতা ৫৬১ 
শরত “বভব' ৫৬২ 

মহা আবির্ভঃব £ উদ্বোধন শ্রীষতী জ্যোতির্নয়ী দেবী ৫৬২ 
দেবতা পুজা ডর যায়াধর মানসিংক ৫৬৩ 





8৪১ 


আনন্দ শ্রনিমাই মুখোপাধ্যায় ৫৬৪ 

শুধু তোমারই প্রীহ্নরীল বন্ধ ৫৬৫ 

বোধন শ্রগ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় «৬৬ 

খত সজিলে শ্রআনন্দ বাগচী ৫৬৭ 

কেন এ সংশম শ্রশাস্তশীগ দাশ 4৯৭ 

উদ্বোধনের জন্য বেগম হৃফিয়া কামাল ৫৬৮ 
বিবেক-বার্তী শেখ সদরউন্দীন ৫৬৯ 

যদি একবার ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ 4৭০ 
সমাধির প্রজ্ঞাদেহ ভক্টর সচ্চিদানন্দ ধন ৫৭০ 
সেই মন : রামকুষ্ণ অধ্যাপক শ্রঞুবকৃমার মুখোপাধ্যায় ৫৭১ 
তত্তরাধিকাপ অধ্যাপিক। অপর্ণা রায় ৫৯২ 
মাড়মন্সির__জয়রামবাঁটা প্রক্ষচারিণী অজিত ৫৭৩ 


দেবব্রত অধ্যাপক শ্রশঙ্করীপ্রপাদ বস্থ ৫৭৪ 

শিক্ষ। নিয়ে দু-একটি কথ ব্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৫৮৩ 
মলমিম্াবাদের অনবাণী ডক্টপ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যাক্স ৫৯০ 
বিবেকানন্দের বাঁকশিল্প ডক্টব বামব্হাল তেওক্ারী ৫৯৩ 
কাবেরীর উতস-মণডলে+ স্বামী নিরাময়ানন্দ ৫৯৬ 
প্যারিস পেরিয়ে ডক্টর জন্মক্কুমার হাটি ৫৯৮ 

রামাযণী : নিবেদন শ্রঅপিতকুমার হালদার ৬০২ 
শিল্পাচার্য অবনাীজ্রলাথ ্রদীবেজ্্রকুষ্ণ দেববর্ন ৬*৭ 
অপেক্ষান্স আছি ্রীপন্তোষকুমার ঘোষ ৬১৭ 

পথ ও পথিক শ্রিস্তীব চট্টোপাধ]ায় ৬২৩ 

শ্রাপরামকষ ও উইলিয়ামস শ্জ্যোতিরশয় বন্ধ রায় ৬২৮ 
প্রাণবন্ত মন্দির শ্রাগজেন্দ্রকুমার মিআ ৬৩৫ 

কলাইঘাঁটায় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রপ্রণবেশ চক্রবতণি ৬৩৭ 
তাঁওয়াং বৌদ্ধিবিহাার স্বামী প্রভাকরানম্দ ৬৪২ 
সোভিয়েত বিবেকানন্দ- অনুরাগী : একটি লাক্ষাুকার 
খ্বামী পূর্ণাত্সানন্দ *৪ন 

শিল্পী অসিত হালদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 
উমগেরতম হাঙ্গদার ৬৫৭ 


পাজনীতি অয়--জীবননীতি “অধ্যাপক শ্রীপ্রথনাথ বিশী ৬৫৮ 
মহ'মাঈ-তলা ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ৬৫৯ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকাক্সত ভারতবর্ষ 

ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যা় ৬৬০ 

মদখলজ। ম্বাহ্ী চৈতগ্যাপন্দ ৬৬৫ 

রামকৃক মঠ ও রামকৃক্চ মিশন সংলাদদ ৬৭১ 


উদ্বোধনের নিয়মাবলা 


৪৬ লেখক-লেখিকাগণের জন্য ধর্ম, হরপনি, ভ্রষপ, ইতিহাল, বিওতান, সঙ্গাজ-উন্নয়ন, শিল্প, 
শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত ফৌলিক প্রবন্থাদি প্রকাশ করা হয়। 

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পহ্টাক্ষরে লিখিবেন। 
ডট্‌ পেনে লেখা বা কার্বন কাগজে লেখা প্রবন্ধাদি গ্রান্থ হইবে না। রচনার নকল রাখিয়া পাঁঠাইবেন। 

আক্রমণাত্মক লেখ! প্রকাশ করা হয না) লেখাক্স প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব 
থাকিবে না। 

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন? যে পুস্তক হইতে অংশবিশেষ উদ্ভৃত 
কব! হইয়াছে তাহার নাম, গ্রস্তকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা 
ইত্যাদি নিভু উল্লেখ একাস্ত আবশ্যক | 

অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো! আবশ্যক । কবিতা ফেরত 
দেওয়া! হয় না। 

পত্রের উত্তবেব জন্য ২৫ পয়সার ডাঁকাটিকিট ব। ঠিকান। সম্বলিত খাম। কার্ড পাঠাইতে হইবে। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পন্ত্র, সংসুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাঞ্কের লামে পাঠাইবেন 1 চিচি-পত্র 
বাংলায় লেখা বাঞ্চনীয় | 

প্রবন্াদিব মধ্যে যদি ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকে, তাহা হইলে লেখক যেন উহার বাংলা 
অনুবাদ গ্রবন্দেন্ন মধ্যে সমিবেশিত করেন । 

গঞ্জ বাবিক ও আজীবন গ্রাহকগণের জন্য মাঘ যাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম 
লংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বশুসবের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পন্ড) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। 
বাধষিক হল সডক *৮ ০০ টাকা, বাংলাদেশ ৩৫"০০ টাকা» ভাবতে বাহিবে হইলে সি মেল এ ৮* ০০ 
টাকা, এযাব গেল-এ ২২৫ ০০ না প্রতি সহখঠা হাছৎ টাকা11 

এককালীন অথবা ১২ মাসের মধো স্থবিধানুযাষী একাধিক কিস্তিতে ৩০০ ০০ € ভিনশত ) টাকা 
পাঠাইলে ব্মীল্লীবন গ্রাহক (৩০ বৎলরের জঙ্য ) হওধা যাধ। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ২৫ ০০ টাকা? 
দিতে হইবে । যে কোন মাস হইতে আজীবন গ্রাহক হওয়া! চলে । 

পবের মাসেৰ তৃতীয় সপ্তাহের মধে পন্তিকা না পাল, অবিলম্ছে কার্যালয়ে জখনাইলে পুনবাম এ 
লংখা। দেওয়া ঘাইতে পারে 1 কিন্তু পরবর্তী মালের মধ্যে লা জানাইলে, পত্তরিক। প্রাঝ্ডির নিশ্চয়তা 
থাকিবে না। 

উদ্বোধনের ভীদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে ঝুপনে পুরী নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-স্প্যা পনিঘাৰ 
করিয়। লেখ] আবশ্টাক | 

অফিসে টাকা শ্রমা দিবার সময . এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ৭টা হইতে ১১টা ; 
বিকাল ৩টা হইতে ৫॥ট1 এবং অক্টোবর হতে মাঠি পর্যস্ত সবল ৭॥টা হইতে ১১টা , বিকাল ২॥টা 
হইতে ৫টা | ব্ুবিবার অফিস বন্ধ থাকে । 

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাছি লিখিবার দনর তাহার! বেন জন -হপুর্বক তাহাদের গ্রাহক- 
সংখ্যা অবশ্ঠই উল্লেখ করেন । অগ্ঠপয় কাজের অন্থবিধা ছয় এবং অযথ। বিলম্ব হইবার আশঙ্কা থাকে । 

ঠিকানার পরিবর্তন হইলে ততঃ ণক্যাস পুর্বে নৃতন ঠিকানা কার্ালয়ে জানাইডে কইবে । 
পরিষতিত ঠিকানা জানাইবার কালে গ্রাহুক-সংখ্যা এবং পূর্ব ঠিকান! অবশ্থাই উল্লেখ কবিবেন । 

নমুনা সংখ্যার জন্য ২'২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয় । 

অনিঅর্ডারযোগে অথব] ডিষ্যাণ্ড ড্রাফট্‌ মাধ্যমে টাক। প্রেরণ কর। বাক্কনীয় । “0109010174৭ 
06108 এই নামে ড্রফেট করিতে হইবে । 

৬ প্রকাশকদিগের জন্য : লমালোচনার জন্য ছুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন | 

€৬ বিজ্ঞাপনবাতাদিগেব জন্য ২. কার্যালয়ে যোগাযোগ করিলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাইবে । 

কাযাধ্যক্ষ 
উছ্োঞ্ধন কার্ধালয় 


১ উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা * ৬৬৩ 





্লামিজীর পদগ্রান্তি 


(স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসি-শিষ্ঞগণের জীবনচরিত ) 


স্বামী অন্জজানন্দ 
পরিবন্থিত তৃতীয় সংস্করণ মুল্য-_বাইশ টাকা 
প্রীমৎ স্বামী মাধবালন্দ্রজী গ্রন্ছের ভূমিকায় লিখেছেন £ 
পন্থামিজর অলোৌকিক জীবনের এক-একটি টিশেব দিক তাঁহার এক একজন শিষ্তের চত্িজ্ধে ও 
কর্মে কীভাবে ব্বপায়িত হইয়াছে, উহ্ারেই মর্মকথ| এবং বিলাট শুরামকফ-বিবেকানম্দম ধর্মান্দোলনে 
এই সব তাগ্লী পুরুষের আত্মনিবেধনের ইতিহান প্রকাশ্তমান গ্রন্থখানিতে পাওয়া যাইবে” 
ফা 

*...গ্রস্থটি শ্বামী বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ট জাবনী__শিষ্যগণের গীবনের পটে লেখা । সে 
বিবেকানন্দ তয়ক্কর না সুন্দর ?' তিনি যেন স্যধ, অগণ্য কিরণে অগণা হৃদয়কে আলোকিত 
করছেন ।'"*তিনি বেন শ্বষং পশুপতি-্মানবের অন্তরস্থ নিট্রিত বেধাস্তকেশরীদের জাগিয়ে তোলার 
জন্ক অমোঘ গর্জন করছেন 1". 

“স্বামী অজজানন্দের গ্রস্থ থেকে সাধারণ ইাতহাপেরও নানা উপাদান পেয়েছি । ওঁনিশ 
শতকের শেষভাগে ধর্মাশ্রিত আদর্শবাদে আক্রান্ত বাঙালী যুবকদের মানসিক অবস্থার কথা এখানে 
পাওয়া ঘাবে , রামরুষ্জ সভ্ঘের প্রাথমিক সংগঠন পর্বের এবং মেবাধর্ম-কর্শের আদি ইতিহাসও ।*** 
সব জড়িয়ে নিকট কালের বামায়ণীয় আলেখ্যদর্পন । এই গ্রন্থের চিজ্রশালায় আছে অজম্র চিন্ত --1* 

-অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বস্ত্র € ডিদ্বোধন” ফান্তন, ১৩৯০) 

"স্বামিজীবর শিষ্যদের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থে বিবেকানন্গকে পাওয়। খায় নব বূপে» নব তাবে। 
গুল রূপে, পিতা রূপে? কখনে। স্েহপ্রবণ কোমল হৃদস্ধ। কখণে। ্তিমানী বালকন্বতাব স্বামিজীকে 
সবচেয়ে বেশি পাওআ। গেল তল সন্তানদের জীখনচরতে--এতদিন তার এ পরিচয় জানা যাকনি। 
ত্যাগে, প্রেষে, স্বোয়, তক্তিতে ডজ্ছপ এই সংসারবিরাগী সন্ধাসীদের জীব্নকে এক সুকে বেধে 
রেখেছিলেন স্বামিজী, রেখেছিলেন তার অপরিমেয় ভালবাসা দিয়ে । বর্তনান গ্রন্থে লেখক গুরু ও 
শিশ্ঞ্ধের এঁকাস্তিক তালবাসার চিন্্রগুলির সঙ্গে উপহার দিয়েছেন তৎকণজন রামকৃফ-সজ্বের 
অন্তান্ত নেতৃবৃন্দের জীবন ও কর্মের বনু খণ্ড চিত্র এবং শ্রম সারদাদেবীর সম্তানগ্ধেহের কয়েকটি 
ছুর্লভ মুহুতি 1৮ --ভক্টর চিত্রা দ্বেব (দেশ ১৮ অগস্ট, ১৯৮৪ ) 
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রামরুঞ্জ মিশন রিলিফ 


আবেদন 


পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িয্যা ও উত্তবপ্রদ্দেশে এখন ব্যাপক জ্বাণকাধের জরুতী প্রয়োজন । 
আসাষ ও ত্রিপুরায় বন্যাআপকার্ধ শেষ হন্ত না হাতেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, 
মালদা, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা ও পশ্চিমদিনাজপুরে, বিহাবের কাটিছার ও সমস্তিপুবে, উত্তর- 
প্রজ্েশের গোবখপুরে এবং উড়্িস্তার কটকে আমরা আপকাধ শুরু করেছি। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির 
পরিপ্রেক্ষিতে কোন পাহাযাই পর্যাপ্ত না হলেঞ্ড বন্তাত্গতদ্গের কাছে সেই সাহায্যের মুলা 
অপরিসীম । বন্যার্তদের পুনর্বাসনের দ্ষন্য প্রয়োজন খাছ, বস্ত্র বাপন-কোসন, গ্ধধ-পত্জে ও গৃছ- 
নিশাপের ব্যবস্থাছি । রামকৃষ্ণ মিশন বিপন্ন মাকুষঙ্গের শ্বীভাবিক ছিলচধায় ফিরিয়ে আনার জন্য 
যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করছেন । 


এই সেবাকার্ষের সার্থক ব্ূপাক্কণের উদ্দেশ্তে মামর। সহদক্র দেশবাসীর কাছে সাহায্যের 
জন্য আস্তবিক আবেদন জানাচ্ছি । রামরুষ। মিশন জ্াণ তহবিলের জন্য উল্লেখপূর্বক +চ২2108- 
1001510179, 7$015510107”--ঞই নামে একাউণ্ট পেয়ী চেক, ড্রাফট বা মন্িঅর্ডার নিয়্ের যে কোন 
ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করুন। তাবরতীয় আফ্নকর বিভাগের ৮*-জি ধারাসদাবে এই অজদান 
'াযম়্করয্বক্ত | 


১। সাধারণ সম্পাদক, পামকৃ্ণ মিশন, বেলুর্ড মঠ, হা গুড়া-৭১১২০২ 
»। অধ্যক্ষ, অন্বৈত আশ্রম, « ডিহী এপ্টালি রোড, কলিকা'ভা-৭***১৪ 
৩। সম্পাদক, রামু মিশন ইনফ্িট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকতা-১০০*২৯ 
৪ । সম্পাদক, বাহক মিশন সেলাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা -১*০০২৬ 
৫ । অধ্যক্ষ, বামকৃষ। মঠ, বাগবাজান, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০***৩ 
৬। সম্পাদক, রামকুষ। মিশন, খার, বোশ্ে-৪০*১৫২ 
১। সৃম্পাদদক, রামকৃষ্ণ মিশন, নিউদিলী-১১* ০৫৫ 
৮ | অধ্যক্ষ, বাষকৃক য$ঠ, মাইলাপুরঃ মাত্রা জ-৬০ ** ০৪ 
»। অধ্যক্ষ, বাষরুষ্ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০*১৯ 
১* । অধ্যক্ষ, রাষরুষ *ঠ, ভো'মা লগুদ।, হায়দ্রো বাদ-৫*০*২৯ 
১১। অধ্যক্ষ, বু'মকুষঃ আশ্রম, জগন্পাথ প্রট, বাজকোট-৩৬০০*১ 
১২। সম্পাদক, বামকষঃ মিশন আশ্রম, গৌহাটি-৭৮১* ৮ 


্বামী বন্দলালম্ব 
বেলুড় মঠ সাধারণ সম্পাঙ্গক 
২৫ অগস্ট, ১৯৮৪ বাষকৃফ্ণ হিশন 





উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি 


্বামীজী চেয়েছিলেন : উদ্বোধনের মাধ্যমে “ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে 
হবেই, অধিকন্ত বাঙলা ভাবায় নৃতন ওজন্িতা আনতে হবে ।--ঠাকুরের 
ইচ্ছাক্স টাকার জো্পাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে । কোজ 
লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার শ্বলিতে গলিতে 17৩5 ৫1865198619 (বিনামুল্যে 
বিতরণ ) করা ঘেতে পারে ।” 


উদ্বোধন” ৮৫ বধ অতিক্রম করে ৮৬ বধে পড়েছে, তবু আজও ন্বামীজীর ইচ্ছা পূণ হয়নি । 
বিবেকানম্দ-অস্রাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো! হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী 
ইচ্ছাকে বাস্তবে বূপাক্মিত করার জন্য িদ্বোধন” পন্ত্িকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তারা যেন 
নিজেদের সাধ্যাঙ্থযাক্্রী চেষ্ঠা করেন । িছ্বোধন” পত্রিকার প্রকাশ ও প্রঙ্গারে সহায়তা প্রসঙ্গে 
স্বামীজী আরও বলেছিলেন : “ "ভোর! প্রত্যেকে যতট। পাবি, সাহায্য করিস 
ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে) 


ঙদ্বোধন পত্তিপ্টার বাষিক মূল্য সডাক ১৮*** টাকা 


ভারতে বাইরে সি-মেল-এ ৮০*** টাকা 
বাংলাদেশ ৩৫** টাকা 
এয়া র-মেল-এ ২২০০ টাকা 
প্রতি সংখা ২*** টাকা 


সাজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরের জন্য ) ৩৯০০০ টাক। 


মাঘ হতে বঙসর আবস্তভ। যেকোন শ্লাপ হতে গ্রাহক হওয়া যায়। 








শপ্পাচার্য নন্দলাল-অস্কিত শরীশ্রীদুর্গা 
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এ রে, 


০৫৫ ৮4." ১ টি ১ নি /৮ কর সরি রা ..৮. টিসি ২১ রি চি)... ৯ (টি টিবি. এ রা 
ব্রন ধরার িস্ত...1'1107. লবন ১১ ॥ পে বু 
৯:98 “2: পট টা চি ::5217. ২৭৫] ৪ ্ ৮৯৮০ ০:85 টি নখ ॥ 


হদনয়*'-পুজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে 
তাহাকে ক্ষুগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তুই ছুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য 
সুঙ্ষ্ম শরীরে তোর পুজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, 
কিন্তু তুই পাইবি 1...” সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা! করিল । 
বাঁটাতে আসিয়! হয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্ধের অনুষ্ঠান করিল এবং 
ব্ঠীর দিনে ৬দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয্ং পূজায় ব্রতী 
হইল। সপ্তমীবিহিতা পৃজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে 
পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্যয় শরীরে প্রতিমার পার্খে ভাবাবিষ্ট হইয়! দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । 
হৃদয় বলিত, একূপে প্রতিদিন এঁ সময়ে এবং সন্থিপুজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্্ে 
ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়! মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল । পুজা সাঙ্গ হইবার হুল্লকাল 
পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং এ বিষয়ক সকল কথ ঠাকুরকে নিবেদন 
করিল! ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আরতি ও সদ্ধিপূজার সময় তোর 
পুজা দেখিবার জন্থা বান্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং 
অনুভব করিয়াছিলাম বে জ্যোতির্সয় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্তীমগ্ডপে 
উপস্থিত হইয়াছি ।” 
স্বামী সারদানল্জ 


[ “গ্রঞীরাষরষ্ণলীলা প্রসঙ্গ”_সাধকভাব, আষ্টা্ঘশ অধ্যায় জষ্টব্য ] 


বিসিসি নিসিননি ননদ 








কথাপ্রাসঙ্গে 


শপ অস্ত ০৫০ (টস 


পুজার বাধন 


ব্সবাস্তে মা আবার আদিতেছেন। আমাদেন 
অশান্তির অন্ধকার গৃহে আনন্দমন্্রীর আগমন 
হইবে--তাই কয়টি দিন আমর সকল ছুঃখ ভুলিয়! 
থাকিব, লমস্তাগুলিকে সরাইয়। বাখিবত+_আল- 
পনায়,। আলোকমালায় ও মাঙ্লিক রচনায় 
আমাদের গৃহ-ছার অস্তরস্বাছির সথসজ্জিত করিব। 
কিন্ধ মাকে বর্ণ করিব কোন্‌ মন্ত্রে? কোন্‌ ব্র 
প্রার্থনা করিব? ভাবহীন, প্রাণহীন কতগুলি 
শব্দে আকাশ-বাতাস মুখর করিস্বা তৃলিৰ বটে 
কিন্তু উহা! তো মাত্র কলরব আর কোলাছলই 
সাতাইয়া তৃলিবে, যাহা চাহিতেছি তাহা বাক্ত 
হইবে কি? মণ্ডপে ষগ্ুপে মায়ের আব্বাধনার 
জন্য মুতি গড়িব--কিন্ধ উহাও তো আমাদের 
বিক্ষণ্ড বিকার গ্রস্ত মনেরই অভিব্যক্তি হইবে”__ 
হুর্গতিনাশিনী ভুর্গার প্রতিমাকে সেখানে খুঁজিক়া 
পাওয়? ঘাইবে কি? 

বাৎসলা-বিহবল1 জননী তাছার বাতুল 
সন্তানদের রুচি-বিকারকে উপতোগ করেন কিনা 
জানি নও তবে ক্ষমা উপেক্ষা করেন নিশ্চয়ই । 
নচেৎ তিনি বিরূপ হইলে উন্ত্ত পুত্র-কন্তাদের 
দশ আবও তত়ক্ষর হইত নিংসন্দেছে। অজ্ঞান 
আমরা । কিন্ত জ্ঞানী বিদ্ধ সম্তানরাও জননীর 
স্বক্পুপ কতখানি জানিতে পারিয়াছেন ? “হবি-হর- 
আদিভিঃ অপি আপারা” যিনি, তাহাকে কে 
জানিবে? তাই তো ইন্দ্রা্দি দেবতাবাও নতয়ে 
স্বীকার করিয়াছেন__“মা তৃমি সমগ্র বিশ্বে মৃল 
কারণ হইলেও সংলার-ক্রোষযুক্ত ব্যক্তি তোমাকে 


কঙ্গাপি জানিতে পারে না ১ আমাদের পক্ষে 
সান্তনা মাঅ এইটুকুই | 
ব্ 

শ্রশ্রহর্গাপূজা বস্ততঃ মহিষাস্থরমর্দিনীর 

আরাধনা ।  বঙ্গদেশের পুজামগ্ডপগুলিতে 


দেবীর যে-প্রতিমা আমরা দেখি, তাহা দশতৃজা 
দুর্গার মহিষা্থরদ্ধলনী কপ । ইদানীং ভারতের 
অস্থান্য রাজ্যেও এই দশত্ুজা মৃতিরই পুজা বহুল 
প্রচলিত । অষ্টতুজ মছিষম্দিনী মৃতি দক্ষিপভারতে 
দেখা যায়। ইহ! ছাড়া দ্বিভূজা, চতুস্ঞ্জা এবং 
প্রাচীন কোন কোন দেবীমৃতি ছাদশতুজাও বিরল 
নহে। যাহা হউক, বাংলাক্গ ছুর্গাপূজা বলিতে 
দশতৃজা মহিষমর্দিনীর মৃতিতে পৃজাই ব্যাপক । 
বাংলার আবালবৃদ্ধ নরলাব্দী হুগগাঙ্গেবীর এই 
মহিষাস্থুর কূপ পরিগ্রহের কাহিনী সঙ্যক্‌ জানেন । 
মুখ্যত: মার্কগেযস পুরা শাস্তরগত চণ্তীই এই কাছিনীর 
উত্তব-গ্রস্থ। উহার পুনবাবৃত্তি অনাবহীক 
এখানে | 

ছুর্গাপ্রতিমার ভাঁবরূপের মধ্যে ছিন্দুর ধর্ম বোধ 
ও স্মাজচেতনার পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হুইয়াছে। 
আমাদের '্সস্কবের অব্যক্ত ভাব্ধাপাকে ব্যক্তব্ূপ 
দিতে হইলে মৃতিগঠন ছাড়া গতি নাই। ছুর্গা- 
প্রতিমার চালচিত্রে যে নানা দেবদেবীর চিজ্সেশ 
দেখ! যায়, উহাও নিরর্থক নছে। সেখানে ঘেন 
তাত্পর্ধ এই যে, সমস্ত দেব-শক্তি সমস্টিভূত হইলেই 
অন্থর বা অবিভ্ভা-বিনাশিন্ী দেব্রীর--অর্থাৎ বিদ্তা- 
শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। চণ্তীতে ব্ল! 


আশ্ষিন, ১৩৯১ ] 


হইয়াছে “নি:শেব-দেবগপশক্তি-সমৃহ মৃতি'_অর্থ1ৎ 
সকল দেবতার শক্কিপুঞ্জের ঘনীভূত ব্ধপই 
হইতেছেন দেবী ছুর্গা। এই আন্তাশক্তি দেবী 
যেখানে আবিভতা, লেখানেই জ্ঞান, শ্রী, সিদ্ধি 
ও তেজ স্বভাবতই প্রকাশিত । তাই গ্রতিমাতেও 
দেখি, ছুর্গার সহিত সরম্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং 
কাতিকেক। 

সমগ্র প্রতিমাখানিতেই একটি প্রচণ্ড সংগ্রামের 
ব্যঞ্জনা, অথচ উছা। গভীর আধ্যাত্মিক স্ভোতনাম্ত । 
মহ্ষান্তর উধ্বদৃষ্টি__জপলক নেত্রে দেখিতেছে 
এক আশ্চর্য ফেবীমূতি বিরাজিতা। “দস দর্শ 
ততো দেবীং ব্যাগতলোকজয়াং ত্বিবাঁ।” হ্কেবীর 
কান্তিতে ভ্রিলোক পরিব্যাপ্ত, পদভবে পৃথ্থিবী 
অবনমিত। তাহার কিবীট আকাশ স্পর্শ 
করিয়াছে, ধঙ্গর জ্যা-ধ্বনিতে সমগ্র পাতাল বুঝি 
লংক্ষুক হইয়াছে- দশদিক্ব্যাপী তাহার ভুজপ্রভাবে 
দিক্মগুল আলোড়িত। পিংহবাহনা দেবী উদ্ধত 
মহ্যাহরকে পদদলিত করিয়া শৃলাঘাতে তাহার 
বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিতেছেন। আর সেই 
শিংহও ভীবণ গর্জন সহ কেশরদাষ্ প্রকম্পিত 
কবিয়। দেবারি অস্থরের শরীর হইতে প্রাণকে 
চলন করিয়! বাছিন্ে আনিতে নিরত) একটি 
অলামান্ত ভাবব্যঞক দৃশ্ব | শ্রীপ্রীচণ্ডীতে ইহার 
বর্ণনার তাষাও কী অতুঙনীয় £ 

“ল চ সিংহে! মহানাদমুত্হঙজন ধূতকে শরঃ । 

শরীরেত্য: অমর-অবীণাম্‌ অস্থন্‌ ইব বিচিন্বতি |” 


পুরাণে বর্শিত আখ্যানকে নিছক উপস্তাস 
ছিসাবেই দেখিলে উহার ঘটনাচিন্জকে যুগ ঘুগ 
ধরিয়া পূজার বেদীতে স্থাপনা! করিয়া এত 
স্যানোহের ব্যবস্থা কেন? ইহার পশ্চাতে যে 
গুঢ কারণটি রহিম্থাছে তাহাই চিন্তনীয়_উহাই 
আমাথের এবছিধ পৃর্জা-বীতির 'তাৎপর্য। একটু 
তাবিদ্না দ্বেখিলে, সম্রগ্র পূঞ্জার গন্তীগ রূপটি 


কথা প্রসঙ্গে 


৪৪৪ 


আমাদিগকে সসম্ম বিম্মঘ়ে অতিভূত কৰিবে 
নিশ্চন্ই। 

অন্থর বলিতে কোন হিংম্র জীব বিশেষকে 
নির্দেশ করাই পুকবাপকারের অভিপ্রান্থ নছে। 
আস্থা শব্দে শরীরগত প্রাপকে বুঝাক্স। এই 
আস্তে বা প্রাণেই সম্ভোগন্থথ যাহার,--অর্থাৎঃ 
দেহ-ভোগেই ঘে আসক্ত সে-ই প্রকৃত অর্থে অনুর | 
আস্ুর প্রকৃতির লক্ষণ বিচারহীন প্রবৃত্তিপরাক্পণতা 
বা ভোগে সদা উন্মুক্ততার । অহম্কার, দত্ত, 
দর্প* কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দেব্্বতাব-বিপরীত 
গুপগুলিই আহ্রী পরিচয় । অর্থাৎ অহস্কারী, 
ঈ্পাঁ, ক্রোধী, কামী, লোভী-যথার্থ অন্থ্রেদ্ব 
পরিচায়ক রুপ ইহাই। মহিব হইতেছে 
তম বা অজ্ঞানের প্রতিকপ। দেবী ছুর্গার 
মহিযাস্থরমদিনী-প্রতিমায় পূজা তাই আমাদের 
আধ্যাত্সিক জীবনের এক স্থগভীবর তাবকে 
ব্ক্ত করে। জীবন মানেই তে গ্বেবাসরের 
লংগ্রাম। 

আন্তাশকি মহামায়া, ধাহাকে আমর! ম! 
বলিয়া ভাকি, তিশ্ি হইতেছেন সকল দৈবীশক্তিন 
ঘনীভূত! বিগ্রহ । তাহার কপ হইলে, অর্থাৎ 
যে-জীবনে তিনি প্রকাশিত, সেই জীবনই এই 
দেবাক্থর-সংগ্রামে বিজন্ী । সত্ল কথায় আমাঙের 
ঈশ্বরবিসুখ বুততিগুলিই আস্কুর বৃত্তি। দেবশ্ক্তির 
বিকাশের দ্বার। এ বৃত্তিগুলিকে দখনই বান্তবিক 
পক্ষে অহ্থর-নিধন»_মছ্যান্থরমদদিনীর পুজার 
তাৎপর্য এখানেই । স্া্টর আদিকাল হইতেই 
দেব ও অস্ত্র এই বিরোধী শকিছয়ের সংগ্রাম 
চলিয়া আলিতেছে__ব্যর্রি-জীবনে যেমন, সমগ্র ব! 
সমাজ-জীবনেও তেমনই । 

মহ্যাক্থর-দলনের যে চিত্রটি আমর! ম্মরণ 
করিলাম, তাহাতে দেবীর বাহন সিংহৃকে 
ছনেখিক়্াছি জন্ুুর-শরীর হইতে প্রাণকে যেন চগ্ন 
করিতেছে । 'শহীরেতাঃ আনুন বিচিষ্বতি ইব। 


জীব ঘখন তাহার দেহাত্মতাবের প্রতি হিংসাদ্বিত 
অর্থাৎ দেহ-সর্বহ্ততার বিলয় ঘটাইয়। দেবস্বকে 
উচ্বোধিত করিতে বদ্ধপরিকর, তখনই সে দিংহ- 
পঙ্গবাচ্য । শ্ীতূর্গার বাহন হইবার যোগ্যতা অর্জন 
তখনই তাহার হুইয়৷ থাকে,_-জননীর পদ্ম্পর্শে 
তখনই সেই জীবন ধস্ত ও কতকতার্থ। প্রাণের 
চয়ন বলে ইহাকেই,_ইহাই আনা/*এ ছুর্গাপৃ্গার 
মর্মকথ। | 

উল্লিধিত চত্তীর শ্লোকে আরও দেখিয়াছি, 
অস্থবরের প্রাশ-চয়নকারী সিংহ মহা! উল্লাসে ভীষণ 
গর্জনশীল মহা নাদমুখজন্__এবং প্রবল বিক্রমে 
তাহাত্ন কেশরাশি কম্পমান--ধৃতকেশরঃ, । বড় 
স্স্যোতনাষয় বর্ণনা--যুগপৎ উল্লাস ও তেজ। 
আব্থর্সিক বৃত্তিনিচয়ের?মূলোৎ্পাটনে যে উল্লাল 


ছে ধস 


[ ৮৬ভষ বর্ষস্”্ঞষ দখা! 


উচ্থার কিব্জান তুলনা আছে? সেই সঙ্গে এক 
কালে প্রবল পুরুষকার বা বিক্রম না থাকিলে এ 
ভাপ্ণ প্রবৃত্ত বেগকে প্রতিরোধ করিবার সাধ্য 
কাহাব ? 

মাতৃচরণ-স্পর্শে ধন্ট জীব সিংহবিক্রম্দে মহ! 
উল্লাসে ভোগলোলুপপ্রবৃত্ত অন্থরকে ঈমন 
করিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া! উঠুক, শুধু নিজ্গ ব্যক্তিগত 
জীবনে নহে, তাহার সমাজ-জীবনেও সর্যপ্রকার 
আস্কুর শক্তির বিরুদ্ধে সে প্রবল পুক্রষকার সহায় 
জাগিয়! উঠক,__শারজীয়। মহাপুজার দেবীমণ্ডপে 
এই শিক্ষাই যেন মুতিষতী হুইয়। দণ্ডান্নমানা 
আমাদের সম্মুখ । ঘেই শিক্ষার অন্ধুপ্রাপনা- 
লাতই দুর্গপৃজার প্রকৃত আনন্দ, আনন্দময়ীর 
ঘথার্থ বোধন । 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ প্ীমানপাশক্কর দাশগুগুকে লিখিত ] 


€ 


) 


শ্রীখগুরুপদ ভরস। 
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মান্দা! তোমার চিঠি পড়িলাম। পৃ্জনীরা শ্র্ীমার নিকট হতে দীক্ষা পাইয়াছ জানিয়া 


আননিত । জগৎকে কৃপা করিবার জন্ত তার মানব দেহ ধানণ। 


ভাঙ্গায় আশ্রম স্থাপন কবিতেছ 


উত্তষ্ব। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । “ভক্ত হদয়ই ভগবানের 
ইৈঠকথান।” শ্রতগ্রত্তুবাক্য । কেবল বাক্য নয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার । যদি মানুষ হতে পার তবে টাকার 
অতাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিস্তা উচিত নয়। নিফ্ষাম নিম্থার্থ সর্বভূতে ভগবন্দর্শন 
ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার চেষ্টা কর। হ্ষপ্টকর্তা ঈশ্বরই “জীবের মোহান্বকার ঘুচাইবার” শরদ্কি 
এক তাছারই | হীনের হীন তুমি আমি । ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাছের মোহাদ্ধকার 
ঘুচিবে ভাঙ্বারই চেষ্টা কর! ঈরকার। আমিতীর ক্কাদ তার সম্তান এইটি উপলব্ধি করবার জন্ত যে 
কর্ম তাহ বন্ধন্যে জন্ত লঘ্ঘ। প্রতৃর কাছে প্রার্থন। বন! রোদন নিবেদন ইত্যাদিতে কপালাভ হয়। 
সবি প্রীতিপম্পর ভাপবাদায় পূর্ণ হয়ে যাক তোমাদের জীবন। দেছট। ধেবমন্দিরে পরিণত কর। 
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আশ্বিন, ১৩৯১ ] স্বামী প্রেযানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪০১ 


আদর্শ জীবন দেখে লোকে খবাক হয়ে ধাক্‌-_ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার । আর এতে তুমিও জানিবে না 
যে আমি একটা বড় কাজ কচ্চি। 'আধি আমার অভিমানই অবিস্ভাযোহ | প্রভুর কপালাভে মোড় 
ফিরিত্ে দাও। দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে । 

২। সনৎ্ কুষারকে বিশেষ কৰে পড়াশুনা কত্তে বালবে ; অধ্যপনে সাধ্য সাধনের সহায় 
হবে। নে বালক তাকে বুঝিয়ে দিবেন যূর্থ হলেই তক্ত হয় না ভাব প্রকাশের ভাষা চাই । ভাবুক 
হলেই হুম না বাবা। তাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে ধন ? ধশ্ম কর্ম কি ছেলেমানাব ব্যাপার । 
শিক্ষা কি সাধন নয় ? বিলাগিতার জন্য মানের জন্য অর্থের জন্ত যে শিক্ষা সেট। কুশিক্ষা। আর 
ধর্দলাতের জন্য শান্পাঠের জন্ত শাস্ত্রের মর্দার্থ উপলব্ধির জন্ক যে শিক্ষা! তাহা সুশিক্ষা । ইহ! অব্শ্ত 
অবন্ঠ কর্তব্য । 

৩। মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিথিও। ইচ্ছা হইগে আসিয়া থাকিতে পার+ তবে 
আঞ্জকাল অনেক লোক শ্লঠে তাই থাকিবার কষ্ঠট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে। 

আজ মেদিনীপুর যাআার ইচ্ছ। সেজন্ত অধিক পিখিতে পারিলান না । কিছু ভয় নাই লব 
ঠাকুর করিয়া! দিবেন । তোমরা আমার তাঁলবান! ও ন্েহাশীর্বাদ জানিবে। আমর আছি মন্দ নয়। 

ইতি শুভাকাজ্ী 
প্রেমানম্ 


€6 ২ ) 
শ্রশগুরুপদ ভরসা 
বেলুষ্ত মঠ, 
বুপবান্ব 


নেহভাঞ্জনেযু-- 

শ্রীমান মানদা তোমার পত্র ঘথ। সময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। 

যার] তগবৎ পথের পথিক হুতে চায় তারাই আমাদের পরম খত্ীক্ম চিরবন্ধু নিত্য সহচর । 

তোষরা অসংকোচে ঠাকুরের নাম করে যাও উহ্াতেই পাবে শাস্তি ভক্তি মুক্তি। হার! 
শ্রতীমার রুপা পেয়েছে তার! নিত্য যুক্ত তারাই শুদ্ধ পবিত্র তারাই পুপ্যবান। 

শী্রীপ্রতুপদ্ধে মন রেখে কাজ করে ঘাণও্ড তিনিই প্ মন বুদ্ধি দিয়। ঠিক পথে চালাইবেন। 
লংশর় বুদ্ধিই সম্গতান উহাকে সর্ব! দূর কত্তে হবে। এ্রত্রীমার নামে তার বলে বলীকান হয়ে দেও 
তাড়।। রাষ্ নাষে ভূত পালায় ঠাকুরের নামে সক্সতান কাম-ক্রোধ পালাবে। 

আমর] ভাল আছি। লান্নের শনিবারে ভক্তের! টাঙ্গাইলের নিকট ঘ্বারিগ্ড নামক পল্লাতে 
নে ষাবান্স চেষ্টা কচ্চে। নিরাকার ঈশ্বর ভক্তের জন্ত সাকার হুন। ভক্ত তগবানকেই টানে 


মানুষের কোন কথ। ? তোমর! জামার ভালবাস! জানিবে। ইতি 
শুভাকাজ্ছী 


€প্রমানজ্ছ 


স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমাল। 


পল্র তিনখাঁনর প্রাপক ল্লীপ্রমদাদাস মিশন । রামকুক-বিত্রেকানন্দ-সাহত্যের পাঠক-পাঠিকাগণ অবাহত 
আছেন যে, জীরামকৃঞের চ্ছুল অদশ“নের পরে তাঁর সংসার-ীবরাগদ যুবক ভন্তগণ তীর সাধন-তপস্যার় ভবে 
গিয়োছলেন । সব্বযাস-গ্রহণাম্তর ভগ্বদ-ব্যাকুল এ তরুণদের অনেকেই তখন পাঁরভ্রাজকরূপে পাহাড়ে -জঙ্গলে ও 
তীর্থে-তশীথে অ্রমণরত । ১৮৮৭ খষ্টান্দের ফেব্রুআরিতে বালযোগাী গঙ্গাধরও ল্রীগৃরুদত্ত গোঁরকমাত সম্বল 
গনয়ে বরাহনগর মঠ থেকে দনক্কাল্ত হন। পাঁবব্রাজেক গাঙ্গাধরের সঙ্গে কাশশধামে সেইকালে তদানেন্তলের 
সুবিখ্যাত 'িদ্যানুরাগণ জামদাব এবং শাস্মাবিদ: পন্ডিত প্রমদাদাস মিত্র মশায়ের সঙ্গে পারিচষ হয-উভয় উভয়ের 
প্রীত আকৃষ্ট হন । প্রমদাবাবু তাঁকে অতান্ত শ্রদ্ধায় ও সমাদবে গ্রহণ করেছিলেন । শ্রীনরেন্দ্র (শ্রীমত জবামীজা ) 
প্রমূখ শ্রীরামকৃফ্ণ-সন্তানগ্ণের প্রাঁত প্রমদাবাব্‌র সহানুভূতি ও সহাধতার কথা সকলেরই সুপারজ্ঞাত | স্বামী 
অখম্ডানন্দজশ ( গঙ্জাধব )-ই ছিলেন এই পারস্পারিক সম্পকেরি প্রারহ্ভিক দূত । প্রমঙ্গাবাবুকে লেখা পরিজাজক 
অথণ্ডানন্দজীর তৎকালীন পত্রগতীল তাই অতচ্তি গুরুত্বপূর্ণ এবং এীতহাসক তাপযমান্ডিত । পন্রগ্ঠুলিতে 


প্রাপকের ঠিকানা 'াপবদ্ধ বষেছে 2 9] 0১017908 1025 1105 
017০0৬/108910709) 136098155 €00115, 


শ্রীবাহ ওরু হুবিদ্বার 
12101), 1887 

মছারাজজী দণ্ডবৎ, 

মূর্থ অমি পত্র লিখতে কিন্€প হয়_-তাহাও্ড জানি না। আপনার আশীর্বধাদে নিধিবজ্সে 
অযোধ্য। ও নৈমিধারণ/য দেখিনা গত কগয এখানে পৌছিয়াছি। অযোধ্যা স্থানটি অতি স্ুজ্মর__ 
বসতি ছোট। এখানে দাশ্তভাবের আধিক্য বেশ আছে। এখানকার রঘুনাথ দ্াসজীর ছাউনীটি 
অতি হন্দর, এখানে নিত্য ৩৪ শত মুতির (সাধুর ) সেবা হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জাপক 
এবং ২1৪টি ছ্বীন্হীন £বিরক্ত' তক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উদাসী বাব। মাধোদাসজীরও দেখা 
পাইরাছিলাম, ইহার অবস্থ। অতি বৃদ্ধ । সরযু তীরে জাঁনকীবন্ শরণ নামে এক মহাজ্মার নিকট 
& রাত্রি বাপ করিয়াছিলাম। ইহার ত্বভাব অতি স্থন্দর এবং প্রেমিক । যেখানে তক্কির কথ। 
সেখানে তক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে জ্ঞানেব কথা সেখানে জ্ঞানী অতি বিরঙ্গ, কাশীতে 
আনেক মতে ইহা দেখিয়াছি। 

অযোধ্যা হইতে লখনৌয়ে আপিয়া শুনিলাম, শাত্ডিল। হইতে নৈমিষারপ্য যাইতে হয়। 
শাঙ্িলায় আসিয়। শুনিলাম_-সীতাপুর হইতে স্ৃবিধ। হইত; কিন্তকি করি ঈশবরেচ্ছাস্স আপিয়াছি 
এই ছআাবিয়া এখান হইতে হুত্যাহরণ হইরা নৈমিষারণ্য পৌছিলাম। নৈহিষারণযটি একটি বৃহৎ 
আব বাগান, পূর্বে ষে স্থানটি অরশ্যময় ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া ষায়। এক্ষণে প্রাচীন 
২৪টি সুড়ঙ্গ এবং একটি প্রকাণ্ড মহাবীর যৃত্তি স্থাপিত আছে। এই সমগ্র এস্কান দেখিতে বড় সুন্দর, 
সকল গাছগুলিই নব মুকুলিত হওয়াতে অতি মনোহর শোভা হইয়াছে, এখানে গোমতী নদী 
প্রবাহিত আছেন । 

দৈমিষাবণ্য হইতে মিশ্রিতে আসির। শুনিলাম কেশববাৰু এখানকার লকল পণ্তিতছেনর 
আমাকে অঙ্লদ্ধান করিয়া লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন, এখানকার পণ্ডিত আমাকে লীতাপুত 
পাঠাইন্স। দিপেন, এখানে আপিয়! ইহার দর্শনে অতিথয় প্রীতিলাভ করিলাম । ইহার গুণের কথ! 
আর কি লিখিব। আর কত ঘত্ব কত তক্তি তাহ লেখ। যায় না, এখানে আপনার এক পজ্ঞ 
পাইলাম, আমাকে কি এইরূপ করিয়। পঙ্জ লিখিতে হয়? আজি আপনার ছাপাক্দাসেরও 








আশ্বিন, ১৩৯১ এ স্বামী অথগ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পঙ্জেমালা ৪৯৩ 


উপযুক্ত নই। কোন অন্ধকে--“তোমার ছিব্য চক্ষু" ব্লিলে তাছার্‌ যেবপ ভাব হয় আমারও 
পন্রখানি পড়িয়া সেইক়প হইয়াছিল; কিন্ধু আশীর্বাদ করুন যেন পত্রের লিখিত গুণগুলির উপার্জন 
করিতে পারি। আমি যূর্থ পাগল, কি লিখিতেছি কিছুই জানি নাঃ আপনাকে পত্র লিখি এষন 
শক্তি আসার নাই, কিন্তু ইহাতেও ঘেন আপনার সঙ্গ অনুতব করিতেছি । আপনার প্রতোক গুণ- 
লাভ করিতে আমার কতজন্ম ধাইবে আহা! বলিতে পারি না। আপনার গুণ কারন করি এমন 
শক্তি আমার নাই। স্বামীঙ্জিকে আমার কোটি কোটি গ্রণাম ্রিবেন, এবং দাসাহুদাসের প্রতি যেন 
কপা নাখেন । এখনও বক্রীন্নারায়ণ ষাজার বিশদিন আছে, এ কল্পদিন হৃধীকেশে থাকিবার ইচ্ছা 
আছে। আশীর্বাদ করুন শীত্রই যেন আপনাদের দর্শনলাত করিতে পারি । এ দাসকে মনে 
রাখিবেন দাসের কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন। আপনার দাপান্ছদাস 

গঙজ্জাদাস 


আর একটি কথা-_-বলিতে পাঁরি না--যদ্দি সুবিধা হয়ত পাঠাইবেন--আঁমাদের কলিকাতার 
মঠে মহাদেবের কীর্তনের জন্য একটি ডমরুর অভাব হইয়াছে, কাশীতে ভাল পাওয়া যায়, ষর্দি 
স্থবিধ! হয়ত ভাকযোগে পাঠাইবেন । আপনার কাছে আব্দার করিতে পারি-_-ডমরু বিশ্বনাথের 
আবরতির সময় যেমন বাজায় । 


এই ঠিকানা ₹--মহারাজজী নবেন্দ্রনাথ, 
কলিকাতা বরাছনগর আত্মোস্সতি বিধায়িনী সভ] লাইব্রেরী, প্রাঞ্ধাশিক ঘাট বোড। 
হরিদ্বার তীর্থটি পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত__এখানে গঙ্গাজীর অতি সুন্দর দৃষ্ । 


(২) 
শশ্ী গুরু দেবে। ছয়তি হবিদ্বার 


২৬শে মার্চ ১৮৮৭ 
পুজনীক্প মহাশয়েষু নিবেদন শিদং 


আমাদের গুণাম জানিব্নে। আপনার প্রেবিত ২ ছড়া মালা প্রাণ্চ হইয়া অতি প্রীত 
হইলাম । মিরাটের পত্তরেআমার স্মরণ হয় আপনি ভগবছুক্ত কয়েকটি উপদেশ বাক্য লিখিকা- 
ছিলেন । পিতামাতাব সেবা পরিত্যাগ করিয়। সঙ্গ্যাস গ্রহণ পূর্বক ভগবৎ দেবার গুরুতর তার 
লওয়! হুইয্লাছে। অতএব যাহাতে আমি তাহার সেবায় সতত নিযুক্ত থাকি এবং সন্যান ধশ্ম 
সম্যক প্রতিপালন করিতে পারি জ্জন্ত আপনি আমায় সাবধান করিয়াছেন। আমিও সেজন্ 
আপনার নিকট উপকৃত হইয়াছি। 

পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ধ্যাস গ্রহণ পূর্ব যগযপি তদছ্ষ্ঠানে কোন অংশে 
ক্রাট হয়ত পিতাঙ্গাতার সেব। পরিত্যাগ করা ফল কি? অর্থাৎ পিতামাতার সেবাই উচিত, ইহাই 
ধশ্ম,_বোধ হয় ইহাই আপনার পত্রের অভিপ্রায়, ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে। সে অনেক দিনের 
কথ। আমার তাল মনে নাই_-অথবা আপনার পত্রের মম্ম বুঝিতে ভুলিয্াছি। সে যাহা হউক 
পিতামাতার দেবা সম্বন্ধে আমার ছুই একটি বক্তব্য আছে-_-“পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো। তব” 
ইত্যাদির অর্থ--তীহাবা দেবতা, আমার লংসার হইতে মুক্ত হইবার উপাকস নির্দেশ করুন। 
তীঁহাঁরা আমার ঈশ্বরলাভের প্রধান সহায় হউন । 

করাধূ ওহলাদকে, মদদালসা তাহার পুত্গণকে এবং শ্ুবমাত। ক্বকে যেমন উপদেশ করিস 


৫০৪ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ধ- ৯ম লংখ্যা 


ভাহার্দিগকে সংদাঁর হইতে ঞুক্ত করিয়াছিলেন, স্টে পিতৃদেব মাতৃদেবী আঙাকেও চ্ই প্রহুলা ও 
প্রুব সেবিত পদের সেবায় নিষুক্ক বরুন। হদ্ডপি মাতৃ-পিতৃদেব পুত্রকে নানাপ্রকারে সংসায়ে মুখ 
করিতে চেষ্টা করেন ও কেবল সাংসারিক কার্ধেই নিধুক্ত করেন, তাহা হইলে কি তাহার] সম্তানের 
কল্যাণ ও ছিতদাধন কতিলেন 1? যদি তীছার1 নিয়তই এরূপ চেষ্টা করেন ও মুযুক্ষু পুঁজ কি তাহাদের 
উপদেশ সংসারেই রত হইবেন? প্রহলা? কি পিত় আজ্ঞা হতির উপাসনা হইতে বিরত হুই্য়া- 
ছিলেন? হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে শ্বধশ্মে আমিবার জন্য কত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, কিন্তু গুহছলাদ কি 
পিতার বাধা হইষা শ্বধ শ্ম বিমুখ হইখাছিলেন ? 

আহা! । হিল্পাকশিপু পুজকে ন্বধর্মচাত করিবার জন্য কত মন্ত্রণী কত পীড়ন করিলেন, কিজ 
ভক্তরাঞ্জ প্রহলাদ তাহার দেই দয়াময় হুপ্সি ভিন্ন কিছু ক্দানিলেন না। কোথাও পিতা পুক্রকে 
সছুপদেশ দিয়! ত্রাণ করেন, এখানে প্রহলাদ মায়াযুগ্ধ পিতাকে আপ করিলেন । 

প্রুব, মাতার উপদেশে পন্পপলাশলোচন হরির অন্বেষণে বনে বনে গমন করিয়াছিলেন! তিনিও 
মাতৃক্রোডে খাকিক়। ছবিকে প্রাপ্ত হন নাই । যক্গালস স্বয়ং পুভ্রগশকে সংসার হইতে যুক্ত 
করিক্সাছিলেন। পুত্রগণকে শৈশবকালেই ঘ্আাত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন । পুত্রগণ মায়ামুস্ত 
হইয়া শ্বচ্ছন্দ্ে বিচরণ করিয়াছিলেন । এখানেও বানী মদ্দালল1 বাজাব করায় সংসারে ছিলেন না। 
অতএব যিনি আমাকে প্রকৃত ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন-__যিনি স্পামায় এই মায়াময় সংপার 
হুইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আমার মাতৃদ্ব-পিতৃদেব আচার্ধদেব, তিনিই আমার সুহৃদ বন্ধুদেব, 
আমার সর্বস্থধন, আমি একাস্তই তাছার শরণাগত | তিনিই আমা সেবা, একমাজ অবলম্বন | 
তাহার সেবায় নিযুক্ত হুইয়া চুর্ধবল শিশু যর্দি এককালীন সে সকল কাধ্যের অস্কুষ্ঠানে অক্ষম হয়, 
তথাপি তিনিই তাছার একমাহ্জ শরণ্য, তিনিই দুর্বালের বল, অভয়দ্দাতা, রক্ষা কর্তা ; ভ্রাস্ত জীবের 
তিনি ভিম্স আর গতি নাই, আর আশ্রয় নাই, সেই শ্রচরণ ভিন্ন আব তাহার কোন সেব্য নাই, 
তিনি ভিন্ন আর কে তাহার ভ্রম প্রমাদ দূর করিবে । 

*শতবাঁর পড়ি তুলে, শতবার লহ কোলে-_-কি আর করিতে পাবে ছুর্ববল যে জন ।”--শত 
অপরাধ শত দোষ হইলে তিনিই তাহা সংশোধন করিবেন । অতএব শত ধন্ম কণ্ম ত্যাগ- কেবলমা 
তাহাব সেবার অসুষ্ঠানই ধর্ম, যদ্ভপি সেই ধশ্মের অনুষ্ঠানে কিছু অঙ্গবৈগুশ্য হয়ত তাহাতে কোন 
প্রত্যবাক্ম নাই, কারণ ত্রষ প্রমাদ এ সকলই তাহার শ্রাচরণে । 

"নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে! ন বিদ্যাতে ) / জ্বললষপ্যশ্ ধণ্বন্গ অাফ়তে মহছতো তয়াৎ ||” 
-ইতি তগবদ্ধাক্যম ।_ পর্ববঙ্গীন সঙ্গ্যাসাহুষ্ানে না হইলেও সংসারধশ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পূর্বে পিতা 
পুঝ্রকে কেবলমাত্র ঈশ্বর সেবাতেই নিযুক্ত করিতেন; পুজ্জও পিতাঙ্গাতার আজ্ছাপালনে তৎপর 
হইতেন, তত্কালে পিতামাতা পুন্ধকে কেবল মাজে ধশ্মাচুষ্ঠানেই রত করিতেন । আমান বোধ 
ছয় মায়া হইতে ব্রক্ষা করিবার অন্তই অতি বাল্যকালে পিতাম্াত। পুত্রকে গুকুগৃছে প্রেরণ করিতেন, 
কারণ তাহ! হইলে তাহার হৃদয় যায়ায় মুঞ্ধ হইত না, কেবল তগবানে তক্তি করিলেই সকলকে 
ভক্তি কর! হইল। তাহার সেবা করিলেই আত্রক্ষত্তম্থ পর্ধ্যস্ত সকলের সেব। হইল | আপমি শান্ত, 
আখি আপনাকে লিখি এষন কিছু জানি না। তবে বালকের ন্যায় কত কি লিখিলাম্ । আমার 


প্রগল্ভতা! ক্ষমা! করিবেন । 
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আশীর্বাদ করুন ষেন আপনার বীর হৃদয় পাউই। কত বিদ্ব বিপত্তির মধ্যে থাকিয়া আপনি 
জবিচলিত চিত্তে শ্রীত্রবিশ্বনাথের চরণ ধ্যান কবেন, আমাকেও কৃপা করিয়া হধ্যে মধ্যে ভগবদ্বাক্য 
স্মরণ করাইবেন, ইতি-- 

আজ সন্ধ্যা হইল, এথানে কয়েকদিন হইতে খুব বৃটি হইয়। গিয়াছে । কাশীতে কেষন হুল 
লিখিবেন । “দাল গঙ্গাথর” (আপনি আমাকে এই নামেই লিখিবেন ) 

( ৩) 
গেরাছুন, 

মহারাজজী দণ্ডবৎ, ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৭ 

গতকলা হ্ৃবীকেশ হইতে এখানে পৌছিয়াছি । হৃধীকেশের বর্ণনা! করিতে আমি অক্ষম, 
বত স্থান দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এক্সপ সর্বালন্ন্দর সাধনোপঘুক্ত স্থান আর দেখি নাই। আছা! কি 
স্বাভাবিক পৌন্দর্য তাহা লিখিতে পারি না। কাত্তিক মাস হইতে জোষ্ঠ মাস পর্যন্ত এস্থান 
থাকিবার উপযুক্ত থাকে । বর্ষার কয়মান জলময় হুইয়। একটি রোগের উৎপত্তি হয়, এজস্ত কযমাস 
এখানে কিছুই থাকে না। রাজারা ৫টি ছন্্র সাধুদের জন্য করিয়া দিয়াছেন। সাধুর! এ কয়টি ছলে 
মাধুকরী করিয়। থাকেন, এথালে মা গঙ্গার কি নিশ্মল জল, দেখিলে তত্তি হয়, আর বড় ছজমি। 

গঙ্লোত্রীর পথ এখান হইতে অতি স্থুগম, সেইজন্যই এথানে আসিয়াছি। গঙ্গোত্রী হইতে 
কন্ত্রীনারায়ণ যাইব ইচ্ছ! ককিয়াছি। দ্বেরাঁুন একটি সহর, এখানে ইংবাজের বাল। আপনার 
চরণে দালের কোটি কোটি প্রণাম । সদাই আশীর্বাদ করিবেন। 

আশীর্বাদাকাজ্ষী গঙ্গাধর 
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জীশ্রীরা মকৃষ্ঃ: শরণম্‌ শ্রীরা কষ, মঠ 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেল। হাওয়া 
শ্রমান যোগেশ, ২৩.৭.৩৮ 
তোমার ১৫ই জুলাই তারিখের চিঠি পাইক্সা স্থথী হইলাম । তুমি ও ভ্রীমান্‌ হবিমোহন 
মঙ্গলমত ওখানে গিয়াছ জানিলাম। ওখানকাত্দ আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল লংবাদেও সখী হইলাষ। 
আমার শরীর পূর্ববব এককবপই চলিয়া যাইতেছে । 
জপ মনে মনে করিতে পারিলে খুবই তাল। কিন্ত প্রথম।বস্থাক়্ তাহ প্রায়ই সপ্তব হয় না। 
দীর্ঘদিন অভ্যাস করিলে ক্রমে সম্ভব ছয়। মনে মনে না করিয়ু! যদি ঠোট, নেড়ে করিলে মনস্থির 
করা ৃবিধা হয় তবে জপ ঠোঁট, নেডেই করিতে পার । জপের সঙ্গে ২ ঠাকুর ও মাঠাকুরাণীর 
মৃত্তি চিস্ত1! করিও, তাহা হইলে পহজে মনস্থির হইবে । 
কোন বিষিয়ে তন্ময় হুইয়। চিন্তা করার নাষগ ধ্যান । দীর্ঘদিন অত্যাস ন। করিলে কোন 
বিষয়ে তন্ময় হওয়! যায় না ও চিত্তও স্থির হয় না। সুতরাং যেরূপ বলিয়া দ্িয়াছি সেভাবে 
কিছুদিন অভ্যাস কর, পৰে দেখিতে পাইবে এই সব নংশয় নিজ হইতেই শ্বীষ্বাংসা হইয়া যাইবে। 
কিন্ত বিন ব্যাপী অত্যাস কৰিতে হইবে। 
মঠের আপরাপর লংবাদ্দ সব কুশল । তোষাদ্ধের সংবাদ মাঝে ২ জানালে হী 
হুইব। হরিমোহুনকে এই চিঠিখানা। পড়িয়। শুনাইও 1 তোষমর। আমার তালব'সা ও শুতাশীর্বাদ 
জানিও। ইতি 
সতত শুতান্গধ্যাক্ী 
শুদ্ধানন্য 


শ্রীশ্বীমায়ের চরণ প্রান্তে 


তামী অশেষানন্দ 
শ্রীত্রীমায়ে র সাক্ষাৎ কৃপাধন্য স্বামী অশেষানম্দ বেলুড় মঠের বয়ান সম্যাসপী-বর্তমানে আমেরিফাচ্ছ 
পোর্টল্যাপ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধাক্ষ । গত ই৬ এপ্রল, ১১৮৩ তারিখে নিউইয়ক স্বামকৃফ-বিবেকানল্দ 


সেম্টারে 'তাঁনি যে ”্মতি-প্রসঙ্গ করেছিলেন তারই কিছ অংশ বাংলায়ে অন্মবাদিত এখানে । 


প্রসঙ্গট ইংল্যস্ডের 


বাকংহামশায়রচ্ছ রামকৃফ্ণ বেদাভ্ত সেন্টারের মুখপত্র “০৫9068 10£ £296& ৬/০৪৮ জানুআি-ফেব্রুআকি 


৯৯৮৪ সংখ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত । 


বন্ধুগণ, 

আমি আমার অন্তরের কথা খুলেই বলছি যে, 
প্রিক্স ভাই স্বামী পবিভ্রানন্দের অভাব দ্বারুণভাবে 
অনুভব করছিঃ_ যেমন, আপনাদের মধ্যে হারা 
তার সারিধ্যে এসেছিলেন, তারাও অন্ধকারের 
মাঝে আলোর অভাবের মতো তার অন্ুপশ্থিতিকে 
বোধ করছেন । কলেজে পড়ার সময় থেকে পবিজ্রা- 
নন্দের দর্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আমরা ছুজন 
একত্রে শ্রীরামরুষ্জের মানসপুজ্ধ হ্ব/মী ক্রহ্মানন্দলীর 
শ্রীচরপতলে বসতাম। আমি স্বামী পবিভ্রানন্দকে 
দেখেছি ক্বাী তুরীয়ানজ্জজীর সঙ্গে তর্ক করতে 
আর তিনি তার দিকে তাকিয়ে স্ব হাসতেন। 
তখন আমি তাবতাম, “কে এই সাহসী ছেলে, 
যে ব্াক্কসিংহ হ্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তর্ক 
করতে পারছে? পন্রে স্বামী অখিলানন্দের 
মাধ্যমে আমি তাকে জেনেছিলাম । 

স্বামী অধিলানন্দ এবং আমি একই কলেজে 
পড়া্ডনণা করতাম । তিনি আমার থেকে এক 
বছরের বড় ছিলেন । তিনিই আমাকে সঙ্যাধ্যক্ষ 
্বামী ত্রন্জানন্দজীর সঙ্ষে পরিচয় কিসে দিকে- 
ছিলেন । প্রায় প্রতি সপ্তাঙ্ছে আমর] তাঁকে 
দর্শন করতে যেতাম এবং আমাদের শ্রদ্ধা তাকে 
নিবেদন করতাম । একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ 
বলরাম বন্থুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না । কয়েক" 
জন ভক্ত আমাকে জিও্হাসা করলেন, উদ্বোধনে 
শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতে চাই কিনা ॥ আষি 
স্বামী অধিলানন্দকে জিজ্ঞাস! করলাম, তিনি ঘাবেন 


আনুবাদক £ স্বামী চৈতন্যানষ্দ | 


কিনা । তিনি বললেন, “একজন প্রাচীন লাধুর 
সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। আমি যেতে 
পারব না, তৃমি বরং যাও । আমি তো মাকে দর্শন 
করেছি, কিন্তু তুমি এখন করনি--তোষ্ার পক্ষে 
এট] মহ! মৌতাগ্য ৷” 

বলরাম বন্থর বাড়ি থেকে উদ্বোধন জশ-পনের 
মিনিটের হাটা পথ । আমি উদ্বোধনের অফিপ- 
ঘরে বসেছিলাষ, তখন স্বামী ধীরানন্দজী ( কৃষঃ 
লাল মহারাজ ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 
“থোকা, তোমাকে আমি বলরাম বস্থর বাড়িতে 
অনেকবার দেখেছি । আচ্ছা, তোমার দ্বার 
কে নেবেন ? এ সময় আমি পড়ছিলাষ কাণ্ট, 
হেগেল এবং আমার প্রিয় দার্শনিক প্লেটো, ধাকে 
আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকর্দের মধ্যে সবচেসে বেশি 
শ্রদ্ধা করতাম--উীর্ছের বই । আযরিস্টটলকেও 
তান বিচার প্রণালীর জন্য পছন্দ করতাম, কিন্ত 
প্লেটোকে শ্রদ্ধা করতাম তার অতীক্ত্রি় আদর্শের 
জন্ক । ন্বাী ধীরানন্দজীকে ম্পষ্ট বলেছিলাম যে, 
আমি হচ্ছি ইয্সাঙ্গি ছোকরাঁদের মতো জেদী ও 
একরোখ! ত্বভাবের । লেণ্ট পল কলেজে বাইবেল 
পড়া সে-দময় বাধ্যতামূলক ছিল বন্দে পড়েছি, 
কিন্ত তখনও পরধস্ত আমি ভগব্দ্গীত। পড়িনি। 
ত্বামী ধীরানন্দজী নীরবে সব শুনছিলেন এবং শেষে 
বললেন, “তুমি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই 
জান না। আধ্যাত্মিক জীবনে একজন পথপ্রকর্শক 
থাক! দরকার, ধিনি তোমাকে প্রদীপ ধরে পথে 
আলো! দেখাবেন । ধর, তুমি একটি গুহা-সন্দিরে 


আশ্বিনঃ ১৩৯১ ] 


যাবে, যেখানে নব অন্ধকার । যদি তুমি এক! 
চলতে থাক, দেওয়ালে তোমার মাথা ঠোক্কর 
থাবে। যদি তুমি একজন পাণগ্ডাকে লঙ্গে নিতে 
পার, যিনি আলো! দ্বেখাবেন, তাহলে তুমি অবাধে 


-বিগ্রহকে দর্শন করে তৃপ্ত হবে।” আহি স্বামী 


ধীরানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি কি 
বলতে চাচ্ছেন, অন্গগ্রহ করে খুলে বলুন ।” তিনি 
উত্তর দিলেন, “আমি বলতে চাচ্ছি যে, মা উপরে 
আছেন,_তোমার উচিত তার কাছে গিয়ে 
কপা৷ প্রার্থন।৷ করা--যাতে তিনি তোমাকে দীক্ষা 
প্রঙ্ান করেন ।” 

সেটি ১৯১৭ গ্রীষ্টাব। এ সময় শ্রীপ্রম 
সাধারণের কাছে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। 
তীক্ব সম্পর্কে বিশদ জান! যায়, এমন কোন জীবনী 
তখন পাগুয়! যেত না এবং তার কোন ফটোও 
প্রচারিত ছিল না। শ্রীপ্রীমা ধখন কলকাতায় 
আসতেন তখন তার ও তার সঙ্গিনীদের 
বলবালের হ্থবিধার জন্ত স্বামী সারদানন্দজী 
উদ্বোধনের বাড়িটি তৈরি করেছিলেন । অফিল 
ঘরটি--যেখানে আমি বলেছিলাম লেটি এ বাড়ির 
নিচের তলায়। উপরতলায় ছিল ঠাকুরঘর এবং 
নেই ঘরেই শ্রশ্ীমা থাকতেন। মেয়েদের 
জীমাকে দর্শন করার অগ্ীমতি ছিল প্রতিদিন, 
কিন্তু পুরুষদের জন্থ কেবল মঙ্গলবার আর শনিবার 
নির্দিষ্ট ছিল। 

রালবিহারী মহারাজ (তখন ব্রক্ষচাবী ) 
প্রমাকে উদ্বোধন ও জয়রামবাটাতে সেব। 
করতেন। তিনি অফিসঘরে যেখানে আমি 
বলেছিলাম পেখানে এনে বললেন, “ধারা মাকে 
দর্শন করতে চান তার! আমার সঙ্গে আনুন” 
তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, জ্রীশ্রীমায়ের 
সঙ্গে কথা ন! বলতে কেবল চরণ স্পর্শ করে প্রণাম 
করে অন্ত সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে । 
হথতরাং আঙ্গি তাঁকে অন্গুলরণ করে মায়ের দানে 


শীতীমায়ের চরণপ্রাস্তে 


৫৯৭ 


গেলাম । মানের দার শরীরে তখন কাপড় 
জড়ানো ছিল। তীরপায়ে হাত দিয়ে প্রণাষ 
মাত্র করেই নিচে নেমে গিয়েছিলাম। স্থামী 
ধীরানন্দজী আমাকে দ্নেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 
“তুমি কি মাকে প্রার্থনা জানিয়েছে তোমাকে রূপা 
করে মন্ত্রধীক্ষা। দেওয়ার জন্য?” আমি উত্তরে 
বললাষ, “ন। মহারাজ, আমাকে কথ! বলতে 
অনুমতি দেওয়া হয়নি।” খন তিনি ডেকে 
বললেন, “বানবিহারী, এই ছেলেটিকে তুমি মায়ের 
কাছে নিয়ে যাও । মাকে নিবেন কর যে, এই 
ছেলেটি মছারাজের কাছে ঘায় এবং তিনি ফেন 
একে কৃপা করেন ।* রাসবিহারী মহারাজ একটু 
গৌড়! প্রকৃতির ছিলেন, এটা স্বামী ধীরানন্গাজী 
জানতেন, তাই তিনি আমার সম্বন্ধে একটু 
বিস্তারিত ভাবেই বলে দিলেন যে, আমি ব্রাঙ্ষণের 
ছেলে, সন্ত্রান্ত পরিবারের, কলেজে পড়ি ইত্যা্দি। 
স্থতবাং আমি শ্রীহ্ীমাকে দর্শনের জন্ত আর 
একবার অন্তমতি পেয়ে গেলাম। এবার কিন্ত 
মায়ের সর্বাঙ্গ তেমন কাপড়ে ঢাক ছিল ন1। 
শ্রম মাকে বলেন, “কেন বাবা» তু 
তো রাখালের কাছে যাও) রাখালই তো 
তোমাকে দীক্ষ! দিতে পারে। নে ছেওয়ার 
অধিকারীও ব্টে»--তবে জামার কাছে কেন 
চাচ্ছ? আমার সৌভাগ্য হল কথা বলার। 
বললাম, “গা, ধদি আপনিই আমাকে কপ করেন, 
আমি মনে করব আমার মহা! স্থকৃতি। এটা 
আমার কাছে ভগবৎ-অঙ্্গ্রহ বলে মনে হবে 
আমার পরম তাগ্য ।” তখন শ্রীত্রীমা কিছুক্ষণ 
চুপ থেকে দম্মতি জানালেন, “বাচ্ছা, তুমি 
ছুদ্িন পরে এস। গঙ্গায় নান করে, মকালে কিছু 
ন] খেয়ে নিচের অফিসঘরে এসে বসবে ॥ সেখানে 
অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ আমি না ভাকি। আঙি 
ঠাকুরের পৃজ! শেষ করে দীক্ষার জন্ত তোমাকে. 
উপরে ডেকে আনতে কাড়কে পাঠাব ।” 


& ৬৮ 


যখন নিচে এসে, স্বামী ধীরানন্াজীকে বললাম, 
ভ্ীপ্ীা কি বলেছেন-_-তিনি ভীষণ খুশি হলেন যেন 
আমার চেয়েও ভার আনন বেশি। এদিন 
পর্যস্ক আমার কোন ধাবপাই ছিল ন। ঘষে, দীক্ষা 
মাধামে আমি এক মহুৎ-আশ্রর় লাত করব। 
আমার কাছে এই শ্বীক্ষা নেওয়ার গ্রস্তাবটিই 
ছিল অত্যন্ত আকন্মিক। তখন আমা বয়স ছিল 
বছর সতেবে। এবং আমি দ্রীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য 
কিছুই জানতাম না । কিন্তু আমি এটা ঠিক বুঝে 
নিয়েছিলাম যে, শীষ্রম। আমাকে অন্থতব করাতে 
চেয়েছিলেন,-আমি অচেন! হলেও তিনি আমার 
খুব নিকটের, কত আপন! নত্যি বলতে কি, 
তখনও পর্যন্ত আমি ভাবনি যে, শ্রশ্রীম। য়, 
জগজ্জননী । মায়ের স্বরূপ লহ্বদ্ধে শ্বামী সারদা- 
নজ্দজীই পরে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন । 
জীতীম। যেন তার সমস্ত শক্তি চেপে রাখতেন। 
আমি কেবল অন্গুতব করতাম যে, তিনি খুব 
দয়াময়, পরম ন্েহময়ী,-তায অপরিসীম করুণা 
--কিস্ত তিনি যে ল্াক্ষাৎ জগজ্জননী মহুয্যক্ূপ 
ধারণ করে এসেছেন, তা ভাবিনি একটুও । 

আমি পরে শ্রশ্রমায়ের সঙ্গে আমার এই 
সাক্ষাতের খবর স্বামী অখিলানন্দকে ব্ললাম। 
দীক্ষাগ্রহণের অর্থ কি বা আমার কি করণীক্গ 
অথবা এর জন্য কেমন করে প্রস্তুত হতে হবে,__ 
সে-সব কিছুই আমি জানি নারীকে সব 
বললাম। তিমি বললেন যে, চিস্তার কারণ নেই, 
তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। শ্রীপ্ীমায়ের কাছে 
যাওদার আগের দিন সঞ্ধ্যাবেলায় শামী অথিলা- 
নন্দ ও আমি কলেজ স্ট্রীট বাজানে গেলাম । কিছু 
ফল, মি, ফুল এবং একখানি লালপেড়ে কাপড় 
কিনেছিলাম গুরু পূজার জন্ত। বেশ উদ্বেগের 
মধোই দেন রাত কাটালাম। স্বামী অধিলা- 
নন্দেদ কাছে শুনেছিলাম যে, গুরু-শিত্তের সম্পর্ক 
স্থ(পিত হয় একটি পৰি শব্জের ছারা,_-যাকে 


উদ্বোধন 
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বলে মঙ্র! তিনি আমাকে বলে দিরেছিলেন' 
দীক্ষার লময় গুরু যে মঙ্ত্রই দেবেন তা গ্রহণ করতে 
হবে! যঙ্ত্রের জন্য শিষা গুরুকে ফরমায়েশ করবে 
মা। কিন্ত ইতিমধ্যে আমি একভাবে আমার 
ইষ্ট সম্থদ্ধে তাবতে আরস্ত করেছিলাম। আশঙ্ক' 
হুল, জীগ্রীষা যদি সেটি পরিবর্তন করে দেনঃ তাহলে 
আমি কি করব? আমি তো তখন চুপচাপ থাকতে 
পারব না,মনের কথা ব্যক্ত করতেই হবে। 
মাকে ব্লতেই হুবে, “মা, আমার এই ইষ্ট পছন্দ !” 
এইসব চিন্তায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, রাত্রে তাই 


ঘুমাতে পারিনি। 
পরের দিন সকালে ন্বামী অধিলানঙ্খ ও আমি 


গঙ্গায় নান করে, উদ্বোধন অফিসে গিয়ে অপেক্ষ। 
করতে লাগলাম । যথা সময়ে ডাক আসতেই 
আমি উপরে গেলাম। ্রীপ্রীধ। নিজে পৃজ। 
করলেন, কিন্তু গ্রথমেই আমাকে ধ্যান করতে 
বলেননি । তারপর তিমি আমাকে যেই আক্র 
দিজ্নে, অমনি তা যেন আমার হ্বায়তন্ত্রীতে 
বঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে 
ইল, “মা! অবশ্যই দেবী, ভিনি আমার মনের কথাটি 
জানেন।” এইভাবেই আমি ধন্য হয়েছিলাম । 
অতঃপর ম। আমীকে জিজ্ঞাদ! করলেন, পতি 
এখানে প্রসাদ পাবে তো? আমি উত্তর 
দিক্বেছিলা, “মা, আমি পুরে! দিনের জন্ত ছুটি নিয়ে 
আসিনি, কেবল একবেলার ছুটি নিয়ে এসেছি ।” 
স্তরাং শর্মা আমাকে কিছু ফল ও মিট প্রপাদ 
হাতে দিলেন-_-আমিও নিচে নেমে এলাম। 
অনেকে প্রশ্ন করেন, “এই দীক্ষা দিনিদটি কি ?” 
শ্রীত্রীমা তাভে বলতেন, *শিষ্ের জন্ত আমার হা 
কিছু করণীর আমি তা দবীক্ষার সময় করে খাকি।” 
ধারা আমাছের মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে 
দীক্ষিত হয়েছেন, উার্দের সব পহ্বয় মনে বাখ! 
উচিত যে, মন্ত্রের মধ্যে গুরুণক্তি নিহিত থাকে। 
পুনঃ পুনঃ মন্ত্র জপের ছার! গুরুর সেই আধ্যাত্মিক 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 
রূপেক প্রকাশ হয়। এটা জামাদের বিশ্বাস যে, 
সদ্গুর আমাদের যে মন্ত্র দেন,-_তার শক্তি 
অযোৌঘ। জগজ্জননী স্ব্পং যখন মত্যতৃূমিতে 
আবিভূতা হয়ে মুুক্ষ ভগবদ্গিজ্ঞাহকে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান প্রদান করেন, তখন তার শক্তি কি আপনার! 
ভাবতে পাবেন ? 
রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্ন ) 
ফ্বেখলেন যে, আমি দীক্ষার পর জপমালা গ্রহণ 
করিনি। তিনি বললেন, “মা তোমাকে দীক্ষ| 
দিয়েছেন, কিন্তু তোমার মালা নেই?” আমি 
বললাম, “আপনি কি অন্থগ্রহ করে মাল! পেতে 
সাহায্য করতে পারেন ? তিনি রাজী হলেন 
এই শর্তে যে, তাকে ষাল! কেনার টাকাটা আমি 
দিয়ে ষবেব। যাহোক, তাষি তাঁকে কিছু টাকা 
দিলাম এবং তিনি দুদিন পরে আমাকে আসতে 
বললেন, এবং আরও জানাজেন তখন জীত্রীম। অপের 
মালাটি শোধন করে দেবেন। ছুদিন পরে ফিরে 
জাদতে তিনি আমাকে বললেন যে, মার জদ্গ 
মালার প্রত্যেকটি দানা খাটি কিন! তা তিনি 
পরীক্ষা করে দেখে নিক্বেছেন । আমি অবাক হয়ে 
স্তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি দ্ানাগুলি ঠিক 
কিন! কি করে পরীক্ষা করলেন? জারা 
মানুষকে পরীক্ষা করি, কিন্ত মালার দানাকে কেমন 
করে পরথ করা চলে? তখন তিনি পরীক্ষা 
প্রণালীটি বললেন, “ভুমি জলের পাত্রে একটা 
রুদ্রেক্ষের দান ছেড়ে দাও, যদি এটা! জলে ডুবে 
যাক, তাহলে দ্বানাটি খাটি বলে বিবেচিত হবে, 
আর ধকি সেটা জন্গের উপর ভাপতে থাকে, তবে 
বুঝতে ছবে দ্বানাটি অন্ত কিছুর ।” এর পর জামি 
অপের মালাটি দিনে উপরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 
গেপাম। আম! তখন জাষাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন 
কি করে মালায় জপ করতে ছয় এবং আরও 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিতাবে ই্টে্র চিত্ত! ও 
ধান করতে হয় । 


জীমায়ের চরপপ্রান্তে 


€৩৪ 


শর্মার কাছ থেকে এ শুভঙ্িনে ঘা 
পেস্ষেছিলা ত1 ধারখার উপধোগী বোধশকি 
পেয়েছিলাম অনেক পরে-_্বামী লারধাননাজীর 
কাছ থেকে,অর্থাৎ যখন মাব কৃপায় আষি 
স্বামী সারদাঁনবাজীর সেবক নিযুক্ত হয়েছিলাম 
_-ঘখন তিনি আমাকে দ্বিপ্নে চিঠিপত্র 
লেখাতেন-_ধে"্সব চিঠিতে থাকত তার নিজ 
শিবের প্রতি পারমাধিক উপদেশ । যদি কোন 
শিষ্য মন্ত্র স্মরণ করতে না পারত, তাহলে তিনি 
নিজের হাতে এ চিঠি লিখতেন। সেগুলি ছাড়! 
আমি তার অন্যান্ত নির্দেশপূর্ণ চিঠি সবই লিখতাম । 
একদিন স্বামী সারদানম্দমজীব ধ্যানের পর আমি 
তীর কাছে গিয়ে, প্রণাম করে নিবেদন করলাম, 
“মহারাজ, মা! আধাকে অতি পাধারণভাবেই 
সাধনোপদেশ দিয়েছেন । তিনি আমাকে নকাল- 
সদ্ধ্যা় কোন নিরদি্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করতে 
কিংবা বিশেষ দিনেও কিছু করতে বলেননি । 
তিনি আমার জন্য হুনির্দিই কোন পঞ্চতি দেখিয়ে 
দেননি । মহারাজ, আযার ইচ্ছা হয় কোন শির্দিষ্ 
সাধন-প্রণালী জানতে । আপনি অনুগ্রহ করে 
কি আমাকে অতিরিক্ত কিছু বলে দেবেন?” 
তাতে স্বামী মারদাননাজী বললেন, “তুমি একটি 
আস্ত বোকা । মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ জগদন্বা। এই 
সব সাধন-পদ্ধতি ও প্রণালী দিয়ে থাকেন সাধারণ 
গুরুরা, কিন্তু জগন্মাত। ত। দেন না । মা তোমাকে 
য। বলে দিয়েছেন, জানবে তা! আপাব্সিক জীবনের 
শেষ কথ! । তৃমি মন্ত্রে বিশ্বীপী হয়ে জপ কবে চলঃ 
ইষ্টের ধ্যান এবং চিন্তা কর। যখন ঈশ্বরদর্শনের 
জন্ত যথার্থ ব্যাকুল হবে-_-তখম তোষার মনই 
জানতে পারবে--তখন তোমার মন তাতেই ডুবে 
যাবে এবং তোমার প্রার্থনাও পূর্ব হবে। তুষি 
কি বলতে চাও, মা যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি 
আরও কিছু যোগ করে দেই? আরে আমিও 
তার কপাতেই এখানে ।” ম্বামী সারঙগানবাজী 
সেদিন আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন যে, শ্রম একজন 
সাধিক! মানবী নন । তিনি আছ্যাখক্তি যহামায়ার 
জীবন্ত বিগ্রহ-_বঙ্গেরই ক্রিয়ামৃভি । যেমন অঙ্জি 
ও তার দ্াহিকা শক্তি অতেদ, ঠিক তেমনই 
জ্ীরাষরুফ এবং শী আধ্যাত্সিক ভাবে অভিষ্ন, 
"ঘা আমাদের বুদ্ধির অতীত, বিচারের অগন্গা। 
ম! ছিলেন সরল পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রতিম1-" 
সবয়ংই পবিভ্রতা। 


রামকঞ্জ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলন ও 
কিছু কঠিন প্রশ্ন 
ডর নিমাইসাধন বন 


প্রব্ধকাব যাদবপুর 'বশ্বাধদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্রুত ধীতহাঁসিক,_ হার্ভাড* বিশ্বাবদাযালয়ের "রিসার্চ 
ফেলো এবং দাঁক্ষণ ক্যালিফাঁনিয়া বশ্বধিদ্যালয়ের 'ভাঁ্জীটং প্রফেসর অব: হিস্ট্রি । খ্যাতনামা হীতিহাস-গ্রল্থকার | 
সম্প্রাতি গঠিত রামকৃফ্ণ-বিবেকানঙ্গ-চচ্চার আন্তজাতিক সমীক্ষা পবিষর্দের তিনি কর্মসাঁচব । 


প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ১৯৮৩-র 
২০ অক্টোবর হায়দ্রাবাদের বামরুফ্ণ মিশনে “কমিটি 
ফর কম্প্রিহেনদিত স্টাডি অব. দি রামকুষ্ণ-বিবেকা- 
নন্দ, মুতমেন্ট”এর উদ্ভোগে প্রথম তিনদিন ব্যাপী 
আলোচনা সতা অনুষিত হয়েছিল। ্রীরামরুষ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, শিক্ষা ও তাবধারার 
সমীক্ষাঃ তার সাধিক প্রভাব এবং প্রয়োজনীয়তা 
পন্বদ্ধে যুক্তিবাদী পর্যালোচনার যে-প্রচেষ্টার শুরু 
হয়েছিল তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল হায়দ্রাবাদের 
এ সম্মেলন ও আলোচনাচক্র। স্বামী রঙ্গনাথা- 
নঙ্গের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ মিশনের অন্যান্ত সন্গাশী 
ও ক্রক্ষচারীর] অতীব সুষ্ঠ বাবস্থা করেছিলেন । 
কিন্তু রাষরুষ্বিবেকানন্দ-তাবধাবার প্রদারে 
মিশনের সন্গাপীদের একাস্তিক সহযোগিতার 
জন্ত বা অন্য ধার! এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঞ্ছের 
প্রতি গ্েহ ও শুভকামনার জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
অর্থহীন । হাক্ব্রাবাদের পর বোঙ্বাই-এর রাঁমরুষ্জ 
মিশনে স্বামী মুতুক্ষানন্দের নেতৃত্বে ও পরে কেরলের 
এর,নাকুলামে তারতীয় বিষ্ভাভবনের সম্পাদক 
খ্যাতনামা শল্যচিকিৎদক ডাঃ শ্ীকূমারের নেতৃত্থে 
যে দন্মেলন ও আলোচনাচক্র অন্ুঠিত হয়েছে 
নেখানেও অন্থ্বপ স্ৃব্যবস্থ,॥ আতিথেয়তা ও 
উষ্ণ অভ্যর্থনা সমাগত সকলেই পেয়েছেন। 
বাংলার বাইরে অন্যান্ত রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে 
এই আস্তর্জ|তিক কমিটির উদ্যোগ ও সহযোগিতায় 
কয়েকটি আলোচনা-সতা৷ অস্থষ্িত হয়েছে। পূজার 
পূর্বেই পাটনায়, এবং পূজার পরেই এলাহাবাধে, 
তারপর মাঞ্রাজ, মহীশৃ্, জিবেঙ্তরাথ প্রভৃতি বিভিন্ন 


শহয়ে সন্মেলম ও আলোচনাচক্রের কর্মনুচী 
রয়েছে । দেশের বিভিষ্ন প্রান্ত থেকে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের নানা সংস্থা! ও বিস্তাপ্রতিষ্ঠান থেকে 
কষিটির সহযোগিতায় আলোচন।-লতা করার জন্ত 
আমন্ত্রণ আসছে । 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, “কমিটি ফর 
কন্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব. দি রামকৃষ্ণ-বিবেকা নন্দ 
মুভমেণ্ট' অল্পকালের মধ্যেই এক আস্তর্জাতিক 
কমিটিতে রূপাস্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষের 
বিভিক্ন রাজোর বন্ধ বিশিষ্ট ৰ্যক্তি এই কমিটির সঙ্গে 
যুক্ত রয়েছেন । মূল সভাপতি হয়েছেন খ্যাতনাম৷ 
তারততত্ববিদ্‌ অধ্যাপক এ. এল, ব্যাসাম। দহ- 
সতাপতিদের অন্যতম হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার 
আকাডেমি অব. সায়েন্সের সদস্য ও স্থপরিচিত 
পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ ই, পি. চেলিশেভ এবং চীন 
প্রজাতন্ত্রের পিকিং বিশ্ববিষ্ালয়ের খ্যাতনাম। দক্ষিণ 
এশিয়। বিশারদ হয়াং চিং জুযান। ব্যাসাম 
চেলিশেত, ও হ্থয়াং চিং জুয়ান--ভিনজনেই 
সানন্ কমিটির উদ্দেশ ও কাজের সঙ্গে নিজেদের 
যুক্ত করেছেন । চেলিশেত ও হয়াং চিং ভ্ুুয়ান 
উতয়েই সুম্পষ্টতাবে মুক্তকণে শ্বীকার করেছেন 
ঘে, শুধু বন্তমান ভারতেই নয়, দমগ্র বিশ্বে স্বামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ-ভাবধারার ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের 
জরুরী প্রয়োজন আছে। ভারতের বিভিন্ন সংবাদ 
পত্র-পঞ্জিকায় উভয়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। 
উদ্বোধন পক্জরিকায় মূল চিঠি ছুটির অঙ্গবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে। রামরুঞ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন 
ও ভাবধার। সন্বদ্ধে রাশিয়া, চীন পমেত বছ্ধিশ্ে 


আঙ্ছিন, ১৩৯১ ] 


এই গভীর আগ্রহের প্রকাশ আমাদের কাঁছে 
অবশ্তই বিশেষ আনন এবং উৎসাহের কারণ। 
কমিটির প্রচেষ্টায় ফলে বামকৃফ-বিবেকানন্দ- 
তাবধার] সগ্বন্ধে নতুন করে যে লমীক্ষ শুরু হয়েছে 
সে বিষয়ে বুদ্ধিদীবী। শিক্ষক-ছাত্র-যুব সমাজ এবং 
অন্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ-অন্ুদন্ধিৎস! 
সৃষ্টি হয়েছে তাতে আত্মসন্তই ব৷ আত্মপ্রসাদ 
লাতেরও যথে্ট কারণ আছে। কিন্তু এই আত্ম- 
সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গভীরভাবে ভাবন। 
চিন্তা করার ও বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হবার 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । কন্প্রিহেনসিভ কমিটির 
কাজের সঙ্গে ধার! যুক্ত শুধুমাত্র তাঁরাই এক 
কঠিন বাস্তব বা চ্যালেঞজের মধ্যে পড়ছেন তাই 
নয়, বামকৃফ্বিবেকানন্দকে ধারা শ্রদ্ধা করেন, 
ভালবাসেন, ধার রামকৃষ্-বিবেকানন্দ-ভাবধারাকে 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণ- 
অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য মনে করেন, তাদের 
সকলকেই সঙ্বেততাবে এই চ্যালেঞ্রকে গ্রহণ 
করতে হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। 

দ্বাঙ্জী বিবেকানন্দ ভারত ও ভারতের সাধারণ 
মাস্থবকে নিজ্রিত দৈতা (915911176 1,5%1811)910) 
বলে বর্ণনা করেছিলেন। হ্বামীদী বলেছিলেন 
ঘে, এই দৈত্যের ঘুম তাঙলে সার বিশ্ব আলোড়িত 
হবে । রামরুষ মঠ ও মিশনের সন্গ্যামী, ব্রহ্মচারী, 
সারদা মিশনের সন্গ্যাদিশী ও ব্রহ্গচারিণীদের 
নিরলস সাধন] ও প্রচেষ্টা, ইন্লটিটিউট অব কালচার, 
কম্প্রিহেনসিভ কমিটি, যুবসম্মেলন, বাঁমরুষ্- 
বিবেকানন্দের আদর্শে গঠিত বিতিন্ন সংস্থা, ব্যক্তি 
ও গোষ্ঠীর উদ্ধোগের ফলে সাবা দেশে যুবলষাজের 
মধ্যে এই ছুই অনন্ত এঁতিহাপিক পুরুষ সম্ব্ধে 
নতুন করে জানার ও বোঝার আগ্রহ হরি হচ্ছে। 
সেইসঙ্গে মনে নানান প্রশ্ন জাগছে। বর্তমান 
যুগের যুক্তিবাদী যুবমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে 
কোন কিছু গ্রহণ করতে প্রপ্তত নয় । প্রীরামরুফ 


রামকৃফ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলন ও কিছু কঠিন প্রশ্ন 
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ও স্বামী বিবেকানন্দ ছজনই তাই চেয়েছিলেন । 
যাচাই করে গ্রহণ করলে সহজে বর্জন করার 
আশঙ্কা থাকে না। বতমানের যুবসমাজ বু 
প্রশ্্ের উত্তরের সন্ধান করছে। রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, 
স্মন্তার সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পাবেন । 
গত এক বছরের বিভিন্ন সমাবেশ, সম্মেলন ও 
আলোচনা-সভার অভিজ্ঞতার তিত্তিতে বলতে 
পারি যে,যুব ও ছাগ্রসমাজ এবং সাধারণ মানুষ 
গভীর প্রত্যাশ! নিয়ে নতুন মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস 
ও পথনির্দেশ পাওয়ার জন্ত অপেক্ষা করছে। 
হায়ছাবাদের প্রথম সম্মেলন ও আলো চনা- 
চক্রের অভিজ্ঞতার কথা বজি। প্রথম দিনের 
সাধারণ অধিবেশনে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল। 
মিশনের মুল হলঘরে প্রায় বারশো জন বসতে 
পারে। কিন্তু সেদিন হলঘরের চারিদিকে 
মেজেতে আরও প্রায় তিনশে। মাছ কোনক্রমে 
নিজেদের স্থান করে শিয়ে অধীর আগ্রহে বক্তৃতা 
শুনেছিল। হলের বাইরে সাগ্রছে দাড়িয়েছিল 
আরও কয়েক শত মানুষ । রা/মরুষ্*বিবেকা নন্দ- 
ভাবধারার ওপর বিতিশ্ন ভাষণ সেদিন এক অদ্ভুত 
পন্সিবেশ স্থ্টি করেছিল। সভার পর ভারত 
সরকারের শিক্ষা বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চাবী এবং পাটনার খোদ] বঝ্স লাইব্রেরির অধিক 
আমাকে সোৎ্সাহে বলেছিলেন, “ডঃ বন, এই 
রকম দম্মেলন উত্তর তারতে করতে পারেন ? 
দক্ষিণে এই জাতীয় সভা, আলোচনাচক্রের অবশ্তই 
সার্থকতা আছে। কিন্তু অশান্ত, উত্তেজিত 
হিংপাত্মক ঘটনার রক্তাক্ত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর 
তারতের নানাস্থানে এই ভাবান্দোলন গুরুত্বপূর্ণ 
তৃষ্ষিক নিতে পারে। অগ্গ্রহ করে এই বিষয়ে 
একটু চিন্তা করবেন । প্রয়োজনে আমর! সবরকম 
সহযোগিতা করব ।” প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
খোদ বক্স লাইরেরির অধিকর্তা হুলেন ধর্মে 
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মুসলমান । তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নতুন 
তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারেও গভীর আগ্রহ 
প্রকাশ করেছিলেন । 

পরের দিনের আর এক অভিজ্ঞতার কথ মনে 
পড়ছে । সন্মেলমের কয়েকদিন পূর্বে হায়দ্রাবাদে 
বড় বকষের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছিল। 
তখনও তার জের চলছিল । বিকালে চা-পানের 
বিরতির অময় প্রায় কুড়ি-পচিশজন ছাঞ্জে আমাদের 
ঘিরে ধরে প্রশ্ন শুরু করল। মূল পশু হল 
হায়জ্ঞাবাদ তথা ভারতবর্ষের নানাস্তানে মাঝে 
মাঝেই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গাম। 
ছ্বেখা দেয় তার অবসান ও প্রতিরোধে রামক্- 
বিবেকানঙ্দের আদর্শ ও চিন্তাধাবা কতখানি 
কাজে লাগতে পারে। অধাপক শঙ্করীগ্রমাদ 
বস্তু, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ম্বভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যা এবং "্মামি আমাদের সাধামত 
বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, ভাবতে প্রকৃত 
ধর্মনিরপেক্ষতা, দান্প্রদাস্্িক সম্প্রীতি ও বিবিধের 
মাঝে একা প্রতিষ্ঠা করতে হলে রামকৃষ্ণ 
বিবেকানম, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখের জীবনাদর্শ 
কথায় ও কাজে গ্রহণ করা ছাড়া অন্ধ কোন 
উপায় দেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষত 
ও সর্ধধর্মমন্থয়ের সবচেয়ে সুদ ভিত স্থাপন 
করে গেছেন ভ্রীরামকৃষ্ণ | 

আর একদিন একটি ছাত্র প্রশ্ন করেছিল যে, 
ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে স্বামী 
বিবেকানন্দেব অন্তপ্রেরণা ছিল। কিন্তু তাহলে 
ভারতে অহিংস আন্দোলনের পিছনেও স্বামীজীর 
আদর্শ অন্থপ্রেরণা কাঞ্জ করেছিল তা বলা যায় 
কি করে? আমর! বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম 
যে, সহিংস, অহিংস, সহযোগ, অসহযোগ ইত্যাদি 
ধে কোন মতাদর্শ” বা আন্দোলনই ছোক না 
কেন, দব কিছুরই মূলে ছিল স্বামীজীর প্রত্যক্ষ এবং 
৪ পরোক্ষ প্রস্তাব । কেনন। প্রতিটি আন্দোলনের মূল 
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উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ--০ম লংখ্যা 


কথ! হল ম্বর্দেশপ্রেম, জাতিগঠন, জাতীয় অগ্রগতি 
ও ম্বাধিকার লাভের প্রবল আকাক্ষা ও 
স্বল্প । স্থামীজীর জীবন ও বাণী এসবকিছু 
আশা-আকাজ্ঞার অন্ততম উৎসযুখরূপে কাজ 
করেছিল। 

বোস্বাইএর আঙ্গোচনাচক্রে ও যুবসম্মেলনে 
বহু প্রশ্নের মধ্যে ছুটি প্রশ্্ের কথ] বিশেষজ্ঞাবে মনে 
পড়ে। একজন প্রশ্ন করেছিল, “আপনারা! 
শ্ীরামকষ-বিবেকানন্দের কথা বলছেন। 
আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতা্ী ও 
অন্থান্ত মনীষী, চিন্তানায়কদের কথাও বলেছেন । 
তীব্র সবাই অবশ্থই নমন্য । কিন্ত বলতে পারেন 
তাঁদের আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুদরণ করলে 
আমর] ঠকে যাব নাকি? চতুগিকে দুর্মাতি, 
অন্তায় ও আদর্শহীন'চার জন্পষঘাত্রা চলেছে! এই 
পরিবেশে আদর্শ ও আদর্শবাদীর স্থান কোথায়? 
রামরকুষ-বিবেকানঙ্গের ভাবাঙ্ছয়াগীর বাচার 
সম্ভাবনা কতটুকু? কেন আমর! নির্বোধের মতে। 
এ আদর্শ জীবনে পাপন করব? কঠোর, নগ্ন 
সত্য । আমর! সাধ্যমত বুঝিয্েছিলাম যে, 
আদর্শের মৃত্যু মানে মান্গষের মৃতযু। মানবিকতার 
মৃত্যু । বৃদ্ধ, মহাবীর, যীশু, মহম্মদ, রাষামুজ, 
নানক, কবীর, শ্রীচৈতগ্, শ্ররামরুষ্, বিবেকোনঙ্গ 
-"কেউই মেই বিচারে সফল হুননি। শরীর, 
বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ বা নানকের আদর্শ ও 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েও অনেকে যেভাবে অত্যাচার 
করেছে, রক্তপাত করেছে ও অন্তাদ্ করেছে 
তার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাভান্স 
রয়েছে । তবুও তীরা জন্মেছিলেন, এবং ভীদের 
আদর্শ ও শিক্ষা কালজয়ী, মৃত্যাঙনী বলেই 
আমরা আজও নিজেদের “যাছষ” বলার 
অধিকার হায়াইনি। পশু ও মাঙ্গষে এখনও 
প্রভেদ রয়েছে । জানি না এই উত্তর লংশয় দূর 
করতে পেয়েছিল কিনা। না পার্াই সম্ভব। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


কিন্তু ধাবা রামকৃষ+বিবেকানন্দ তথ! তারুতবধের 
সত্যতা, দংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মুল কথাটি 
অন্তরে গ্রহণ করেছেন তাদের এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতেই হবে। 

আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন, “ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের মূল বাঁ মর্নকথা কি? এই 
জাতীয়তাবাদ সপৃঢ় করায় হিন্দুপর্মের ভূমিকা কি 
হওয়। উচিত ?* প্রশ্নটি ছোট ৷ কিন্তু এর উত্তর 
ছিতে হলে স্থবিত্বৃত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন । 
প্রয়োজন বত ভ্রাস্তধার পা, কুণংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস 
ও অপপ্রচারের অবসান ঘটানো । সংক্ষেপে এইটুকু 
প্রশ্নকর্তীকে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ভারতীয় 
জাতি মহাপমুদ্রের কথা স্বামীজী বলেছিলেন। 
ভারতকে তুলনা করেছিলেন “এক মানবিকতার 
মহাসমুজ্রেরর (40 0০9৪1) 0 7000210165 ) 
সঙ্গে । হিন্দুধর্মের ভূমিক! গ্রপঙ্গে তিনি বলেছিলেন 
অহ্বৈত মতবাদ বা! জীব্নবেদের কথা । স্বামীজীর 
অতুলনীয় ভাষায় এ সেই ধর্ম যা কোন মাঙ্গ্ষকে 
প্রচার করে না, সকল ম্বাস্থষকে সমান স্যোগ দেয় 
নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশের । সাম্য, সমান অধিকার, 
সমদৃ্টি, মানব কল্যাণের এবং মহামিলনের এমন 
ব্যাখ্যা মানব ইতিহাসে দুর্লভ । 

হায়দ্রাবাদ ও বোহাইতে যে ধরনের প্রশ্থ 
উত্থাপিত হয়েছিল, যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপন। দেখা 
দিয়েছিল কেরলে, এর্নাকুলামেও তার ব্যতিক্রম 
হয়নি। হাযত্রাবাঞধ ও বোস্বাইতে অধিবেশন 
চলেছিল তিনিন ধরে । এব্নাকুলামে আলোচনা- 
চক্র হয়েছিল ছুদিল। 1কন্তব অধিবেশন শ্তরু হত 
সকাল নটায়। শেষ হত প্রান বাত আটটায়। 
তারপরও ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনার জের 
চলত আরও প্রায় এক ঘণ্ট।। অর্থাৎ শ্বল্প বিরতি 
দিকে প্রায় বার ঘণ্ট। ধরে চলেছিল গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষণ, আলোচনা! ও প্রশ্নোত্তর । পষব্তে প্রান 


রামকফ-বিবেকানন্গ-ভাবান্দোলন ও কিছু কঠিন প্রশ্ন 


৫১৩ 


ক্লান্তি লক্ষ্য করিনি । এ এক অপূর্ব-প্রায় অবিশ্বান্ত 
অভিজ্ঞত। | স্থানীয় সংবাপত্র-পন্ত্রিকাক্ এই 
আলোচনা-সভাবর কথা যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, 
ছুদিন ধরে প্রথম পৃষ্ঠায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে, তা আমরা পশ্চিমবঙ্গে কল্পনাও করতে 
পারি না। রাষমরুঞ্চ-বিবেকানন্দ নামের ও 
ভাবাদর্শের যে আবে্দেন আছে, সম্মোহনী শক্তি 
আছে তা অন্য রাজ্যের সশ্মেগন ও জালোচনা- 
চক্রে যোগদান না কবলে উপলব্ধি করতে 
পারতাম না। কিন্তু সবকটি স্থানেই একটি গ্রশ্ন 
বা বিতর্ক প্রায়ই উঠেছে বিভিন্ন ভাবে ও প্রসঙ্গে। 
অনেকেই আমাদের বলেছেন ষে, সম্মেলনে ও 
আলোচনা-সতায় অংশ গ্রহণ করে তার! লাতবান 
হয়েছেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ও অন্ৃভৃতি 
নিয়ে তার। বামকষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনকে 
দেখতে শিখেছেন । এই আদর্শ ও ভাবধারাকে 
র্ূপায়িত করার জন্ত অস্তরে এক তাগিদ অন্থৃতব 
করছেন । আমরা কি তাদের পরামর্শ দিতে 
পারি যে কিভাবে তারা এই আন্দোলনে সক্রিয় 
ভুমিকা নিতে পারেন। আর একদল যুবক-যুবতী 
আরও অসহিষুণত। প্রকাশ করেছেন। তারা 
স্ম্প্টভাবে বলেছেন যে, “অনেক কথা অনেক 
আলোচন। তো ছল। এবার কিহবে? আমর! 
কাজ চাই। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাঁকতে 
চাই না। আপনার! সর্বভারতীয় কোন কর্মন্থচী 
গ্রহণ করুন। আধাদের কাজ দিন।” যুবমানলে 
এই উত্তেজনা, উদ্মাঙ্ছনা দেখে একদিকে যেমন 
আনন্দ হয়েছে, মনে আশা জেগেছে, তেমনি 
আশঙ্কাও হয়েছে। যুবশক্তিকে, যুব্সমাজের 
আদর্শ বোধ ও প্রত্যাশাকে আমর! জাগিয়ে তুলতে 
চেষ্টা করছি। কিন্তু & ছূর্বার শ্রোতকে সঠিক 
পথে পরিচালিত করার, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষ্তা 
আমাদের কই? রামরুষ্*বিবেকানমা-ভাবাদর্শ 


ছুশো অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের মধ্যে কখনও তথা ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের 


৪১৪ 


উজ্জীবন সম্বন্ধে ঘর] উদ্ছিপ্ন তাদের সকলকেই 
আজ এই সমন্তা ও পথনির্দেশের কথা গণ্ভীরভাবে 
ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। 

শ্রীরাম ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব 
যুগের প্রয়োজনেই হয়েছিল। সেই প্রয়োজন 
কিন্তু আজ ফুরিয়ে যারনি। বরং আরও বৃদ্ধি 
পেয়েছে । রামকৃফ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের 
প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন গুঠে না। প্রশ্ন উঠছে 
কিভাবে আমর! বাস্তব সমস্তার সমাধানে এই 
ভাবধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি । 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৯ম লংখ্যা 


স্বামীজী এক হাঞ্জার যুবক চেয়েছিলেন যারা 
মাহুষের কল্যাণে দেশের স্বার্থে সরকিছু ত্যাগ 
করতে প্রস্তত। আমার দৃঢ় বিশ্বাদ জন্মেছে ঘে, 
বছ সহশ্র ভারতীয় যুবক-যুবতী সেই আহ্বানে 
মাড় দিতে প্রস্তত আছে যছ্ি স্বামীজীব আহ্বান 
তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। 
কিন্তু মূল সমস্যা হল ফে, যুবসমাজ সেই ভাকে 
সাড়া দিলে দেশের শখস্করা, বুদ্ধিজীবীর! ও 
বিতিচ্ন ক্ষেত্রের কর্ণধারর। বিজ্রত ও বিভ্রাস্ত হয়ে 
পড়বেন কিনা । 


স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ 
ক্র গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
বর্ধমান 'বশবাঁবদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রান্তন বিভাগীয় প্রধান । 


স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এমন এক 
যুগসদ্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য লভ্যতার প্রথম 
অতিঘাতে ভার তবর্ষের স্বকীয় সত্যতা ও দংস্বাত 
সম্থন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও 
বিছ্েষের বীজ-বপন ঘটিয়। গিয়াছে । জীবনের 
দছিত যৌগ হারাইবার ফলে ভারতবাসীর1 কোন- 
মতে আপন সংস্কতির অচলায়তনে নিজেদের 
মাধ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেও 
তাহার মূল্য সঙ্থস্ধে আর মোটেই সচেতন ছিল 
না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার করিনা 
সব জিনিন যাচাই করিয়া লইবার ষে প্রবণতার 
তরঙ্গ আনিকা পশ্চিম হইতে পূর্বতটে আঘাত 
করিল, তাহাতে বহুদনের সঘত্বে লালিত ভাব- 
সৌধগুলিতে বিরাট ফাটল দেখা দ্িল। ফলে 
ধর্মের ক্ষেতে, শিক্ষার ক্ষেজে সমাজের 'আচার- 
ফ্যবছারের ক্ত্রেসর্যজই সঙ্গোেছের ঘুশ 
ধরিয়া! ইহাদের মুল্য সম্বন্ধে শিক্ষিত মানুষকে 
বীতশ্রন্ধ করিয়া! তুলিল। -দ্বামী বিবেকানঙ্গও 


সেই সঙ্গি ও জিজ্ঞান্ত মাচুষেরই প্রতিনিধি, 
ধাহার মধ ছাকুল প্রস্থ ও বিপুল সংশয় । 
যুলতঃ ধর্মের যৌক্তিকত! সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! লইয়াই 
তিনি মানান্থানে অস্থির পরিক্রমার পর একদিন 
দক্ষিপেশ্বরে যুখোমুখি হইয়া ছিলেন শ্রীরাষরুষের | 
ঈশ্বর একটি কাল্পনিক বিষয়, না! প্রত্যক্ষ অন্ধৃতব- 
সিদ্ধ বস্ত, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তবের উপরেই 
ধর্মের অস্তিত্ব নির্ভরশীল । সেই প্রশ্ন লইয়াই তিনি 
শ্ররামকধকে আঘাত করিলেন। কিন্ত সেই 
আঘাতে শুধু বিবেকানন্দের জীবনই নয়, ভারত- 
বধের সংস্কৃতির জীবনে যেন এক নবজাগরণের 
সুচনা! ছেখ। দিল। পাশ্চাত্যের ভাবধারার 
প্লাবনে ভারত তাপিয়। যাইবে, এই আশন্কা যে 
দেখ! দিয়াছিল, তাহা ঘেন অকন্যাৎ লেদিন 
দক্দিণেশ্ববের তটে আসিক়্। প্রতিহত হইল । কিন্তু 
সেই তরঙ্গাধাত নিক্ষল হইল না, তাহ! 
ভারতবাসীর দুটি ফিরাইয়। দিল, নিজের লম্প 
সম্বন্ধে লচেতন করিল, তাহার পুনর্ুজ্যায়নে 


আর্িন। ১৯১ ] 


তাহাকে ব্রতী করিল। সেইছিন হইতেই 
নবজাগরণের শুচনা এবং সেই নবজাগবরণের 
ভগীরথ ম্বামী বিবেকানন্দ। সগরবংশের 
পুনরুজ্জীবনের জন্ত যেমন তগীরথ অগ্রে অগ্রে 
শঙ্খধ্বনি করিষ্বা মন্দাকিনীর ধারাকে মত্ত্যতূমিতে 
প্রবাছিত করিয়াছিলেন, তেখমই খার্ধসংস্কাতির 
পুনরুজ্জীবনে বেদাস্তকেশতী স্বাী বিবেকানজোর 
ব্র্ষঘোষ সহকারে ব্দোন্তের স্বচ্ছ জ্ঞানধারার 
পুমঃগ্রবর্তন। 

স্বামী বিবেকাননোর পূর্বে গাজা রামমোহন 
রায় খ্রীষ্টান ধর্মকে প্রতিহত করার জন্য শ্রাক্ধর্মের 
প্রবর্তন করেন এবং সেই হতে বেদাস্তচর্গারও 
তিত্তিস্থাপন করেন সন্দেছে নাই। কিন্ত 
রামষোছনের এই প্রয়াস ষেন একটি ক্ষীণ আত্ম- 
পক্ষ সমর্থনের গণ্তী ছাড়াইপ্ল! উঠিতে পারে নাই, 
অর্থাৎ আমাদের ধর্মেও যে নিরীশ্বরবাদ আছে 
এবং পৌপ্ুলিকতাও একটি কুসংস্কারমাআ, ইহ! 
তিনি উপনিষদ্‌ অব্লঘনে শিক্ষিত মানুষের কাছে 
তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু জনলাধারণ যে ধর্মকে 
ধরিয়! আছে এবং অনুপরণ করিয়। চলিতেছে 
তাহার কোন যৌক্তিকতা রামমোহন তুলিয়! 
ধরিতে পাবেন নাই। মৃন্নক়্ পূজার পিছনে যে 
চিন্মন্ব উপলব্ধি নিহিত অ1ছে, প্রতি্গার প্রতীকের 
অন্তরালে যে পর্বব্যাপী সত্তার অভিব্যক্তি আছে 
তাহা রামষোহনের দৃষ্টিতে উদ্ভানিত হয় নাই। 
তাহার ফলে হিন্দুধর্মের চুঢাটির অর্থাৎ নি 
উপালনার লমুজ্ঘল রূপটি রামমোহন তুলিয়া 
ধরিলেও, তাহার মূল সৌধ বা ইমারতটির কোন 
হুত্বক্ষা বা সংস্কারের উপায় তিমি নির্দেশ করিতে 
পাবেন নাই । তারতীয় সাধনার শু্ষ নিপ্পাণ 
অস্থিকে তাই তিনি বিন্্জন হিতে চাহিয়া ছিলেন, 
তাহার মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্ধাতের নিক্ষল প্রয়াস 
হইতে বিরতই ছিলেন! তাই রাষষোহনের 
বিশিষ্ট অব্ধান সশ্রন্ধ শ্মরণে বাখিকাও ত্ীগ্থাকে 


স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চ৷ ও নব্জাগরখ 


€১৫ 


ভারতীয় লংস্কৃতির পুনরজ্জীবনের ভগীরখরূপে 
চিহ্নিত করা হায় না। শ্রীরামকফের দিব্য 
অঙ্থপ্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই 
পৌত্তলিকতা বলিয়া রামমোহন যাছা। বর্জন 
করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার হধোই প্রীরাষকষঃ 
বেছ্ান্তের পরম উপলব্ধির তিত্তি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্ধকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়। দিয়াছিলেন। তিতি হইতে চূড়া পর্যন্ত 
হিন্দুধর্মের সম্রগ্র সৌধটি তাই স্বামী বিবেকানন্দ 
কর্তৃক এইভাবে সুরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত হইয়া 
উঠিক্লাছে। স্থৃতরাং তিনি এই পুনরুজীবনের যথার্থ 
তগীরথ এ বিষয়ে সঙ্গেহের কোন অবকাশ মাই । 
এই পুনররুজ্জীবনে, নবজাগরণে স্বাীজী 
উপলব্ি করিয়াছিলেন যে, লংস্বততাষার একটি 
বিশিষ্ট স্থান জাছে, কারণ ভারতবর্ষের ধর্ম সংগ্কৃত- 
ভাষার রত্বুপেষ্টিকাতেই স্থুরক্ষিত। দ্বামীজী 
তীছার অন্্রান্ত দিবাদৃি দিয়। প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
যে, তারতবধে নব্জাগরণই বলি বা বিপ্রবই বলি, 
সাধিত হুইতে পারে একমাত্র ধর্মের বারা, তাই 
তিনি বলিয়াছেন £ “ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ূ 
তারপর অন্তান্ত বস্ধ। এ ধর্মতাবকে বিশেষক্ধপে 
জাগাইতে হইবে ।” সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রঙ্ 
তুলিয়াছেন £ “কিরূপে উহ! সাধিত হইবে ?* 
স্বায়ীজী ইহার উত্তরে নিজের পরিকল্পনাটি তুলিয়া! 
ধরিয়াছেন £ “আমার সন্কল্প এই: প্রথমতঃ 
আমাদের শাঞ্ধতাগ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে 
গুগততাবে রক্ষিত, অতি অন্পলোকের দ্বার! অধিকৃত 
ধ্মরত্বগুলিকে প্রকান্ত্ে বাছির করা ।” এই প্রকান্তে 
বাছির কর! বলিতে স্বামীজী বুঝিয়াছেন “সংস্কৃত 
শব্ষের শতশত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে 
বাছির” করা। তাই বলিক্ন! তিনি নংস্কৃততাষাকে 
জলাঞজলি দিয় শুধু লৌকিকভাষায় অঙ্থবাদের 
যাধ্যষে তাহা! জনলাধারণে গ্রগার করিতে চার 


£ ১ 


নাই কারণ তিনি মনে-প্রাণে অন্ুতব করিয়া" 
ছিলেন যে, “এই সংস্কতভাব! আমাদের গৌরবের 
বন্ধ” যদিও সেই সঙ্গেই তিনি ইহাও উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন যে, *এই সংস্কতভাষার কাঠিন্তই 
এই সকল ভাব্প্রচারের এক মহান অন্তরায় ।” 
স্বামীজীর আশ্চর্য লমন্ব্ী দৃষ্টির পরিচয় 
এখানেই পাওয়া যাক যখন তিনি বলিতেছেন যে, 
“অবশ্যই চলিতভাষায় এই সকল তত্ব শিক্ষা দিতে 
হইবে" এবং ইহাও বলিয়াছেন, “সঙ্গে সঙ্গে সংস্কত- 
শিক্ষাও চলিবে, কারণ সংস্কতশিক্ষায়, সংস্কৃতশব- 
গুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরৰ 
_একট! শক্তির ভাব জাগিবে।” সংস্কতশবের 
এই মহিম! সম্বন্ধে স্বামীজী সচেতন ছিলেন বলিয়াই 
তিনি তাহার পূর্ববর্তী মহান জআচার্চগণের, যেমন 
চৈতগ্, কবীর এমনকি বুদ্ধদেবেরও এই সংস্কৃত- 
ভাষাকে উপেক্ষার সমালোচনা! করিয়াছেন। 
তিনি ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ধে, প্পর্বসাধারণের 
মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তির প্রয়োগ 
তাহারা করেন নাই। এমনকি মহান বুদ্ধও 
লর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কতশিক্ষার বিষ্তার বন্ধ 
করিয়া একটি তল পথ ধরিয়াছিলেন।* বুদ্ধদেব 
পর্বলাধারণের ভাষায় উপদেশ দিবার ফলে তাঁহার 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তহ ব্ধ--নম লংখ্য 


তাব্ধার] চতুর্িকে ক্রুত ছড়াইয়া পড়িয্লাছিল 
সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্বামীজী বলিতেছেন যে, “সঙ্গে 
সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল ।” 

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে এমন এক 
দুরদশিতা পরিস্ফুট হইয়াছে, যাহার ফলে তিনি 
সংস্কৃততাধার যথার্থ ভূমিকাটি যে উপলব্ধি করিতে 
পািয়া ছিলেন, তাহা হুপবিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 
সংস্বত শুধু একটি তাষামান্র নহে, কিন্ত ইছা 
সংস্কৃতির অবিচ্ছেন্ত অঙ্ক | জানকে যথার্থ আত্মসাৎ 
করিয়া নিজন্ব সংস্কারে পরিণত করিতে হইলে 
সংগ্কততাষার মাধ্যমেই তাহ! করিতে হইবে, কারণ 
এই ভাষার মধ্যে ষে গৌরববোধ আছে তাহা! 
অন্ত কোন তাঁধাতেই নাই। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে 
ক্বামীজী তাই বলিয়াছেন £ “জ্ঞানের বিষ্তার 
হুইল বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৌরববোধ 
ও সংস্কার জন্মিপ না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া 
কৃঠিতে পরিণত হুইলে ভাববিপ্রবের ধাক। সহ 
করিতে পারে, শুধু বিভিদ্ধ বিষয়ের জানরাশি 
তাছা পাবে না” স্বামীঞ্জী আরও বলিতেছেন £ 
“জগতের লোককে বিভিজ্ধ ব্যয়ের জ্ঞান দয় 
যাইতে পারো, কিন্তু তাছাতে বিশেষ কল্যাণ 
হইবে না) এ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়। সংস্কারে 
পরিণত হওয়া! চাই ।৮ [ ক্রমশ: ] 


বুদ্ধচরিত $ এডুইন আর্নন্ড ও গিরিশচক্দর 


অধ্যাপক শ্ীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহত্রের প্রান্তন 'বিভাগ্রীয় প্রধান ) শ্রীরামকুক-ভাবাঙোকে বাংলার 
নাটাসাহত্য ও মণ তথা নটগ্দরু গারশ সম্পকে প্রাথতকপীতি গবেষক । 


ভাখতের সংস্কতির সঙ্গে বহির্ভারতের গ্রথম 
ব্যাপক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৌদ্বধর্মকে কেন্দ্র করে। 
বৌদ্ধর্মই সর্বপ্রথম ভারতের লীমান। অতিক্রম 
করে ন্বদুর চীন, জাপান, দিংহল, বালি, যবহীপ-_ 
এক কথায় পূর্ব ও উত্তর এশিয়ায় বিদ্তৃতি লাভ 
করেছিল। এই এশিয়া-বিঙগয় কোন অঙ্কের 
সাহাযো ঘটেনি_যা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় 
সাম্রাজা-বিষ্ঞারের ক্ষেত্রে সীধারণত ঘটে থাকে । 

বর্তমানে ভারতের বাইরে বৌন্বধর্মাবলন্বীর 
সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও বুদ্ধেয় জন্মভূমি 


ভারতবর্ষে বৌদ্ধের সংখ্য। নামমান্জ। হিযাঁলয়- 
সংলগ্ন কোন কোন অঞ্চলে বৌত্বধর্মের কিছু 
প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু সমতলভূমিতে এই ধর্ষীয় 
সম্প্রধায়টি রীতিমতো সংখ্যালঘু । বৌদ্ধের সংখ্যা 
যাই হোক না ৫কন বুদ্ধের অক্্গামীর সংখ্যা 
কিন্তু বিপুল। বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে বুদ্ধ- 
অন্থগামীই সর্বাধিক। হিনি যে ধর্মমতেই বিশ্বাস 
করুন ন। কেন, বুদ্ধ-অ্থগাষী হওয়ার পথে কোণ 
অন্তরায় নেই,কারণ বুন্ধ তার ধর্মে আছুষ্ঠানিকতার 
বালে কতকগ্তলি পাপনীয় নীতিকেই প্রতিষ্ঠা 


হ্বাস্থিন, ১৩৯১ ] 
করতে চেয়েছিলেন যেগুলি কোন না! কোনভাবে 
শকল ধর্মমতেই গৃহীত। বুদ্ধ কোন নির্দিষ্ট 


দেষভাকে স্বীকার করেননি ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে নীরব । শ্বর্গনরকেণ্ড কোন আস্থ। গ্রকাশ 
' করেননি, কারণ মৃত্যুর পর ন্বর্গ নামক ঈদ্দিত 
কোন স্থানে গমনের আকাঙ্। থেকেই মানুষের 
অহং-যোধ জাগ্রত হয়--তা থেকেই তৃষ্ণা বা 
বাসনার উৎ্পপত্তি। বুদ্ধের ধর্মের মূল কথা হল-_ 
জীবনে ছুঃখ একটা মর্মান্তিক সত্য--সেই ছুঃখের 
মূল তন্হা! বা তৃফ্কায়। তৃষ্াই মাস্থষের মধো 
'অহং-বোধ জাগিয়ে তোলে । এথেকে মুক্তির 
একমাত্র উপায় “অহং-এর বিলুপ্তি, আত্মবিসর্জম। 
বৌন্ধশান্ত্রে কুশললাতের তিনটি উপায়__প্রথম 
বোধিচিত্তের উৎপত্তি, দ্বিতীয় আশয়গ্ুদ্বি এবং 
স্ৃতীয় অহং-বিপর্জন । জ্ঞানন্বক্ূপের অববোধই 
বোধিচিত্তের উদ্বোধন ঘটায়। আশয়গ্ুদ্ধি বলতে 
রোঝায় ছিল! প্রভৃতি ফ্লোষের নিরোধ এবং তার 
সবার! চিত্তের নির্যলতা সম্পাদন । অহং ভাগ 
কেন? অহুং বলতে প্ররুতপক্ষে কিছু নেই-- 
ইন্ছিকগ্রাহ ক্রিয়াশীল জগতই একমাজ্ম বর্ভমান । 
জীবন-মৃত্যু সতা, কিন্তু আত্মার অজ্তিত্ব নেই-__ 
স্থতরাং অমরতা ভ্রমষাত্্র। মানুষের স্বার্থপরতা 
এই 'অহং-কে ভিত্তি কবে। 

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ষের অত্যর্থানকাপের পট- 
ভূমিক! বিশে করলে দেখা যায়, সেই সময় 
ভারতের ধর্মজগতে পুরোছিত-শক্তির প্রাধান্থ । 
ধর্মগুরু ও পুরোহিতের পার্থক্যটি এক্ষেজে ন্মরণ 
রাখা দরকার | জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুকর|! মানুষের 
অন্তরে পৌছে দিতে চান দত্যের আলোক-_ 
তাদের দক্ষিণ। মানুষের লত্যজ্ঞান, অন্ধকার থেকে 
মুক্তি মাত্র । অপরপক্ষে পুবোছিতদের স্বার্থপরত। 
ষা্ছষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত বাখতে চান্_- 
তাদের উপর কুসংস্কারের বোঝ চাপিয়ে নিজেদের 
্বার্থনিদ্ধির পথ স্থগম করে। মাক্ষের হনে 


বুদ্ধচরিত : এডুইন আনন্ড ও গিরিশচন্ 


৫১৭ 


ঈশ্বর সম্পর্কে নানা রহস্তময় জটিল তত্ব উপস্থিত 
করে। নানাবিধ যাগধজের মধ্য দিয়ে মানুষ 
ঈশ্বরের কৃপালাতের জঙ্ ব্যগ্র হয়ে ওঠে পুবে।- 
হিতকুলকে খুশি করার জন্ প্রণাম ও প্রপামী-_ 
এষন কি তাদের চরপপ্রান্তে যথাসর্বহ্য দিয়ে 
সাধারণ মানুষ এক বিশ্বামের জগতে আশ্রন়লাত 
করে। ধর্মকে ছুর্বোধা ও রুহন্যময় করে তৃলেই 
পুরোহিতশ্রেণী লাত করতেন মানুষের শ্রদ্ধা ও 
াদের শোষণের অধিকার । 

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম এই কাল, এই মানসিকতা, 
ধর্মের এই নিষ্টর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবা । 
বৃদ্ধ ধাবতীয় মানদিক ও আধ্যাত্িক বদ্ধনকে চু 
কবে নৃতন ধর্মমতের কথা শোনালেন। তিনি 
ঘোষণা করলেন, “পুরোহিতদের কথামতো যি 
একজন ঈশ্বর থাকেন তাহলে জগতে এত ছুহখ 
কেন? পৃথিবীর চারিদিকে ছুঃখের প্রবাহ--আবার 
পুরোছিতদের কথা লত্য হলে পরলোকেও হাজার 
রকম শান্তির ব্যবস্থা। অ্ুতরাৎ ঈশ্বর পুরো- 
ছিতদের কল্পনামান্ধ। জগতের এই অতলান্ত 
দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় আত্ম" 
বোধবিস্জন |” ছুংখ নিরোধের আটটি উপায় 
নির্দেশ করলেন তিনি-_সম্যক্‌ দৃষ্টি অর্থাৎ সত্যার্শন 
এবং ভ্রম্যাগ, সম্যক সঙ্বপ্ল অর্থাৎ সাধুসঙ্ষল্প বা 
শুভ-ইচ্ছা, সম্যক বাক ব! সত্যবাক্য কথন, সম্যক্‌ 
কর্মাস্ত বা সন্থবহার অথবা কাম্য কর্ম পরিত্যাগ, 
সম্যক আজীব বা সহুপায়্ে জীবিকা নির্বাহ, লঙ্ক্‌ 
ব্যাক়্াম বা ধ্যান ও ঘোগাদগি, সম্যক্‌ শ্থতি অর্থাৎ 
সত্াচিস্তা এবং সম্যক সমাধি । 

বৃদ্ব-দর্শনে অহংবোধের বিলুপ্তি এবং কর্মের জঙ্তা 
কর্মের ঘে মহৎ আঘর্শ তা সাধারণ মানুষের সাধ্য 
অতীত, কিন্ত তা সত্বেও বৌদ্ধধর্মের ক্রুত প্রনার 
ও প্রভাবের কারণ হুল তার নর্বজনীনতা ও 
সর্বপ্রাণীর জন্ত গভীর ভালবাসা । দীর্ঘকালের 
বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে সানুষ নিঞ্জের মহত্ব 


১৮ 


উপলব্ধির স্থঘোগ পেখেছে এবং পর্বপ্রাণীর প্রতি 
আপরিষিত করুণাই বুদ্ধকে সকল মান্থষের কাছে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে । 

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাওলা ভাষায় 
বুদ্ধ-চর্চার সহষপাত। রাজেন্দ্লাল যিদ, রামধান 
লেন, বমানাথ পরপ্থতী, অঘোরনাথ গগন রচনা 
বান্তলাভাষীর কাছে বুদ্ধদীবন ও দর্শনকে সম্মধিক 
পরিচিত করে । ১৮৭৯ গ্রীতাবে এডুইন আর্মজ্ডের 
বুদ্ধদীবন ও দর্শনভিত্তিক কাব্য লাইট অব 
এশিয়া” প্রকাশিত হয়ে পাশ্চাত্যজগতে বিপুল 
মার লাত করে। এই কাব্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য- 
জগতের অনেকেই বুদ্ধ ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের 
ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে গঠেন এই 
কাব্য পাঠ করে। আ'নল্ড প্রধানত “ললিত বিস্তর, 
থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন-_-কোথাও 
কোথাও তা আক্ষরিক অঙ্থ্বাদ। ভূমিকায় তিনি 
আশ! প্রকাশ করেছেন, 1005 0106 1708 ০0080, 
[100106, 151) 01015 ৮০০%: 8100 100৬ 0190181) 
90188 01 90189” 800 10190 0115, 1] 
[07569 610৩ 10917101% 01 01072 ড/110 196৫ 
[0019 2100 0106 11001810 109০01)18.৮” তার সে 
প্রত্যাশা! অপূর্ণ থাকেনি। বাঙল! সাহিত্যে 
আর্নজ্ডের কাব্যের প্রভাব প্রক্াশের সঙ্গে সঙ্গেই 
শুক ছয়েছে। ১৮৮৫ সেপ্টে্রে অতিনীত হন্পনেছে 
নিশ্গিশচজ্রের “বুজদেব চরিত" নাটক--্যা তিনি 
সআ্বান্ণ্ডকে উৎস্গ' করে লিখেছেন, “আপনার 
জগদ্ধিখ্যাত “লাইট অব এশিয়া” অবলম্বন করে 
এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি । ১৮৯৫ শ্রীাকে 
প্রকাশিত নবীনচগ্্র সেনের “অমিতাভ” “লাইট অব 
এশিয়। অবলম্বন করেই রচিত। 

এডুইন আনন্ডি লিখেছিলেন কাব্য আর 
গিয়িশচঙ্র লিখেছেন নাটক । কাব্য ও নাটকের 
মধ্যে প্রকরণগত পার্থক্য আছে। কাব্যে সকল 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তঙগ বর্ধ--১ম লংখ্যা 


বিষয়কে বিস্তাবিতভাবে বর্ণনা সপ্ভব--মনন্তা ্বিক 
বিশ্লেষণের স্থযোগও যথেষ্ট, কিন্ত নাটকে সে 
স্বযোগ সঙ্থচিত কারণ দাধারপভাবে নাটকে এঁক্য 
রক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ । জীবনী নাটকে স্থাশি- 
কাল-ঘটন] এঁকা সর্ব রক্ষা করা সম্ভব না হলেও - 
ঘটনাশুতর নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করে তোল! 
প্রয়োজন । তাই নাটকে কাব্যের বা! জীবনের 
সমগ্র ঘটনাবলীকে দৃষ্ঠায়িত কর! দন্ভব হয় না । 
এই গ্রহণ-বর্জনের উপর নাট্যকারের কৃতিত্ব ও 
নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। “লাইট আব 
এশিয়ায় বধিত যাবতীয় ঘটন। দৃশ্ারিত করলে 
নাটক দীর্ঘায়ত, সংযোগহীন এবং শ্গথগতি হওয়ার 
সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। অথচ প্রয়োজনীয় দৃষ্টবর্জন 
নাটকের বক্তব্য পরিস্ফুটনের অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। 
উদ্দাহরণ হিসাবে নাটকের একটি দৃষ্বের উল্লেখ 
করি। বুদ্ধের টৈরাগ্যগ্রহণের পটভূমি পূর্ব- 
নিমিত্তের ঘটনাগুলি নাটকের পক্ষে আবশ্তিক | 
আননন্ড বুদ্ধের সম্মুখে বৃদ্ধ রোগগ্রস্তঃ মৃত ও 
ভিক্ষুকে উপস্থিত করেছেন পর পর চারদিনে। 
প্রথম দিনে যানব্জীবনে জবার গ্রতাব দর্শনের 
পর সিদ্ধার্থের মানস বৈরাগ্য বিকশিত করেছেন 
পরবতী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দর্শন পর্যন্ত | এইভাবে 
বিস্তৃত হয়েছে চারদিনের কাছিনী। গিরিশচন্র 
জরাগ্রন্ত, রুগ্ন, মৃত ও তিক্ষুকে দেখিয়েছেশ একটি 
নগরভ্রমণ দৃশ্টে, কারণ চারটি স্বতন্ত্র দৃশ্তটে কাহিনী 
বি্তষ্ত ছলে নাটকের গতি ব্যাহত ছুত। চারটি 
দর্শনের মধ্যবতী সমক়টুকু নাট্যকার ব্যবহার করে- 
ছেন্দ সারথি ছন্দকের লঙ্গে দিদ্ধার্থের সংলাপে-- 
মানসিক অবস্থা উদঘাটনে । আবার গিরিশের সৃষ্ট 
চরিষ্ত্র নালক ও শ্রীকালদেবের কথোপকথনের মধ্য 
দিয়ে বিষুর বুদ্ধরূপে অবতরণের সংবাদ নাটকে 
প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। নাটকে বিভিন্ন রসে 
উপস্থাপনার প্রয়োঞজজন আছে। দর্শকের জন্তই 
মাঝে মাঝে হাশ্খরপ স্যর হবার! টবচিজ্ত্য লম্পাদন 


আঙ্িন, ১৩৯১ ] 


দরকার ৷ ম্তরাঁৎ “লাইট অব এশিক্সায় যার 
সভ্ভাবনাহাত্জ নেই সেই “রিলিফ' দৃশ্ত নাটকে 
লংযোজিত হয়েছে। 
এইসব বাহিক পরিবর্তন ছাড়াও এই নাটকে 
আত্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছে যা একান্ততাবে 
নাট্যকারের নিজন্য দৃষ্টিতঙ্গীপ্রস্থত এবং এইগুলির 
গুরুত্বই লমধিক। নাট্যকারের কাল, নিজন্ব 
ধ্যান-ধারণ। নাটকের বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। 
গিরিশচন্দ্র বাঁল। নাট্যপাহিত্যে প্রবলভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করেন তখন সাহিত্যে হিন্দু-পুনরুজ্দীবন- 
বারের ভর] কোটাল। উনিশ শতকের বষ্ঠ দশক 
থেকেই আমাদের পাশ্চাত্যমুখী মন ক্রমশঃ দেশীয় 
এতিহ্যায়ুখী হতে থাকে এবং হিন্দু-পুনরুজ্জীবন 
চেতনা সাহিত্যের গতি পনিবতিত করে। 
বস্কিক্নচন্জে পৌছে বাঙলা! সাহিত্য এদিক থেকে 
অতিরিক্ত শক্তি লঞ্চ করেছে। শ্রীরামকফের 
আবির্তাব যেষণ সেই শক্তিতে বেগ সঞ্চার করেছে 
তেমনি ভার অসীম মানবভাবোধ, অন্য ধর্মমত 
সম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাঃ স্ম্ঘয়চেতনা এক নতুন 
ভাবাবেগ হরি করেছে। ফলে সঙ্গগ্র সমাজেই 
নবচেতন। প্রসারিত হয়েছে । গিরিশচন্দ্র রাম- 
কফ্খের কাছে আশ্রযবলাত করেছেন আবার দর্শকের 
চাহিদা ও আকাক্ষাও তার স্থবিছ্িত। সেই 
পটভূমিকার় যখন তিনি “বুদ্ধদেব চরিত' রচন। 
করেছেন তখন ত। “লাইট অব এশিয়।' অবলম্বনে 
রচিত হলেও এবং অনেক ক্ষেতে সেই কাব্যগ্রন্থের 
অন্বাদ হলেও তা "লাইট অব এশিক্সা'র নাট্যরূপে 
পর্ধবসিত হয়নি। তীর নিজন্ব দৃ্টিতঙ্গী বক্তব্য 
নিয়ন্ত্রিত করেছে । স্যচন! অংশের দিকে দেখা 
যাক। বুদ্ধ ইতিপূর্বে একাধিকবার পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করেছেন। তার নব্জন্মের ভূমিকা 
বর্ণনা করেছেন আমন্ড ঃ 
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এখানে বুদ্ধেরই গুনর্জক্মের কথা, অবতার- 
বাকে সমর্থন করে না। হিন্দুফতে অবতাযরূপে 
উশ্সগ্রহণ করেন বিষুব। জয়দেব বণিত দশাবতাত্ব 
অন্যতম বুদ্ধ স্বয়ং বিষুঃ। 

নিঙ্দসি যজবিধেরহহ ক্রুতিজাতং 

সদয়হৃঘয় ঘশিতপশ্াতস্‌। 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,-_-জয় জগরীশ হরে ॥ 


গিরিশচজ্ ভূমিকা! অংশে অন্থসরণ করেছেন 
জয়দেবকে। লুচনার দৃষ্ঠটি গোলোকের, সেখানে 
লীলাকমল হস্তে বিধুঃ আপীন--সম্মূখে করজোড়ে 
যৃতিষতী দয়। মিবেছন করছেন : 


হদিপদু। হতে প্রভূ স্জিলে আমারে 
সতিকর্তা সনাতন... 

এতদিন ছিল ন। যন্ত্রণা 

এবে প্রতু দারুণ তাড়ন। ।""" 

যে ব্রাঙ্গণ করিতে স্থাপন 

বার বার কলেবর করেছ ধারণ 
হৃদয়ে যাহান্ন বিকাশ আমার 
বিরোধী তাহারা সবে। 

নবে দ্বেয় যুক্তি, আছে শান্ত্ের উক্তি 
দেবতক্তি-বলিদানে ! 

নিত্য দেবার্চনে 

মরে কোটি কোটি প্রাণী": 

ধর্মছলে জীবের লংহার """ 

নিটুর ব্যাতাব প্রচার ধরণীতলে 


৫২৬ 


বিষ্ুর আশ্বাসবাণী : 

জানি সতি; 

বহুমতী তাপিতা নরের তাপে। 

চিন্তা! কর দূর 

ধরি পুমঃ নরের আকার 

নরসহু করিব বিহার-"' 

অবতীর্ণ হব আমি । 

দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী পরে 

যাছে হিংস! ত্যজে পশ্থাহীন নক । 

ছিম্দুশাপ্্পম্মত অবতারবাদ এবং জয়ঙ্েবের 
দশাবতার স্তোজ্জের প্রতাব এই দৃশ্ে বিষুর 
সংলাপের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় £ 

প্রলয় পয়োধিজলে ্ৃত্ি আবরিত 

প্রলয় পর্জনে প্রলয় তরঙ্গ উঠে 

লয়কারী বছে মহানীর | - 

মহাজলে খেলি কুতুহলে 

ধরি ভীম মৎশ্য কলেবর 

আলোড়িত প্রলয় সাগর **" 

প্লে উপেক্ষা করি 

মীন দেহে করি, শুতে, বেদের উদ্ধার 

এইভাবে বিষ্ণুর নয়টি অবতরণ বণিত হয়েছে, 
তার নিজের উক্তিতে। বিষুর আত্মকথনে 
গিরিশের অহবৈতবাদী চিস্তার পরিচয়ও উদ্ঘাটিত £ 

একা আমি, নাহি অন্য জন) 


| ৮৬তষ বধ» লংখ্যা 


ব্যোম, পর্গীরণ। সলিল, স্থল 

আমিই নকল 

মায়ারূপে নানারূপে করি কেঙি। 

আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান 

আমি মনগ্রাণ, আমি দয়া, 

আমি নিষ্ঠুরতা, 

আমি ভক্ত, আমিই ঈশ্বর 

বানায় ছের চরণচরু। 

অদ্বিতীক্প এক ব্রক্ধ আমি 

বহজ্ঞান মায়ার সংযোগে । 

বুদ্ধজীবনী ও বৌদ্ধশাস্ত্গ্রস্থ থেকে জানা 
যায়, তথাগত বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তিনি পাচশত 
বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কপিলা- 
বাস্তর যুবরাজ সিদ্ধার্থরূপে তার শেষ জন্ম, বৃদ্ধস্থ 
লাত ও নির্বাগ। আর্নন্ড এ প্রসঙ্গের অবতা রখ! 
করলেও হিন্দু অব্তারবাদ সেখানে অঙ্কপস্থিত | 
যে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোন 
বিশ্বাস পৌধণ করেননি তিনিই গিরিশনাটকে 
পৌরাণিক দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 
শুধু ভাই নয়, ভাকে বৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত করার জন্য 
ত্বয়ং মহাদেব মত্যধামে নেমে এসেছেন, বুদ্ধ, রুগ্ন, 
মৃত ও জন্যাসীর বেশ ধরে। ন্ৃতর1ং বুদ্ধদেব 
চরিত”, নাধারণ জীবনীনাটক নন্প--গ্রচ্ছন্গ 
পৌরাণিক নাটকও। [ জমশঃ] 


'্ব্চ্ধ | পৃথিবীতে যত লোক জক্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সবশ্রেত্ঠ। এ 
[বিষয়ে অণৃমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই ! সর্বোপার, 
[তান কখনও পূঙ্জা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। 'তাঁন বাঁলয়াছলেন £ বুদ্ধ কোন ব্যান্ত নহেন, উহা 
একটি অবস্থাবিশেষ । আম ছ্বার খুশজয়া পাইয়াছ। এস, তোমরা সকলেই প্রবেণ কর। 


-_স্যামণ 'ীববেকানন্দ 


ভগবানলাভের তাৎপর্য 


স্বামী ভূতেশানন্দ 
রামকৃফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধাক্ষ । গত ৪ জৃন, ৯৯৮৪ খীছ্টাব্দে তান আসামের 
হোজাই রামকুফ আশ্রমে ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন,_ প্রবন্ধটি তারই অন্দালাপি। 


শ্ররামকঞ্জ বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দে্টয 
ভগবানলাভ। আমরাও প্রায়শঃ ইশ্বরলাভ, 
তগবানলাভ কথাটা বলি। তার মানে তিনি 
আঙ্কাদের কাছে লব্ধ নন, তাঁকে লাভ করতে 
হবে। তার উপায় হিসাবে শাস্ত্রের বাঁ গুরু- 
নির্দেশিত পথের অন্ছসরণ করতে হবে। শাস্ত্র 
বলছেন, ভগবানের মামগ্ডণগান ভক্তিলাভের 
একটি উপায় । ভাগবতে (১১২৪ ) আছে" 

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্ত্যা 

জাতানুঝাগে। ভ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ | 
হস্ত্যথে। রোরিতি রৌতি গায়- 
ত্যুন্মাদবন্নুত্যতি লোকবাহ্‌ঃ ॥ 

_-ভগবানের নামকীর্তন ব্রত বলে যে ব্যক্তি 
গ্রহণ করেছে তার নাম করতে করতে নামে 
অঞ্গরাগ জন্মায়। সেই অঙ্থরাগের ফলে তার 
অস্তর গলে যায়। তখন সে উচ্চৈঃম্ববে হাসে 
কাদে নাচে গায়, লোকে কি ভাববে তার অপেক্ষা 
রাখে না। 

ঠাকুরও বলেছেন, ভগবানের নামগুণকীর্তন 
ভকিলাভের একটি উপায়। তিনি আরও 
বলেছেন, তার ছারা বন্ধন্মুক্তি হয় । কিন্তুকি 
করে হয়? যদি কোন এক বস্ত দূরে থাকে তার 
নামকীর্তন করলেই সেই বসন্ত আমাদের হাতের 
মধ্যে এসেযাবে? তাতো হয় না। তাহলে 
ভগবানের গুণকীর্তন করলেই তিনি আমাদের 
কাছে এসে যাবেন কেম করে? আন স্তীকে 
পাঁওয়ই বা কেমন কষে হয় % যিনি সর্বব্যাপী, 
আষাদের অন্তরে বাইরে পরিব্যাপ্ধ হগে আছেন, 


তাকে তো আমরা সর্বদা পেয়েই আছি। গীতায় 
ভি 


আছে--ন তত্তি বিনা যখ স্তান্সয়। ভূতং 
চরাচরম্‌।--এ জগতে স্থাবর জঙ্গম এমন কোন 
বন্ত নেই যা আমি ছাড়া । “এতদাত্মম্‌ ইদৎ সর্ব: 
"এ জাত্মা সর্বত্র, সর্ববস্ততে । তা ভগবান যদি 
আমাদের ভিতরে থাকেন, বাইরেও থাঁকেন, 
স্তর যদি ওতপ্রোত হয়ে থাকেন তাছঙ্গে তাকে 
আব আমরা লাভ করব কি? যে বস্ত নেই তাকে 
পাওয়াই তো লাভ করা । অতএব আমর কথায় 
কথায় যে বলি ইঈশ্বরলাভ, ভগবানলাভ, কিন্ত 
কথাটানু তাঞ্পর্য আমর] হুয়তো। ভাল করে ভেবে 
দেখি না, ভাবি না, ভগবানলাত কর] মানে কি? 
এই প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের মনকে জিজ্ঞাস! 
করতে হয়। কাকে বলে ভগবাশলাভ করা? 
কে কাকে লাভ করছে, কেমন করে করছে? 
ভগবান বস্তুটি কি? প্রশ্থগুলি একটার সঙ্গে 


আর একট৷ জড়িত। 
ভগবানের অবস্থান কি কোণ হ্থদূর 
ত্ব্লোকে? গোলোক বৈকুণ্ শিবলোঁক কি 


স্বরলোকে গিয়ে তাকে পেতে হবে? লেতো 
অনেক দুরের ব্যাপার । যাম্থদূব তার সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা কি স্পষ্ট এবং সঠিক হয়? যেমন, 
দুর থেকে টা দেখে আমর! মুগ্ধ হই, তার সৌন্দ্ধ 
বর্ণনায় কবির! উচ্ছুসিত; সুন্দর মুখের উপমা 
চা্দ। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা চাদে গিয়ে 
কোন সৌন্দর্ষের সন্ধান পাননি । তাঁরা বলছেন, 
তার চেয়ে পথিবী অনেক স্থন্গার । তৃণ তরুলতা। 
পক্তপক্ষী কিছু নেই দেখানে, একেবাৰে 
মকভুমি। কবিরা কল্পনা করেন চাদ থেকে 
সুধা ব্ধণ হুচ্ছে। কোথাদ্ স্ধা, কোথায় কি? 


২২ 


এক কিছু জলও নেই। এইরকম দূর থেকে 
আমর] যে জিনিলের কল্পনা করি তার সম্বন্ধে জান 
অস্পষ্ট থাকে । ভগবানলাভও আমাদের কাছে 
এরকঙ্গ বস্ত নয় কি? আলেয়াব মতো-যত 
কাছে এগিয়ে যাওয়| যাবে, তত দুরে সবে 
যাবে? এপ্রশ্ন শুধু অবিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী 
লোকের মনকেও মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। তাই 
এ-সম্বদ্ধে আমার্দের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা 
ভাল । 

প্রথমে চিন্তা করে দেখা যাক অবতার ব 
ভগবান মানে কি? ভগ মানে এশ্বর্ব- 

এম্বরশ্য সমগ্রত্য বীর্ষন্য যশসঃ শ্রিয়ঃ | 

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষপ্নাং ভগ ইতীং গণা ॥ 

( বিষুপুবাণ, ৬৫1৩৪ ) 

--গ্রতুত্ব বীর্ধ যশ সৌন্দর্য জ্ঞান বৈরাগ্য আদি 
সর্ব এশবর্ষে পরিপূর্ণ ধিনি তিনিই ভগবাম। ভগবান 
সম্পর্কে রামাহুজের বর্ণনা অতি হ্বন্দর-__"অশেষ- 
কল্যাপগুণসম্পন্ন;ঃ  নিখিলহেয়গুণবজিত:---সমস্ত 
কল্যাণগুণ যেখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, অবগুণের 
লেশমাক্স নেই--তিনিই ভগবান। ভগবান 
সম্পর্কে মাছষের এই কল্পনা । এ-ভগবানকে কে 
বিচার করবে, কে জানবে যে তিনি তগবান ? 
তক্ত বিচার করবে। কেমন করে? তার হৃদয় 
ক্বিয়। তার হায় একটি ম্প্ণ,) সেই দর্পণে 
সর্বব্যাপী তত্ব শুদ্ধ মনোজক্পে প্রতিফলিত হবেন। 
ভক্ত তার মন দিয়ে, অন্তঃকরণ দিয়ে তীকে 
অন্গভব করবে। ধাবা অনুভব করতে চেষ্টা 
করেছেন, ক্লোকের পর প্লোকে, পাতার পবু 
পাতায় তীর বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনার 
ভিতর দিয়ে আমরা] আমাদের মতো করে 
ভগবানের হ্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করি । আমাদের 
এই ধারণা যে পরিশ্ফুট, পর্িষ্ষারঃ তা নয়। 
ভগবান আমাদের অন্তরে ক্রমাগত পরিবতিত 
হচ্ছেন) ক্রমশ: বিকশিত হচ্ছেন । তিনি আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধষ--৯ম সংখ্য। 


কাছে একটি পূর্ণ বস্ত নন. ক্রমশ: প্রকাশমান 
বস্ত। যত হৃদয় শুদ্ধ হবে, সেই শুদ্ধ হয়ে তত 
ভগবানের শুদ্ধ ক্ষপের ধারণা হবে, তিনি আমাদের 
কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবেন । আমাদের 
ধারণার পরিব্ত্ হচ্ছে, ভগবান পরিবত্তিত 
হচ্ছেন না। শ্বামীজী বলছেন, যদ আমর। 
এখান থেকে স্ষর্ষের একটা ছবি নিই, আবার 
প্রতি হাজার মাইলের ব্যবধানে এক একটি করে 
ছবি নিই, তাহলে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন ভিন্ন হবে । 
সব ছবিই স্ুধের, কিন্তু কোনটা শিখুত নয়। 
নিখুত না হবার কারণ, যে-যস্ত্র দিয়ে ছবি তুলছি, 
তাব শক্তি শীমিত। তাই সুর্ধের দিকে যত অগ্রসর 
হওয়। যায় ছবিগুলি বদলে যায । শ্থধ অপরিণামী 
৩1 আমরা গোড়াতেই ধরে নিয়েছি । তার 
পবন হয় না, আমর! যে তাকে ভিন্ন ভিন্গ 
রূপে দেখছি তার কারণ আমাধের দেখার শক্তির 
পর্সিবডন ঘটছে । ঠিক এই রকম যত আমরা 
ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে তার দিকে 
এগোব ত্বার সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা বলে 
যাবে। 

আমাদের হৃদয়মুকুরে ভগবানের যে 
প্রতিচ্ছবি আমর) ধারণ। করছি সে প্রতিচ্ছবির 
ক্রমাগত পরিব্তন হচ্ছে। মাচ্ছষ যখন তাঁকে 
ধারণ! করে তার মানবিক বুদ্ধিমতো ধারণা 
করে। অনীম অনস্ত নিবিশেষ নিরাকার নিণ৭ 
এ-কথাগুলির ধারণ মানুষ করতে পানে না, 
সে কখনও এমন বস্ত দেখেনি । মানুষের দৃি 
সীমিত। কল্পনা আর একটু দুরে যায়, কিন্ত 
তাও সীমিত। ভগবান সীমিত নন। তাই 
তাঁকে ঘখন সূর্বব্যাপী অনস্ত ইত্যাদি বলি তার 
মানে আমাদের মন বুষ্ি তা অতিক্রম করে যায়। 
মন দিয়ে যাকে ধারণা করা যায় না, তাকে 
বুদ্ধি ব! ইন্দ্রিয় দিয়ে ধারণা কর] বন্তব নয়। 
স্বামীজী বলছেন, “দর্যা বিধর্তম ইব যানি জগৎ 


আশ্বিন, ১৩৯১] 


বিধান্্রীম্‌।*_-সষগ্র জগতের যিনি ধাত্রী আমরা 
সেই জগজ্জননীকে শিশুর মতে! ছোট্ট ছুটি হাত 
দিয়ে ধরতে চেষ্টা করছি। এ ছুটি ছোট হাতই 
যে শিশুর সম্বল, তাই দিয়ে সে মাকে ধরতে 
গেলে ফোষ দেওয়! যায় না। ভক্ত তেমনি 
বুদ্ধি অগম্য যে ভগবান, তাকে সে বুদ্ধিগ্রাঙথ 
করে ছোট ছুটি অপুষ্ট হুর্বল হাত দিয়ে ধরতে 
যায়। এ প্রয়াস নিক্ষল তবু হাম্তকর বল! 
যায় কি? 

তাহলে ভগবানকে আমরা কি করে জানব? 
তার উত্তরে সাধুর বলেন, “চিদাকাশে যার 
যা ভাসে তাই তার বোধের সীমানা |” মাহষের 
বুদ্ধিতে কোন তত্ব যতটুকু প্রতিভাত হয় 
ততটুকুই সে বুঝতে পারে। সমগ্র ভগবানকে 
আমরা বুঝতে পারব, ধরে ফেলব- এরকম 
কোন ছুরাকাজ্ষা আমাদের থেকে লাভ নেই, 
আমর] তাকে ধরতে পারব না। তীর সম্পর্কে 
কোন সর্ববাদিসম্মত ধারণাও নেই। যেহেতু 
মন ভিন্ন ভিন্ন, ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন । শ্বামীজী 
বলেছিলেন, আমাদের দেবতা তেত্রিশ কোটি, 
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের জন্ত একটি 
করে দেবতা হলে আমি খুশি হব। দেব্তা মানে 
পূর্ণতার আদর্শ। আমার পুর্ণতার আদর্শ যেখানে 
রূপ নিয়েছে সেটি আঙ্গার দেবতা । 

আরও একটি কথা ভাববার । ভগবানকে 
পেয়ে আমাক কি লীত হবে? আমি কি অনন্ত 
জীবন পাব? "অপি লর্বধ জীব্তিমল্লমেক 
(কঠোপনিষদ্‌ঃ ১১1২৭ )--ীবন যত দীর্ঘই 
হোক অনস্তকালের তুলনায় বিন্দুমাত্র । কেউ 
৭০৮০ কি ১০০ ব্ছর বাচব। তাব্রপর ? 
তাহলে তগবানকে পেয়ে আমাদের কি সিদ্ধিলাভ 
হবে? আমর] এরকম ভাবি বা বলি তার 
কারণ জানব] ভগবানলাত বগতে মনে করি কোন 
অলৌকিক শক্কিনাত করব। কিন্ত তগবানলাভ 


তগবানলাতের তাৎপর্য 


৫২৩ 


একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস নয়। লেটি আমারই 
একটি পরিবতিত অবস্থা । ভগবান সম্পর্কে 
মাষের যা শ্রেষ্ঠ ধারণা, সেই ধারণাটি চিন্তা 
করতে করতে লে যখন সেই ব্ধপেতে পরিবতিত 
হয়ে যায়ঃ তখন তাকে বলে ভগবানলাভ। 
ভগবানলাভ মানে বাইরে থেকে কোন একটা 
জিমিস পাওয়! নয়। তিনি আমাদের অন্তবেই 
রয়েছেন, অথচ তাকে ধরতে পারছি না আমাদের 
রাগদ্ধেষ কামনাবাসনাদির জন্য, আঙাদের 
অশ্তদ্ধি লংকীর্ণতার জন্ত। এগ্তলিই আমাদের 
চিত্বমুকুরকে মলিন করে রেখেছে । এই মুকুরষি 
যখন শুদ্ধ হবে তখন তাতে ভগবানের শুদ্ধরূপ 
প্রতিফলিত হবে। ঠাকুরের কথা, শ্রদ্ধ মনয! 
শুদ বুদ্ধিও তাই। অস্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তারই 
উচ্চস্তরের রূপ শুদ্ধ বৃদ্ধি। অন্ত:করণ শুদ্ধ হলে, 
আমাদের ভিতরকার এই মলিনতা অপবিভ্রতা 
নিঃশেষে দুর হযে গেলে তিনি আর আমি কোন 
পার্থক্য থাকবে না। “তখন আমার “আমি” 
থ।কবে না কেবল তিনিই থাকবেন'--ঠাকুর 
এইভাবে বলেছেশ। ভগবান যেমন অসীঙ্গ 
আমাদের হৃদয়টি যা এখন ক্ষুদ্র আমি'-র ছার! 
খণ্ডিত সেই হ্বাক্সটিও অনীম--“যাবান্‌ এব 
বহিরাকাশঃ তাবান্‌ এব অস্তরাকাশ:--এই বাহ্‌ 
আকাশ যত বড় অন্তরাকাশও তত বড়। এই 
“আঙ্ি যা আমাকে ক্ষুদ্র কবে রেখেছে, তগৰান 
থেকে পৃথক করে রেখেছে, জম্মমৃত্যুর অধীন নশ্বর 
করে রেখেছে সেই '"আমিটি যখন চলে যাবে 
তখনই তগবান লাভ হবে । “আমি মলে ঘুচিবে 
জগ্রাল। উপনিষদ (কঠ, ২১।১৫ ) বলছেন-_. 

যখোদকং শুছ্ধে শুদ্ধমাসিজং তাদৃগেব তবতি। 

এবং সুনেধিজানত আত্ম। ভবতি গৌতম ॥ 
--নির্ল জল যেমন নির্মল জলরাশিতে পড়লে 
একরসত্ব প্রাণ্ত হয় একত্বশী বাক্তির আত্মাও 
তেষনি পরুনাকত্মার একীভূত হয়। 
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এথন পৃথক আছি কেন? যে আমি আমার 
মলিনতা দ্িরে ঘেরা এতটুকু বিন্বু সেই বিন্দু 
পিদ্ধুতে মিণিত হতে পারছে না। মলিনতাট! 
দুর হয়ে গেলে সে সিন্ধুর সঙ্গে অভিন্থ হয়ে যাবে । 
পরিব্্ভন হুতে হতে যখন আর পরিবর্তন করবার 
অর্থাৎ কোন অশ্তদ্ধিকে বাদ দেবার থাকবে নাঃ 
পূর্ণশুহ হব তখন আখাধ্ের ভগবামলভ হখেছে 
বলব। আচার্য শঙ্কর তার ভাবে বলছেন- 
ঘপগমা আসনং চিস্তনম্--একই খাম উপাসনা । 
তীর কাছে গিয়ে অর্থাৎ ত্বার প্বূপকে কল্পনা 
করে তীঁকে চিন্তা করা। চিন্তা করতে করতে 
ফে জীব ক্ষুদ্র সে "অনন্ত হয়ে যাবে, যে অপবিজ্ঞ 
সে পবিত্র হয়ে ফাবে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, 
'আরম্ুল। কুমোরে পোকাকে চিন্তা করতে করতে 
কৃমোরে পোকাহ হয়ে যায় ।” হ্বামীজাও বঞ্খেছেন, 
ভূত চিন্তা করতে করতে ভূত হয়ে যার, আগ 
তগবা* চিন্ত! করতে করতে তগব|ন হয়ে যাবে।, 
এইজন্য শাস্্র বলেছেন, লব সময় তার চিস্তা কর, 
তার নাম কর-্পর্বদা তাকে মনের (ভিতঙে ধরে 
রাখ! জপধ্যান যতরকম সাধশ শাস্ত্রে লেছে, 
যে কোন ধর্মে যত সাধনের কথা বলা অ'ছে 
সবই এই । 

এইতাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। 
পরিণামে কি হবে, ভেবে লাভ নেই। শেষের 
কথাটা তৃষি আগে কি কণে ধারণা করবে? 
কোথায় গিয়ে চলার বিরাম ভবে তা তু'মও জান 
না,» ধার তোমাকে বলছেন ঠারাও জানেন না। 
শান্ত গ্রত্যেকের জনক একট' পথ নির্দেশ কদেছেন। 
সেই পথট। পঠ্ক্ষির কে দেখ তারপর যে 
যেখানে দাড়িয়ে আছ, সেখান থেকেই এক 
পা এক পা করে চলতে পাক। “িরৈবেতি, 
শান বলছেন, এগিয়ে চল ॥ চঙ্গতে চলতে এক 
জাগায় গিয়ে দেখবে আর চপাথ দক্রকার নেই, 
য। পাবার সব পাওয়া হরে গিয়েছে, অপ্রাপ্ত 
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কিছু নেই। চলার শেষ গেখানেই। লেটি 
কোথাঁষ 1 না, তোমার আহ্মায় । সেই তোমার 
আত্মার্ণে তুমি ভগবান বল, দেবতা বল, ঘ| ইচ্ছা 
বঙ্গ। সপ ধর্ঃই বলছে ভগবানকে হয়ে ঘেখ, 
সেখানেই তীকে পাবে। অনেকে বলেন, জ্বত 
করা কি জামাদের পক্ষে সম্ভব? এক লাফে 
বৈস!সের চুড়ায় উঠতে পারি না কিন্তু যেখানে 
আছি সেখান থেকে একটা পা কি বাড়াতে 
পারি না? ঠাকুর বলছেন, ছার্দে উঠতে হবে, 
লিড়িগুলোর প্রত্যেক ধাপে প। দিয়ে তবে তো 
ছাদে যাব। যেখানে আছি সেখান থেকে এক 
প1 বাড়ালাম তারপর আন এক পা) এমনি কবে 
ক্রমশঃ তাত দিকে এগিক্সে যাব। আর এগিককে 
যাচ্ছি কিনা তা বুঝবার উপায় কি, কষ্টিপাথর 
(কঃ ভাগবত (১১,২৪২ ) তা বলছেন-- 
তক্তিঃ পরেশাক্টভবে! বিরক্ি- 
রন্ত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। 
প্রপছ্যমানশ্ত যথাশ্রতঃ স্থ্য- 
সত: পুষ্টি: ক্ষুদপায়ে|ইচুঘাসম্‌ ॥ 

- একজন হয়তো দু-তিনদিন ধরে খেতে পায়নি, 
এই জনাহারের চন্য তার ক্ষিদের ক আছে, 
মনে অসস্তোষ আছেঃ শতীরে ছুর্বল বোধ 
হওয়। আছে। তাকে হেতে দিলে লে যখন 
এবটু একটু করে খাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রান তে 
খেতে তার ক্ষিদ্েন কষ্ট দূর হচ্ছে, মনের 
অপস্তোধষ কেটে যাচ্ছে এবং মে শরীরে ব্ল 
প]চ্ছে। এই তিনটি একসঙ্গেই হয়, একটি 
একটি করে হয় না। এইরকম ভগবানের 
যাবা শরপণাগত হয় ভাদের শরপাঁগতি যে 
পরিমাণে সেই অনুসারে ভগবানের প্রতি 
আকর্ষণ বাড়ে এবং ভগবান ছাড়া অন্ত জিনিসের 
প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, আর ভগবান সম্বদ্ধে 
তার বিশ্বাস, ধারণ! ম্প৪তর হয়। এই গ্িনিসটি 
শ্াথা,পর আনে র'খতে হবে। আবেক সঙয়ে 
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আমর1 ভগবানের নামে কেদে আকুল হই, কিন্তু 
সেই চোখের জল যদি আমাদের মনের মলিনতা 
ধুয়ে না দেয়, শ্বতাবকে না বদলায়, দি আমাদের 
অন্তরকে পবিত্র না করে, আচরপক্ে শ্রদ্ধ ন! 
. করে, তাহলে এগুলি অনর্থক বলে বুঝতে হবে। 
চোখের আল দিয়ে হয়তো একটা প্রশান্ত 
মহাসাগর স্থষ্টি করব, কিন্ত আমরা যা আছি 
তাই-ই থাকব। অপরকে বিচার করা নয়, 
নিজেকেই বিচার করে দেখতে হবে। যখন 
দেখব আমার ভগবানের জন্ত যেমন চোখের জল 
পড়ছে, বিষয়ের জগ্ও সেই রকম চোখের জল 
পড়ছে, তাহলে বুঝতে হবে এই চাখের জল 
ভগবানের জন্য নয়। প্রকৃত তগবানকে ভাল- 
বাসলে বিষয়ের প্রতি আলক্তি সেই পরিমাণে 
কমে যাবে। ঠাকুর খলছেন, যে পূর্বদিকে 
যত এগোবে সে পশ্চিষ থেকে তত দুরে যাবে। 
আমরা ভগবানের দ্রিকে যত এগোব ততই 
আমাদের অধোগামী বৃত্তিগুলি কমে যাবে, মন 
শুদ্ধ হবে, অস্ত কোনও চিন্তা উঠবে না। যার 
তা হয়েছে তার হবার কারও অকল্যাণ হবে না, 
জগতের পক্ষে সে আশীর্বাদশ্বরূপ হবে । তগবানকে 
আমর] যেতাবে কল্পনা! করি আমাদের ভিতর 
ধীরে ধীরে সেই গুণগুলি বাড়বে | এবই নাম 
তগবানলাত। 

একজন সম্বামীজীকে একখানা ছবি দেখিয়ে 
বলছেন, বলুন তো! ইনি অবতার কিনা ? ম্বামীজী 
একটু হেসে বললেন, বাবা, একটু ভাল করে 
থেও। ন। খেকে খেয়ে তোমার মাাট। শুকিয়ে 
পেছে। ছৰি দ্বেখে বলতে হবে তিনি অবতার 
কিনা? কি দেখে বলব? চবিন্ত্র দেখে বলব, 
জীবন দেখে বলব। তিনি কত শুষ পবিক্র, তার 
জীবনের হবার! কত লোকের কল্যাণ হল, এইগুলি 
হুল মাপকাি, দেখবার জিনিঘ। ঠাকুর বলছেন, 
ও তো তোমরা করবে নাঃ কেবল অবতার, 


ভগবানলাতের তাৎপর্য 
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অবতার করে আমাকে বাড়াবে । পরিহাস করে 
বলছেন, এর! অবতারের কি বোঝে? কেউ 
ধিয়েটার করে, কেউ ভাক্তার। অবতার বলায় 
ঠাকুর প্রসন্ম হননি । বলেছেন, আগে হদয়- 
মুকুরকে শুদ্ধ কর, তাপর তার উপর যেপুর্ণ 
আদর্শের প্রতিফলন হবে, তাকে বলবে ভগবাশ। 
আর তারই যেখানে মানুষের ভিতরে অভিব্যক্তি, 
তাকে বলবে অবতার । 

ঠাকুরকে যে আমরা অবতার বলি তার মানে 
কি? ত্তার দাডি আছে বলে? হাতখান! এষনি 
করে রেখেছেন বলে? না, এরকম রোগে শীর্ণ 
হয়েছেন, কত কষ্ট ভোগ করেছেন সেজস্ক তিনি 
অবতার 1 আমাদের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর জন্ম 
হল, মৃতূ" হুল, রোগথস্ত্রণী তোগ হল, শোকে কষ্ট 
পেলেন । অব্তাঁর হলে যদ্দি এই কষ্ট, তাহলে সে 
অবতার দিয়ে কি কাজ হবে? আমরা কি সেই 
অবতাবের চিস্তা করে রোগ শোক জরা মৃত্যুকে 
আতক্রম করতে পারুব ? পারব না । তার কারণ, 
অবতার সঘদ্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। 
ল্রাস্ত ধারণ! নিয়ে কলহ করি, তোমার তগবান 
সত্য, না আমাএ ভগবান ল্য? বালী বড়, না 
কুষ্ণ বড়? শিব বড়, ন| বিষুঃ বড়? কৃষ্ণ মানেও 
বুঝি না কালী মানেও বুঝি না। কতকগুলি 
কল্পন। নিয়ে বিবাদ করি। বিতিম্ন দেবতার 
উপাসক সকলেই ঠারদ্দের দেবতাকে পরমেস্থর 
বলছে। পরম মানে শ্রেষ্ঠ, য একাধিক হয় 
তাহলে পরষেশ্বর হতে পানে না। কাজেই 
পরমেশ্বর যখন বলছি, তার মানে আমি যা ধারণ| 
করেছি তারই রষ্ঠ ত্বরূপ য। সেই তাঁকেই বলছি। 
আব একজনও তারই কথা বণপছে। যুকুরগুপি 
তিঙ্গ ভিন্ন, কিন্ধু সেই মুকুরগুলিতে যার ছবি পড়ছে 
সেই বস্ধটি এক। যেমন আগে বলেছি বিভিন্ন 
জায়গা! থেকে ত্ৃর্ধের ছবি নিলে বিতিচ্ধ রকম 
দেখব। ঠিক সেইরকম একই পরমেশ্বর তাঁকে 
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আমাদের বিভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টি, বিভিন্ন এঁতিহা 
অঙ্সারে ভিন্ন তিম্ব দেখি । এতে কোনও দোষ 
নেই, এটাই শ্বাভাবিক | 

আমি যখন আমার আদর্শকে আমার মনের 
যধোে একট। ধারণা করতে চেষ্টা করি, সেই 
আদর্শকে না পাওয়। পর্ষস্ত সেটি কল্পনা । কিন্তু 
ধীরে ধীরে আমি সেই আদর্শতে যখন পরিণত 
হয়ে গেলাম, তখন সেটি আর কল্পন' রইল না, 
নেটি বাস্তব । সবচেয়ে বড় বাস্তব সেইটিই, যার 
আব কখনও পরিব্তন হবে না। কাজেই কল্পনা 
যদি শুদ্ধ কল্পনা হয় তাহলে দেই কল্পন! মান্থষকে 
তার চরম লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে । এইটিই 
হল কল্পনার সার্থকতা । আমরা যতই নিচ হই না 
কেন, ঘতই অধ:পতিত হই না কেন প্রতোকেরই 
একট| কল্পন!, একটা আদর্শ আছে, যে 
আদর্শকে আমর] শুদ্ধ করতে করতে আদর্শেরও 
পরিব্তন হচ্ছে, আমারও পরিব্ন হচ্ছে। 
ভাগবতে আছে যে, গোপীর। শ্রকুঞ্ষকে বনের 
তিতর খুঁজে বেড়াচ্ছেন । খু'জতে খু'জতে বলেন, 
সথি, এখানে কুফ্$গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণগন্ধ 
মানে ভগবানের আভাস পাওয়] যাচ্ছে অন্ধকারে 
ঘুরে বেড়ানো নয়, সেখানে আম্বার্দন আছে, 
অনুভব আছে। হতে পারে অস্ুতব অম্পষ্ট তবু 
মেট অন্গতব শক্তি প্রেরণা দেবে, লক্ষ্যে পৌঁছে 
ফ্বেবে। যদি আমি দুতার সঙ্গে এগিয়ে যাই, 
লক্ষ্যকে ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাকি, তাহলে 
আমি যতই অপবিজ্র হই না কেন, আমার ধারণা 
তই অদম্পূর্ণ হোক ক্রমশ: তা সম্পূর্ণ হতে বাধ্য 
এবং শেষ পর্ধস্ত চর আদর্শে পৌছব। 

ঠাকুর বলেছেন, বিভিন্ন মত পথ গিয়ে এক 
লক্ষ্যেতে পৌঁছবে । অনেক সঙ্গয় মস্তব্য করা 
ছয়, ঠাকুর কি সব মত দেখেছেন, সব পথ দিয়ে 
চলেছেন? কিন্ত হাড়িতে যে ভাত হয়, তার 
সবগুলিই কি টিপে দেখতে হয় সিচ্ধ হয়েছে কি না? 


উদ্বোধন 


[ ৮তষ বর্ধ--০ম সাথ 
বিভিন্ন জনের কতকগুলি অনুভবের ভিতর দিয়ে 
একটা সিদ্ধান্ত আমরা করি সে সিদ্ধান্তটি কি 
হাস্তকর? ঠাকুব তাঁর অঙ্থভবের ভিতর গিয়ে 
দেখাচ্ছেন যে, আমরা মনকে যত শুদ্ধ করব, মন 
সেই শ্তহ্ধতর বস্বকে ধারণা করতে পারবে। 
বিজ্ঞানও এইরকম কথ! বলে। ঠ্বজ্ঞানিক যখন 
গবেষণা করেন তখন নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন 
প্রবণতা যেন গবেষণাকে ব্যাহত নং! করে। 
আমাদের শাস্্ বলেন, ভগবানকে যখন চিন্তা 
করবে বাগছেষশুস্ত হয়ে চিস্তা করবে। রাগদ্দেষ- 
শূন্য হওয়া মানে মনের মলিনত। না থাকা, 
আমরা যেমন যেষন ভগবানের পথে ঘাৰ 
তেমন তেমন তার সন্বদ্ধে আমাছের অভিজ্ঞতা 
বাড়বে। অন্য কথায় বলতে গেলে আমাদের 
অন্তর শুদ্ধ হবে। সেই শুদ্ধ মনে ভগবানের 
প্রতিফলন হবে । যীশুগ্রীষ্ঠ এক জায়গায় বলেছেন, 
যতক্ষণ না তুমি তোমাৰ ভগবানের মতো শুদ্ধ 
হবে ততক্ষণ তাকে দেখতে পাবে না। এ-কথা 
ত্যই ; আমরা ভগবানকে তখনই দেখব যখন 
আমর! তার মতে! শুদ্ধ হব। শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
অভিজ্ঞতা নিজ জীবনের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে তা 
এত স্প্টঈ করেছেন যে, আমরা চিন্তা কবলে 
অনায়াসে বুঝতে পারৰ। তবে সকলেই যে চিন্তা 
করবে বা করতে পারে তা নয়, তৰু যাব যেমন 
সাধ্য করবে এবং তা না করলেও যার! চিন্তাশীল 
তার! তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ ঘেন 
বিভ্রান্ত না হয়। 

আমর যখন শ্রীরামরুফ্ককে উপাসনা করব, 
আমরা ভাবব তার শুদ্ধি, পবিত্রতা, তীর সর্ষ- 
বাসনাশৃগ্যতা, ত্যাগময় জীবন, ভগবানের ভাবেতে 
তন্ম়্তা। এইগুলি সব ভাবতে হুবে। এইগুলি 
হচ্ছে শ্ীরামকৃষের হ্বরপ। এইজন্ত তার চরিত্র 
যত আলোচনা করব, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! 
তত শুদ্ধ হবে; ফলে আমাদের চলার পথটা বুঝতে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


পারব। কিন্তু যদি তার নাম করি আবার যেস্কন 
খুশি জীবনযাপন করি, তাহলে নিজেকে বচন! করা 
হবে, লক্ষ্যের দিকে যাওয়া হবই না! । কাজেই 
সতর্ক হয়ে থাকতে হবে এবং মতটুকু আমাদের 
বুদ্ধি দিয়ে পারি তাঁকে জানবার চেষ্টা! করতে 
হবে। ঠাকুবও বলেছেন, যাকে ভক্তি করৰি 
তাকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? স্বামীজী 
তাকে শুদ্ধ, পবিত্র, করুণার মুতি বলেছেন। এই- 
রকমভাবে তাঁকে জানব, ভাবব ! ভাবতে 
ভাবতে আমাদের ভিতর সেইরকম বাসনামুক্তি, 
জীবের প্রতি করুণা, একাজআ্মতাবোধ এইগু'ল 
সব হবে। এসব হলে ভগবানের দিকে 
এগরোচ্ছি বুঝতে পারব আর তার জন্তেই 
নামকীর্তনাদদি। কিন্তু নাম যখন করব তখন 
নাম আর নামী অভিন্ন, নামের সঙ্গে সঙ্গে 


'নমে। নমো নমে। গৌরী, 


২৭ 


তিনি রয়েছেন একথা যেন মনে রাখি এবং 
নাম করার পরে প্রতি পর্দে যেন আমাদের 
চিত্তস্তদ্ধি ঘটে। ঠাকুর বলেছেন, এত নাম করে 
আর বলে পাপী। আমরা বার বার ভগবানের 
নাম করছি আর বলছি পাপী। তার মানে 
ভগবানের নাম আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করতে 
পারছে না । তাহলে আর কিসে শুদ্ধ হব? এজন 
ভগবানের নাষ যখন করব তখন তার শ্ববূপকে 
ভাবব ফতট। আমাদের বুদ্ধিতে ধরে এবং তাবতে 
ভাবতে একদিন সেই আরশুল। কুমোরে পোকা 
হয়েযাবে। একথ। মনে রাখতে হবে, আমর 
তাঁকে চিন্ত! করতে করতে তন্ময় হয়ে যাব, 
আমাদের এই আমি" নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই 
শুভঙ্গিন আমাদের সকলের জীৰনে আহ্ক--এই 
প্রার্থনা করি। 


“নমো! নমো নমো! গৌরী' 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
উদ্বোধন" পাত্রকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেবিকাব সাক্রামেস্টো বেদান্ত কেন্দের অধাক্ষ | 


১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ষের ২৯ সেপ্টেম্বর । নবমী 
পুজার সকাল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরাম 
নিকট ভবনাথ প্রতৃতি কম্েকজন তক্ত বসিয়! 
আছেন। নানা ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে । 

“দেখিতে দেখিতে নবরেজ্জ আসিয়া উপস্থিত। 
ঠাকুরের আনন্দের আব সীম! রহিল না। নরেন্তর 
ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে এ ঘরে 
একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। ঘবের 
মধ্যে লম্ব। যাদুর পাতা । নরেন্ত্র কথা কহিতে 
কহিতে উপুড় হুইয়! মাছুরের উপর ইয়। 
আছেন ! হঠাৎ তাছাকে দেখিতে দেখিতে 
ঠাকুরের সমাধি ছইল। তাঁহার পিঠের উপর 
গিয়া বনিলেন ; সাখিস্থ ! 


“ভবনাথ গান গাহিতেছেন-_ 
গে আমন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ 


কোরো না। ইত্যা্দি। 
ঠাকুরের সমাধি ভর্গ হুইল ঠাকুর 
গাহিতেছেন-- 
কখন কি রঙ্গে থাক মাঃ ইতাদি 
ঠাকুর আবার গাহিতেছেন-- 
বলরে শ্রীহর্গ নাম। 


(ওরে আঙ্গার আমার আমার মন বে )। 
নমো নমে! নঙ্গো গৌরী, নমে। নারায়ণি ! 
ছু'খী দাসে কর দয়| তবে গুণ জানি ॥ ইত্যাদি।” 
(শ্রীতীরামরুঞ্খকথামৃত, ২।১৭।২ ) 
“নমো নমো নমো! গৌরী? গানটিতে ৩৪টি লাইন 


২৮ 


আছে-বেশ লম্বা গাল, স্োত্রও বলা যাইতে 
পাঁরে। এই গানটি ঠাকুর শ্রুপামকষ্ধের এত প্রিয় 
ছিল কেন ? কেননা, তাহার নিজের জীবন-সাধনা, 
ভাব এবং শিক্ষা পুরাপুরি না হইলেও অনেকটা 
বিশেষভাবে এই গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
গানটি গাহিয়াই তিনি তাহার অনেক কথা যেন 
তক্তদের হৃদয়ে গাথিয়া দিতেছেন। 
১। জগন্সাভার উপর একান্ত শরণাগতি 
ঠাকুর বলিতেন, তিনি কি পাতানো মা? 
তিনি যে আপনার মা। তার উপর আবদার 
চল্গে, জোর চলে । এই আবদার দিয়াই গানটি 
আরস্তভ। ওগো মা পর্বত-কন্যা গৌরী, তুমিই 
আবার কৈকুষ্ঠেশ্বরী নারাযণী-_অ।মি তোমার 
একান্ত শরপণাগত সন্তান, বড় ছুঃখী আমি। 
আমার মতো দুঃখীর উপর তোমার কৃপা যি 
বধিভ হয় '*পেই তো তোমার মহামাতৃত্বের গু৭ 
বুবিতে পা রব। 
আমি যেখানেই থাকি না কেন নিশদিন মনন 
যেন তোমার রাঙা চরণে থাকে, কপা করিযা 
এই হতভাগ্যের প্রার্থনা তোমাকে পর্ণ করিতে 
হইবে মা। তোমার অস্কগ্রহ ছাড়া কি তোমাতে 
মন রাখ যায়? 
যদি বল, যাও যাও অমন জ্ালাতন করো! 
না, আমার ব্রিভুবন মণ্ডলে কত কাজ্জতাকি 


১ নমো নমো নমে। গৌরী) নমে! 
ছুঃঘী দাসে কর দয়! তবে গুণ 








উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য-_নম নংখ্যা 


জান না? একটি ব্যক্তির কাছুনি শুনিবার সময় 
কি আছে আমাৰ? তাহান্ন উত্তরে বলি, মা 
তুমি যদি অমন কথা বল তাহা হইলে আমি 
কোথায় যাইব? কাহার কাছে যাইব ? মা 
ছাড়া সন্তানের অন্ত কোন্‌ আশ্রয় আছে? তাহ! 
ছাড়া স্থধামাখা মাতৃনাম আর কার আছে? 
অ.শ্র নামের মধ্যে 'মা” মাষটিই যে লবচেয়ে মিষ্ট । 

ন। মা, যাও যাও বলিলে চলিবে না। যদি 
বল ছাড়ে। ছাড়ো, তোমার ওই বিকৃত ক্রি বদন 
আর দেখিতে চাই মা, তাহ] হইলে যা, আমি ব্ধপ 
বদলাইব। হতভাগ্য ম্গযাদেহ বদলাইয়! অচেতন 
নৃপুর দেহ পবিগ্রহ কর্রিব। তুমি তখন তোমার 
চরণে আশ্রয় দিবে। তুমি যখন চলা-ফের! 
করিবে, শিবের কাছে বলিবে, আমি তখন “জর 
শিব? জয় শিব? বলিয়া বাজিতে থাকিব। মন্ুব- 
চেতস| নাই বা রহিল । তোমার পাদম্পর্শ তো 
লাভ হুইবে। উহা যে পরম সৌভাগ্য ।১ 

২। ব্রক্ম ও শক্তি অভেদ্দ। অনন্ভ- 

বূপিণী ম। 

ব্রন্ধ ও শাক্ততে যে ভেদ নাই ইহ! কত 
ভাবেই না ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন । এই বিষয়ে 
কত দুষ্টাস্ত দিয়াছেন, দ্বয়ং তোতাপুরীর সহিত 
এই লইয়া বাদবিচার করিয়াছেন। অবশেষে 
একটি দৈবী ঘটনা ঘটাইয়! তোতাপুরীকে ইহা 


নারারণি! 
জানি ॥১ 


যেখানে-সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে । 
নিশিদিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে ॥5 
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে 
স্বধামাথা তারা শাম মা আর কার আছে ?৮ 
ঘর্দি বল ছাড় ছাড় মা, আমি নাছাড়িব। 
বাজন নুপুর হয়ে ষ! তোর চরণে বাজিব ॥৯ 
যখন বসিবে মাগে। শিব সঙ্গিধানে ।-- 
জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে ॥১০ 


আশ্বিন॥ ১৩৯১ ] 


মানিতে বাধ্য করিয়াছেন । শ্রারামকৃষ্ণের জীবনী- 
পাঠকের ইহা অবিদ্িত নাই। ঠাকুর বলিতেন, 
বরক্ষ যখন হ্ত্ি-স্থিতি-লয় করেন তখন তিনি 
সগ্ডণ। তাহাকেই তিনি মা বলেন। সেই 
মা আবার অনস্তক্ষপিণী। তাছার ইতি করা 
যায় না । কত ব্ধপেই শা ঠাকুর জগন্মাতার 
দরনি লাভ করিক্রাছিলেন। “নমে! নমো নমো, 
গানটির এই তাবের ব্যঞগ্ক কয়েকটি পঙ্ক্তি 
নিশ্চিতই ঠাকুরকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত 
কবিয়াছিল ।২ 
৩। যোগমায়ার শক্তিতে অবতারলীল। 

একবার হৃদয়ের সঙ্গে কামারপুকুরে এবং 
শিগড়ে অবস্থানকালে ঠাকুর নিকটস্থ শ্কামবাজার 
পল্লীতে গিয়াছিলেন। সেখানে দলে দলে 
লোক কীর্তন করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে 
আপিয়াছিল। দিবারাত্র এই ব্যাপার | ঠাকুরের 
দ্গানাহার বিশ্রামের সময় নাই। সময় নাই 
অপময় নাই লোক আমিতেছে। কেন আসিয়াছ, 
কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে ন1। 
কে যেন এখানে আম্বাদের টেনে এনেছে । পুরুষ, 
নারী, বালক, বালিক1 ছোট বড় সব শ্রেণীর 
জনতা । 

ঠাকুর ব্লিতেন, এখানেই যোগমায়ীর 
আকর্ষণ কি তাহা বুঝিয়াছিলেন। যোগমায়! 
ভেক্কি লাগিয়ে দেন। তীহারই শক্তিতে অবতাব- 
লীলার অসম্ভাব/ ঘটনাগুলি ঘটে ।* 


নমো নমো নষো গৌরী, 


৫২৪ 


৪ মায়ের পাবন নাম 

ভগবানের নাষ-গুণপগান করা রূপ ভক্তি- 
যোগের অন্ততম সাধনাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
খুব জোর দিতেন । কত তক্তকে এই সহজ লরল 
সাধনার উপযোগিতার কথা বার বার বলিতেছেন 
ইহা! আমর! প্রশ্রীরামকৃষ্চকথামৃতের বহু স্থানে 
দেখিতে পাই । শ্রীতগবানের নানা ভাব, নাম ও 
রূপের ঘনীভূত প্রকাশ ঠাকুরের নিকট তাহার 'মা?। 
মাকে মানা তাই তাহার কাছে আধ্যাত্মিক 
জীবনের একটি প্রকাওড ধাপ বলিয়া! মনে হুইত। 
কেশবচন্ত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মতক্তগণ ঠাকুরের 
নিকট কিছুদিন আনাগোনা করিয়া তিনি “মা, 
বলিতে কি বুঝেন তাহা! যখন উপলব্ধি করিলেন 
এবং নিজদের ক্রাক্ছ সমাজের উপাসনার মধ্যে 
ঈশ্বরের মাতৃতাব সংযুক্ত করিলেন তখন ঠাকুর 
বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । নববিধান ব্রাঙ্ম- 
সমাজের লেখক ও গীতিকার শ্রীক্মিলোকা সেন 
শ্রভগবানের মাতৃতাবের কয়েকটি গান রচন। 
করিয়াছিলেন। ঠাকুর খুব পছন্দ করিতেন। 
“নিবিড় আধারে মা তোর চঙ্গকে ও বূপরাশি 
এই গানটি শুনিতে শুনিতে তীহার সমাধিস্থ 
হওয়ার বর্ণনা কথামুতে আছে। 

নরেন্দ্রনাথের মা-কালীকে মানা এবং ঠাকুরের 
তাহাকে “মা ত্বং হি তারা” গানটি শিখানে! এবং 
নরেজের সারারান্ি এ গান গাহিয়া মত্ত হওয়ার 
ঘটন| জীগ্রুরামকঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গে বলিত হইয়াছে। 


২ তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিব৷ তুমি গো যামিনী। 
কখন পুরুষ হও ম1॥ কথন কামিনী ॥২ 
রামরূপে ধর ধস্থ মা, কুষ্তরূপে বাশী। 
ভূলালি শিবের মন ম| হয়ে এলোকেশী ॥৩ 
দশ মহাবিদ্য। তুমি মা, ছ্শ অবতার । 
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার ॥৪ 
তুমি হ্বর্গ, তুমি মত্য, তুমি গো! পাতাল। 
তোমা হতে হরি ব্রদ্ষা ছাদশ গোপাল 1১৫ 

১ হশোদ1 পৃজিয়েছিল মা! জব| বিহদলে। 
মনোবাঞ্থা পৃর্শ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥৫ 


শ্ররামকষ্ণের ম! সাকার! আবার নিরাকাব]। 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি ধারে ।/ 
সেট! চাতরে কি ভাঙবে হাড়ি বোঝ না] রে মনন 
ঠীরে ঠোরে।' ্রীামপ্রসাদের মন কি কর 
তত্ব তারে" গানটির শেষ লাইন ছুটি ঠাকুর 
শ্ররামকষ্ণের প্রাণের কথা । মায়ের তত্ব মানুষের 
বুদ্ধির অগম্য । ঠাকুর বলিতেন, শাস্ত্র শুধু আভাস 
দেয় মান্র। মাযেকিতাহা মায়ের উপর নির্ভর 
করিলে তিনিই যথাকালে বুঝাইয়া দেন! অতএব 
কর্তব্য মায়ের নাম চিন্তা করিয়া যাওয়]। ব্যাকুল 
প্রাণে তাহাকে ডাকিবার চেষ্টা করা ।৪ 

৫। ভক্তের ভক্তিডোরে মা বাধা 

শ্ররামকষের একটি প্রিয় গান- শ্টামা যা কি 
কল করেছে । প্রত্যেক মান্য যায়েব হাঁতেনু 
বিচিত্র কল। মা নিজে চৈতন্তরূপিণী হইয়া 
মাহ্গষের মধ্য বিষ! মাস্থুষকে ঘুরাইতেছেন । 
অধিকাংশ মান্টঘ তাহা! জানে না। জনের পর 
জন্ম হখ-ছুখে চক্রে ঘুরপাক খায়। ক্কচৎ কেহ 
মাকে আবিষ্কার করে। 

“যে কলে জেনেছে তারে, 

কল হতে হবে নাতারে, 


ঃ সস শপ শালা শীীশিশীশীশ শশা 





ডদছ্গোধম 
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কোনে। কনের ভক্তি ভোবে 
আপনি শ্যাম। ব্যধা আছে।, 
( শ্ীশ্ররামকৃষকথা মৃত, ৪1১৬১) 

ভক্তির ডোরে মাকে বাঁধিয়া ফেলা যায় 
এই প্রসঙ্গটি ঠাকুর বার বার বলিতেন। তখন 
মা নিজে যেন ভক্তের পুতুল হইয়া যান। 
শ্ররামপ্রসাদের বেড়া বীধিতে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। ঠাকুর আরও কত দৃষ্টান্ত 
দিতেন। 

আলোচ্যমান গানটির কয়েকটি পঙ্ক্তিতে 
জগজ্জননীর প্রতি ভক্তের কতকগুলি অদ্ভুত 
আব্দার ব্ণিত হইয়াছে । পড়িতে পড়িতে স্বদয় 
অভিভূত হয়। 

মা, মৃত্যু যখন আিবে তখন উহ যেন ভোমা 
হইতেই আমিযাছে এইটি বুঝিতে দিও । একটি 
আব্দার -আমি মংল্য হইয়া জলে সীতার 
কাঁটিন, তৃমি মৎস্ত-শিকারী পাখি হইয়! আকাশে 
উড়িবে এবং আমাকে তুলিয়া লইবে। তোমার 
নথাঘাতে প্রাণত্যাগ বড় ভাগ্যের কথা। উহার 
ফলে তোমার শাশ্বত পার্দপদ্মে আশ্রয় লাভ 
করিব ।& 


৪ যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে । 
অস্তকালে জিহ্বা থেন মা, শ্রীচুর্গা বজে ডাকে $* 
ছুর্গ' ভুর্গা বলে, যেবা পথে চলে যায়। 
শুলহত্তে শুলপাণ বক্ষা করেন তায় |১৭ 

€ চঞণে লিথিতে নাম আচড় যদি যায়। 
ভূমিতে লিখিজে থুই নাম, পদ দে গে তায় |১১ 


শঙ্কর হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে। 


মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তাল লবে 1১২ 
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখম যাবে গে। পরাণী। 
কৃপা করে দিও ম। গে। রাঙ্গ1 চরণ দুখানি ॥১৩ 
পাব কর ও মা কালী, কালের কামিনী । 


তরাবারে ছুটি পদ করেছ তরণী ॥১৪ 


গোলোকে লবমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী। 
কাশীতে মা অয্রপূর্ণা অনস্তবূপিণী 1১৬ 


কিছু ভাবনা, কিছু কথা 
শ্রীমতী আশাপূর্ণ দেবী 


'পৃগ্্রী' দবড়াতা গ্রবীণা লোখিকা-_জ্ঞানপাঁঠ, রবীন্দ্র, লীলা, সাহত্য আকাদেম” প্রভৃতি পরস্কারে সম্মানিতা । 


ক্রমশই যেন আমরা! বড় ছুঃখী হয়ে যাচ্ছি। 
অনেক অভাব অভিযোগ পৈন্য দারিত্যের মধ্যেও 
আমার্দের কোথাও যেন একটি আনন্দের সঞ্চয় 
ছিল। সেই সঞ্চয়টুককে আর খুঁজে পাচ্ছি না। 
জনে দিনে মিরানন্দের শিকার হয়ে চলেছি। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিনগুলি শুরুই 
হয় একট! গভীর হতাশার অন্ধকার দিয়ে। 

সকালবেঙ্গা খবরের কাগজ খুললেই মন 
বিষ্নতার তারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠ । কাগজের 
পাতা ওণ্টানোর সঙ্গে লঙ্গেই যেন চোখের সামনে 
দিয়ে এগিয়ে চলে একটা তয়াবহ ছুন্বপ্রের 
মিছিল। 

অথবা “এগিয়ে চলে না, একই জায়গায় 
একটা পঙ্কিল আবর্তে পাক থেতে থাকে !""'যেন 
তার থেকে আর উদ্ধার নেই তার। একই 
ছুংন্বপ্ নিক্সেই আবার আগামীকাল এসে দাড়াতে 
হবে। সকলেই জানি সেই আবর্তটি হচ্ছে, 
এ যুগের উত্তরোত্তর বেড়ে চলা লোভ। লোতই 
সব পাপের মূল। সেই লোভ পাপ অনাচার 
অবিচার, আদর্শহীন উন্মাদনা, সীমাহীন হুর্ীতি, 
লজ্জাহীন ক্ষমতালোলুপতা, আর ক্ষমতার মদ- 
ষন্ততা, এবং পরিণাম-চিস্তাহীন, শুতবোৌধহীন 
আত্মবিশ্বাসহীন নেতৃত্ব । 

নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস আর শুভবোধ থাকলে, 
যুগ এমন বল্গা ছাড়া ঘোড়ার যতে। যথেচ্ছ গতি 
নিত না । নিতে পারত ন!। 

অতএব আমরা যার! নেহাতই জনসাধারণ, 
যাঙ্গের কাম শুধুষাত্র একটি ভোট”, যাদের একমাঅ 
প্রার্থনা একটু শান্ত হাওয়া, একটু শৃঙ্খলার ছন্দ, 
চাওয়াটা খুব বেশি হলে কিছু কিঞিৎ নিরাপত্তা, 


তাদের মধ্যে বেড়েই চলেছে হতাশ! আর 
বিষগ্রতা। কোথাও নেই একটু আশ! আশ্বাসের 
আলোক-কণিক]। 

নতুন সকাল নতুন কিছুই দ্বিতে পারে না 
অধিক ভয়াবহতা, আর অধিকতর অনিশ্চয়তা 
ছাড়া। নিরানন্দের ভারে ওপর প্রতিদিনের 
দৈনিক সংবাদগ্রলি আরগ নিরাননের ভার 
চাপিয়ে চলে । ছুখ বাড়ায় । 

সমাজব্ধ যনের চিরকালীন বিশ্বাস ধারণ! 
সত্যবোধ মৃল্যবোধ--এগুলির তে। আর দাড়াবার 
জায়গ! নেই, সরে গেছে পায়ের তলার মাটি। 
তাই দৈনশ্দিন জীবনের অতিধান থেকে চিরকালীন 
শবগুলোও দীড়াবার জায়গা! হাবিয়ে ক্রেমশ 
বাতিল হয়ে যাচ্ছে। 

একদা, "দিনে ছুপুরে ডাকাতি” কথাটা ছিল 
প্রায় এবনাষেঘে বজ্র মতোই অতকিত 
আতঙ্কের। এথন দিনছুপুরটাই ভাকাতির পক্ষে 
প্রশন্ত সঙয়। খুন, জখম, ছিনতাই, ধোলাই, 
পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা, ভাগ মেরে ঠা 
করা, লবই সংঘটিত হচ্ছে প্রকাশ দিবালোকে । 
জনাকীর্ধ রাজ-রাজ্তার মাঝখানে । 

মানবিকতার এই ধ্বংসদৃশ্টে আজ জন- 
লাধারণ নিক্ষিয় দর্শক । প্রশাসন নিক্রিয় দর্শক, 
“সত্যের প্রহরী? পুলিশ নিক্ষিয় দর্শক । "আমাদের 
কিছু করার নেই। 

কী করে থাকবে? 

টা শবটি করলেই তো! খুনের মুখ ঘুরে 
ধাড়াবে। 

জনসাধারণ তো হাতে হাতেই খুব হবে। 
পুলিশের “তবিয্যৎটি' খুব হবে, আর প্রশামনের 


৫৩২ 


পাজানো দাবার ঘু'টিগুলি খুন হবে। 
তবে? কেচায় বোকামি করে খুন হতে? 
অতএব নীরব নিক্ষিদ্ব দর্শকের ভূষ্নিকাই 
নিরাপদ । 


ল্মরপাতীভকালে নয়, ম্মরণকালের মধ্যেই 
ধুনঃ শবটা ছিল একটা গাঁশিউরোনো শব্খ। 
'নরহত্যান্ট। নিতাত্তই “নার তীয়) | সে-দব শৌখিন 
মনোবিলাসের কথা এযুগে আর ওঠে ন1। 

শয়ে শবে? নয়, হাজারে হাজারে “হত্যা, 
'আত্মহত)» “অ'ত্সহত্যার নামে চালীনে। হত)» 
চলে চপেছে-অবাধে, অব্যাহত ধারায়। তার 
গঙ্গে চলেছে 'তদন্ত' আর বিচারের লাষে এক 
পরিচিত প্রহসন । 

অন্দর থেকে দরে টেনে নিয়ে আসা হয় 


গৃহস্থ ঘন্ের গৃহবধূর এঅন্বাতাবিক মৃতু)? 
রহম্তটিকে। ছু-পাচ-শ বছর ধরে চলে ওই 
তদন্তের নাট্যলীলা, অত:পর রায়। হ্থ্যা, 


ঘটনাটি আত্মহত্যাই।' 

অথবা “উপযুক্ত প্রমাণের অতাবে কাহাকেও 
শাস্তি দেওয়। গেল না।” 

জার কী করা? 

খুন করলে ফাসি হয়। অপরাধ করলে 
সাজা হয়। এপব সেকেলে কুসংস্কার যখন উঠেই 
গেছে। তখন অপরাধের নার়কর। নিজেদের 
হীন? মনে করে অকুতোভয়ে চরে বেড়াবে, 
এটাই তো স্বাভাবিক । 

দেখতে দেখতে--চোখ অ-কাতর । 

সইতে সইতে গা পাথর । 

“মাছষের নাম যে মহাশয় এধুগ তার বড় 
লুনার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। 

ৰাস্তবিকই আমাদের সহ্নশক্তির পরাকাঠা 
দ্বেখতে দেখতে আমব। নিক্ষেরাই মোছিত হজে 
হাই। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


কবে নাকি “এক পয়সা” ট্রাম তাড়া! বাড়ায় 
দেশে বিপ্রব এমে যেতে বসেছিল। কে জানে 
সে কোন্‌ গ্েশ! 

প্বশ্যই এদেশ নয় । 

এদেশ আলাদা । 

বড় ধৈর্যশীল সর্বংসহা! এই দেশ! 

এদেশে মূল্যবৃদ্ধির মাবাপ নেই? না 
থাকলে নেই৷ কীকরা যাবে? করে। কিছু 
করার নেই |, কে বাড়াচ্ছে, কেন বাড়াচ্ছে, সেই 
বাভবুদ্ধিতে কার গায়ে শান বাড়ছে। অত 
ধাদ্ধায় কে যাবে বাবা! পাচ্ছ এই ঢের! 

যা পাচ্ছ না, তার জন্যেও তো যোলো- 
আনার জায়গায় আঠারে। আনা ধরে দিতে হচ্ছে, 
হবে। “বিছ্যাৎ নেই, অন্ধকারে ডুবে পড়ে আছ? 
টেলিফোনের নিসিভারখানা ঘরসাজানো খেলনা ? 
তাতে কী? মাশুলটা বাড়িয়ে যেও ।, 

তাই যাচ্ছি। কারণ আমাদের কিছু করার 
নেই । 

একদা! জ!তির পিতা জাতিকে আদেশ 
দিয়েছিলেন, “গ্রামে ফিরে যাও-_” অবাধ্য আমর! 
সে আদেশ মানিন। আজ পৌরপিতার। সে 
আদেশ অন্গসরণ করে গ্রামকেই ফিরিয়ে এনে 
দিয়েছেন আমাদের কাছে। ফিরে এসেছে 
সবতোলুটি-গোবিন্দপুর, খানাভোবা জল জঞ্ীপ, 
এবড়ো খেবড়ো। 

অব্শ্ত খাজনাট! শহুরে সাইজেরই আছে, 
ব্ণঞ্চ সাইজ বাড়ছে। 

বাড়ছে? দিতে হবে। উপায় কী? 
আমাদের ভূমিকা যে “মহাশয়ের? । অতএব কিছু 
করার নেই । 

ঘরে বাইরে, সমাজে সংপারে, আঙষাগের 
হাত-পা এক অমোঘ অদৃত্ব শেকজে বাধ]। 
কোথাও কিছু করার নেই আমাদের । 

একেবারে ব্যক্তিগত জীবনেই কি-_- আজ 


আশ্বিম, ১৩৯১ ] 


নিজ চিন্তা-চেতনার ভূমিতে স্থির থাকবার উপায় 
আছে আমার? 

আমি যদি ভাবি “আমার বাড়ির চূর্বপ 
শিশুটিকে বছর ছুই বয়স না হতেই পিটিয়ে কুলে 
পাঠাব না, খেলুক কিছুদিন। ন্থাস্থ্যটা গড়ে 
তুলুক। আমার সে ভাবনা পন্যাৎ হয়ে যাবে। 
এখন থেকে স্লের সীট দখল করে না বসলে, 
তবিষ্াতে শহরের সমন্ত স্কুলের দাই ওর মুখের 
ওপর বন্ধ হয়ে যাবে। 

অতএব চুলোয় যাক আমার ভাবনা, আর 
বেচারার স্বাস্থ তোর সকালে ঘুষ তাড়িয়ে তাকে 
পিটোতে পিটোতে চালান করো 'আট্টিপের? ঘরে । 

আমার সংকল্প “সাদা? রাস্ত। ছাড়া চলা! হবে 
না। হবেনা? তাহলে অনিবার্য প্রয়োজনের 
সময়ও জীবনদায়ী ওযূধটি থেকে, *্রনের টিকিটটি 
পর্যস্ত আমার নাগালের বাইকে বসে থাঁকবে। 
অতঞ্জব মরণ-বাচনের সময় 'কালোপথ' ছাড়া 
গতি নেই। 

উপায় কী? 

করার কিছুতো নেই। 

বড়জোর আমরা শুধু ব্ষিগ হয়ে উঠতে 
পারি! ছুংখী হয়ে যেতে পারি। 

চা 

কিন্ত লত্যিই কি আমাদের কিছুই করার 
নেই? 

বঙিরঙ্গের ওই ছুঃদ্বপ্রের মিছিলের থেকে চোখ 
ফিরিয়ে নিয়ে, একবার একাম্তই নিঞ্জেদ "ঘরে? 
একটু চৌখ ফেলে দ্রেখলে, কী হয়? সেখানে কী 
আছে, কী নেই বোঝবার চেষ্টা করার বোধহয় 
কিছু ধরকার আছে। 

বহিপঙ্গের এই অনিবার্ধ দুঃখের বোঝার ওপর 
কিছু কিছু (হয়তে। ব| অনেক কিছুই ) দুঃখ কি 
আমাদের নিজেগের লট নয়? 

“লস্ভোধাকে ঘদি আমর! আমাদের চিত্তজগৎ 


কিছু তাবনা, কিছু কথা 


€ও৩ড 


থেকে নির্বাসন দিই, গাছের ঘে ভালটায় ফল 
আমার নাগালের মধ্যে, তাকে তুচ্ছবোধ কৰে, 
যদি অনবরতই মগভালের ফলটির জন্তে লাফাই 
ঝাপাই কৰি, কিছুটা ছুংখ আসবে বৈকি। 

আমি অবশ্য তধাকধিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
পমাজের কথাই বলছি! যে দমাঞ্জটিই আমাদের 
পিষাজের, সত্যকার মেরুদণ্ড! যেখান থ্থেকে 
উঠে আসছেন শিল্পী সংস্কৃতিবান কবি পাহিত্যিক 
বুদ্ধিজীবীর1 | 

মধ্যবিত্ত । তবু ধ্যান ধারণা লক্ষ্য থাকে 
উচ্চবিস্তদের দিকে । 

একথা বলব না যে উচ্চ আশা থাকবে না । 

কিন্তু সেই উচ্চ আশার পিছনে, রেসেন্ 
ঘোড়ার মতো নিজেকে ছুটিয়ে মেরে তার বলে 
'ঘামর! কী পাই? কতটুকু পাই। “সম্তোধ' 
নামক দুর্লভ বস্তটিকে পণ ধরেই তো! এই জুয়া 
খেলায় নামা । 

কাজেই হয়তো কখন কখন আমাদের 
একট! তয়াব্হ পরিণতির মুখোমুখিও হতে হুয়। 
বললে তৃ্স হবে না, আমাদের 'সতি উচ্চ আশাব 
প্রধান মাধ্যম, আমাদের ছেলেমেয়ের1। তারাই 
তে৷ মা-বাপের গৌরবের জয়পতাকা! তবে 
তাদের নিয়েই লেগে পড়তে হবে। বলছি ন! যে, 
'আম্ার ছেলেটি মেষেটি, সবসেরা হোক” এই 
চাওয়াটি হগা-বাপেস শক্ষে অন্যায় । চাওয়াটি তে। 
থাকবেই । কিন্তু সুশকিল ঘটে তখনই, যখন সেই 
চাওয়াটিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে, চাহিদা, । 

চাহিগা হচ্ছে, “তোমায় বাপু সেরা হতেই 
হবে।? 

গা-বাপ যেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক 
অলিখিত চুক্তিতে নামেন, গ্ভাখো বাপু, তোমার 
জন্তে আমর! সাধ্যের অঠিরিক্ত করছি ধেখছ 
তো? তুমিও তোমার সর্বসাধ্য প্রয়োগ করে 
আমাদের “সুখ রাখবে" ।” 


£€৩৪ 


অতএব “হাট হাট ঘোড়া হাট! ছপটি 
মেরে মেরে দৌড় করাও। 

খেলা-ধুলো বন্ধ। ডাইনে বীষে মাস্টার। 
“খোকা তুমি আমাদের সুখ রেখো ।” 

আর কোন কিছু শেখার দরকার নেই 
খোকার । গ্রারিত্ববোধ, কর্তব্াাবোধ,নম্রতা ভদ্রতা, 
সভ্যতা তথ্যতা» কিছু না । তুমি আমাদের মারো 
ধর ঝিচোও, ঘা খুশি কর, বাবা, শুধু রেজাণ্টটি 
ভাল করে 

“আমার মাথায় ঢুকছে না বাবা।, 

ঢুকবে। ঢুকবে । বলতো আর একজন 
টিউটার দেখি। 

বাবা ! তুমি যদি রোজ একবাঝ্স করে লাবান 
মাখো, মার মতন ফর্গ। হবে ? 

(টা বলেছিল একটা ছেলে । ) 

আহত বাবা সুখ কালো করে বলেছিলেন, 
কোথা থেকে এপব কুশিক্ষা পাচ্ছ? তোমার 
রেজাণ্ট খারাপ হওয়৷ মানেই আমার মাথ! কাটা 
হাওয়া, সেট। ভেৰে দেখেছ? 

বিস্ত বাবা তো বলেন মান্ত্র ছু-চারবার । 
ঘতক্ষণ ৰাড়ি থাকেন। আর ম1? 

শয়নে শবপনে, চলনে বলনে, খেতে শুতে 
অহরহ বলে চলেন-না, “রেজাণ্ট খারাপ করলে, 
আমায় গলায় দড়ি দিতে হুবে। সেটা মনে রাখিল | 

ছেলের রেজাণ্ট খারাপের বিপরীতে ম! গলায় 
দড়ি দেওয়। ছাড় আর কিছু ভাবতে পাবেন না। 

প্রতিঘবেই এমনটি হচ্ছে তা বলছি না। তবে 
ধারা যত উচ্চবিত্ত, তাঙ্দের আশ। তত উচ্চ। 

এই চাহিদ্রার চাপ বেশির ভাগই স্কুলের গণ্ডি 
পার হবার কালেই। 

সনে রেখো এই হার্কশীটের ওপরই তোমার 
তবিষৎ।” 

কিশোর মন বড় সুকুমার ॥ আবার হয় তো 
একটু উদ্টোপাণ্টাও। এই চাহিদার চাপ তাকে 


উদ্বোধন 
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বিভ্রান্ত কৰে । 

কথন্ধ কখন এমম ভারাক্রান্ত করে তোলে 
থে, িধি খারাপ হয়” এই আশঙ্কায় দড়িটা নিজের 
গলাতেই দিয়ে বসে। এই ভয়াবহ পরিণতির 
ৃষটাস্ত তো৷ প্রাক প্রান্গ চোখে পড়ছেই ! 

মেয়েদের ব্যাপারে তো আহও এককাঠি 
বাড়া। তাগ্ের শুধু স্কুল কলেজের রেজাণ্টটি 
তাল করতে পাব্রলেই কাজ মিটে যাবে না। 
তাকে সর্ববিস্তাপটিয়সী হতে হবে। তাকে নাঁচ 
শিখতে হবে, গান শিখতে হবে, সীতার শিখতে 
হবে, ছবি আক! শিখতে হবে, হয়তো! বা হুচী- 
শিল্পট1ও শিখতে হবে । 

জীবনের অন্য কোন শিক্ষা হোক না হে'ক 
চৌকসটি হওয়াই চাই ! তবে তার সঙ্গে পরীক্ষার 
রেজাণ্টটিও ত।ল হওয়া চাই । 

বেশ ভাল করলেও, বলা! হবে, "আমি 
অবশ্ত আরও একটু ভালর আশা করেছিলাম 1 

দুঃখ ব্দেনা, ছুরস্ত একটা অভিমান কোন 
ক্ষেত্রে তাকেও হয়তে| সর্বনীশ। পরিণতির দিকে 
ঠেলে দেয় । 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এর! হয়তো মা" 
বাপের একক্বাত্র সন্তান। সেটাই স্বাতাবিক। 
লক্ীছাড়াদের ঘরে “পাচ-সাতটা” থাকতে পারে, 
থাকেও। লক্মীমন্তদের ঘরে প্রায়শই ওই “একটি 
সাজই |” 

খবরের কাগজই এ খবর আমাদের হবে 
পৌছে দিয়ে যায়, স্কুষার সুন্দর একটি মুখের 
ছবির সঙ্গে। দেখলে হাহাকার আসে । 

অভিমান আর অহেতুক একটা লজ্জায় 
ছেলেটা মেয়েটা হয়তো তার মা-বাপের “একমান্ত 
পস্ভানকে” হত্যা করে বসে। কারণ তাকে 
শেখানে! হয়নি “দীবন কত মহান লভাবনাষয়, 
জীবনের মুল্য কী? শেখানো হয়েছে শুধু 
জীবনের মুল্য “মার্কশীট? | 
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ভয় হয়, বেশে এই ধরনের ঘটনা! কষ্পেকটি 
ঘটতে থাকলে সমাজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাৰ 
প্রবণতা ছেখা দেবে কিনা। 

অকল্পনীয় মর্মাস্তিক এই ছুঃখকে আম্বরা থেন 
ডেকে না আনি। এ নিয়ে বোধহয় ভাববার 
দরকার আছে। এখানে কি বলা যাবে, “করার 
কিছু নেই? 

আর রয়েছে ভাবনার একটা বিরাট বিষয় । 
নিতাদদিন দেশে যার জন্য শত শত প্রাণ বলি 
পড়ছে । যার জন্য আজকের সমাজ বিধ্বস্ত, 
বিপর্যস্ত, ক্লেদাক্ত। 

বলছি পণপ্রথার কথা । যে প্রথা দেশে 
একাল সেকাল চিরকাল ধরে সম্গাজের বুকে_- 
জশাতা হয়ে রয়ে আছে। শুধু বসে আছে" নয়, 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। 

আইন একে জব করুতে পেরে উঠছে ন।, 
আন্দোলন আর আলোচনা এর একটু কোণ 
থসাতে পেরে উঠছে না, নারাজাগরণ” “নানী- 
মুক্তি শব্দটা এর কাছে অর্থহীন। কারে! কোন 
শুভবুদ্ধি, কারে! কোন চেষ্টা, এর গায়ে আচড়টি 
পর্ষস্ত বসাতে পারছে না। 

'পণপ্রথা” তার প্রবল শক্তি নিয়ে--অপ্রতিহত 
গ্রতাপে ন্মাজের বুকে নৃত্য কৰে চলেছে । 

ঘরে ঘরে যতই পণগ্রথার শোচনীয় পরিণাম 
দেখা যাচ্ছে, ততই যেন তার দাপট বেড়ে 
চলেছে। সারা তারতবর্ষ জুড়ে এই কুৎসিত 
কুপ্রথা তাৰ বিস্তৃতি ঘটিয়েই চলেছে । 

কিছুকাল আগেও দেশে কোন কোন 
মক্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থাটা ছিল উপ্টে!। পাত্র- 
" পক্ষকেই অর্থের বিনিমন্ষে কন্তা সংগ্রহ করতে 
হত! ক্রমশই নে প্রথার রূপান্তর ঘটছে। 
ধনী ঘরে এখন নাকি একটি বিজ্কে বাবদ পণের 
লক্ষ্যমাত্র! লক্ষ টাকার উ্ধ্ৰে ! 

অতি উচ্চ শিক্ষিত ঘরেও এই মলিন কুৎসিত 
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অমাজিত সেকেলে গ্রধাটিন গৌরব 
প্রবেশাধিকার । তখন হয়তো! শৌখিন করে 
বলা হয় “যৌতুক'। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী- 
দরিদ্র নিবিশেষে এই কুগ্রথার বলি। 

আধুনিক যুগে আমরা আমাদের সমাজ 
জীবনের অনেক কুপ্রথা, কুসংস্কার বৌটিয়ে বিদ্বেয় 
করে দিয়ে পশ্চিমের জানলা” খুলে অনেক 
আলে। বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করছি। হয়তো 
বা ওই কু-দের বিদায় কবুতে চোখে কানে না 
দেখে কিছু ্ব-কেও বিসর্জন দিয়ে বসছি, কিন্তু 
আশ্চর্য, এই অগাধ মুঢতার জঞ্জাপটিকে ঘরের 
মধ্যে ভরে রেখে সযত্বে লালন কবে চলেছি । 

এর মর্মান্তিক শোচনীয় পরিণাঙ্কের দিকে 
তাকিয়ে দেখছি না। এই জগ্রাল দিনে দিনে 
সমাজজীবন, তথা পারিবারিক জীবনকে পঙ্থিল 
কবে তুলছে। 

আজকের মেয়েরা এত শিক্ষিত, এত কতবিদ্ঞ, 
হয়ে চলেছে, অথনৈতিক স্বাধীনতা তাদের 
পুরুষের চেয়ে আঙ্গ আবু কম নয়, নারী 
্বাধীমতা” তো তার একট! জন্পগানের ধ্বনি, তবু 
দেশের এই সমগ্র নাবীশক্তি পেকে উঠছে না এই 
জণ্জালকে সাফ করে ফেলতে! 

কিন্ত কেন পারছে না? কেন ডাক্তার, 
হণ্িনীক্ষার, লশ্ইযার, পি. এইচ. ভি. প্রফেসর 
মেয়েরাও অনায়াসে এর শিকারের সামিল হচ্ছে! 

এই নিরুপায়তার মূল কোথায়? 

আমাঞ্জের এই নিতান্ত পারিবারিক জীবনের 
এই অন্ধ সমস্যার জন্যে কাকে দোষ দেব ॥ আমর! 
ক এখানে “পুলিশের নিক্রিয়তা', “প্রশাসনের 
ওদাসীন্য, অথবা "লমাজবিবোধীছের দেবা ত্য? 
বা “বেকার সমন্তার দোহাই দিয়ে রেহাই পাব? 
অনায়াসে হাত-পা ছেড়ে বলে উঠতে পারব, 
“করবার কিছু নেই! 

এখানে-_ 
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যা কিছু করবা দায়িত্ব তো আমাদের 
নিজেদেরই । 

য্দি তলিয়ে ভেবে দেখা যাক, এর মূল 
উৎদ আবিষ্কার করা শক্ত হয় না। মূল উৎস 
লোভ । একাস্তভাবেই কেবলমাত্র লোভ । 

অবঙ্া জগতের সমস্ত পাপ আর অনাচারের 
মূল উৎস ওই তৃতীয় রিপুটিই। স্বর্ণলোভ, সাশ্রাজয- 
লোত, নারীলোভ, ক্ষমতার লোভ, যশলোভঃ 
প্রতিষ্ঠার লোভ, এই গোতের ঘোড়ায় ছুটিয়ে 
নিয়ে বেড়াচ্ছে জগৎকে | সেখানে পত্যিই হয়তো 
আমাদের করবার কিছু নেই। 

কিন্ত এখানে আছে বলবাবু | 

এখানেও ম। বাপের অন্যায় উচ্চ আশাই 
অনেক ক্ষেত্রে দায়ী! 

হহুত্য। বা আত্মহত্যার” ঘটনার বিবরণে তো 
বেশির ভাগঈ দেখ যায়, মাবাঁপ প্রতিশ্রুতি" 
মতো! পণ দিতে না পারায়, বৌয়ের ওপর 
অত্যাচার শুরু হয়। 

কিন্ত কেন এই প্রতিশ্রুতি? কেন সাধ্যের 
অতিরিক্ত পাজের দিকে হাত বাড়ানো? 

কেন দীন দবিদে ঘরেও মেয়েকে ছোট্ট থেকে 
«“লোনার টোপর মাথায়? দেওয়| বর আলাপ স্বপ্ন 
দেখানো ? 

মনে হয়, তাকে বাস্তবের মুখোষু!খ দাড়াবার 
শিক্ষা দিয়ে তৈরি কর। ভাল যে, “বাছা? ঘর্-সংসার 
সোনার টোপব সকলের জন্তে নয় । মনকে গ্রস্ত 
কর, থেটে পিটে পৃথিবীর মাটিতে দাড়াতে হবে। 

এ ভাষণ যদ্দি নিরক্ষর চাষীবাসী গ্রামের 
মেয়েছের জন্যে, তো বিদুধী শহরবাপিনীদের জন্তে 
কথ! 'বুঝতে চেষ্টা কর “আজ্মপন্মান” বস্তটি কী? 
“প্রে্টিজশ কাকে বল? কোনমতে জোগাড় 
কনে ফেল। একটি সোনার চাদ ব্র 

না, তেমন কথ। তাকে শেখানে। হয় না। 
ব্রং বল! হয়, 'তুমি একখানি রদ্ধ হয়ে ওঠো; 


উদ্বোধন 
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আকাশের টাদদটি পেড়ে এনে তোমা? হাতে তুলে 
দেব বাছা । তার জন্যে আমাকে নর্বন্বাস্ত হতে 
হয় তাও ভাল ।, 

মেয়েরা অতএব চাদের প্র দেখে। 

এই মোহ থেকে যুক্তি না ঘটলে কোন শুর 
আশা নেই। 

বাইরে থেকে আলোচনা আন্দোলন করে 
কিছু হয় না। নতৃন নতুন আইন প্রণয়ন করেও 
কিছু হবে না। যতক্ষণ ন! ভিতর থেকে আসে 
প্রতিবাদের দৃঢ়তা । যতক্ষণ না ছেলেরাও 
অনুধাবন করতে পারে বিয়েটা কেবলমাত্র 
পাত্রীপক্ষেরই দায় লয়, তাদেরও দরকার! 

কারণ শপরুপক্ষ থেকে শুভবুদ্ধির পাড়! 
ওঠার আশাটা অলীক। যেখানে তৃতীয় বিপুর 
প্রভাব ম্বাচ্ছন্ন করে রেখেছে শুভবু দ্ধকে। 

নি“ক্ষর গ্রামপাপীর ঘরে একটি “ছেলে 
মনেই একটি ভালুক । তাপে যেমন ছেলেই 
হোক। সকলেই জানি গ্রামে আজ দাগিগ্রা- 
সীমার নিচের মানুষরাও মেয়ের বিয়েয় দুপা 
হাজার টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়। তাদের সমগ্র 
সংসারের সারা বছরের “পেটের ভাত? শেষ ধান- 
জমিটুকুও বিক্রী করে মেয়ে পার করতে হয়। 

আবার শিক্ষিত কতবিস্ত পাত্রের মা-বাপ 
জেনে বুঝে বসে আছেন, অর্ধেক রাজত্ব এবং 
একটি পরম সুন্দরী রাজকন্তাকে আহরণ করে 
ফেলাএ চাবিকাঠিটি ভাঞ্দেন যুঠোর মধ্যে। 

তাই ঘষে অভাগ। দেশে হাজারে একট! “সুন্গগী 
মেয়েও ছুর্গত, পে দেশে প্রতিনিক্ন তই, জাতপাত 
গণগোত্র মিলিয়ে পরমাহুন্দরীর+ বায়না । 

দিনের পর দিন খবরের কাগজে “পাত্রী- 
চাই'য়ের কলমে এই নির্লজ্জ বায়নার নযুম। আমরা 
দেখে চলেছি । 

এসবই পুরনো কথা, জানা কথ।। কিন্ধ 
নিবঙ্গের তে৷ প্রতিক্ষণই অন্নচিন্ত। ৷ 
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অপ্রতিরোধ্য সমশ্যা, তার পুধনো। চেহারা 
নিয়ে আজও সমাজের বুকে পুঁতে বলে আছে। 

যুগে যুগে যুগের কত পরিবর্তন হল, হচ্ছে । 
সমাজের লর্বত্র আমূল পরিবর্তন হয়েছে, আরও 
হতে চলেছে । আমাদের কী পারিবাপ্সিক 
জীবন, কী সামাজিক জীবন প্রায় সর্ববিধ পুরনো 
চেহারা পাণ্টে ফেলছে । কিন্তু এই এক অনড় 
অচল অন্ধ দৃর্টিতঙ্গীর আর পরিবর্তন হচ্ছে না। 
সেই দৃ্ইভঙ্গীটি হচ্ছে বিয়েটার দরকার পাত্রী- 
পক্ষের, পান্রপক্ষের নয় । 

তাই এত বায়না, বায়নাক। | 

তাই আজও জীবনে প্রতিচিত” মেয়েরাও 
নিদেকে নিয়ে ঘাড় গুজে “কনে? দ্বেখাতে বসে 
বা বমতে বাধ্য হয়। 

ব্যতিক্রম কি মেই? অবশ্যই আছে। 

প্রেষবিবাহও অধিকতরই চালু হচ্ছে। তবে 
এখনও আমাদের মনোভঙ্লীতে--শ্বাধীন বিষয়ে? 
বর কনেকে ম।-বাপের বির্ূপতায় ঘর ছাড়তে 
হয়। পাত্রের সা-বাপ ঘোষণা করেনঃ ও বৌ ঘরে 
তুলব না।' আর পাজ্ীর বাবা ঘোষণা করেন, 
“এতই যখন শ্বাধীন হয়েছ, চরে খাওগে ।, 

অবশ্য আবান বন্ধ ক্ষেত্রেই রেজিষ্ত্রী বিয়ের 
বিবাহিতা মেক্গেকে আবার গুছিয়ে গাছিয়ে কনে 
সাজিয়ে,বাবা কন্তা সম্প্রদান করেঃ যৌতুকের বন্যা 
বান । পাত্র অবলীলায় সোনার টোপর মাথায় 
দিয়ে বরাপনে বসে মন্ত্র পড়ে শ্বগুরের হাত থেকে 
মেয়েটিকে, এবং তাব সঙ্গে দানসামগ্রী বরাভরণ 
ইত্যাদি প্রভৃতি বাগিয়ে পরমানন্দে বাদরে 
গিয়ে বসেন। 

এ প্রহসন তো রীতিমতোই চালু এখন | 

এই নাটকের সামনে দাড়িয়ে দেখে যদি 
ভাবতে চেষ্ঠী করি, বুঝতে পার যায় নাকি, 
মেয়েধের যধ্যেই রয়েছে সেই চিরস্তন লোভ, 
বস্তপুর্ধের লোভ, বন্ত্রালঙ্কাবের লোভ, আদরের 
লোত। এই মোহের ফাদ থেকে মাথা তুলে 
দাড়াবার ক্ষমত। তার নেই। 

যদি বলা যায় পথ প্রথার প্রধান আসামী 
মেয়েরাই, খুব কি ভুল কর! হবে? পপের 
দাবিতে পাজেন্স মা-বোন যতটা নির্লজ্জ, বাপ-ভাই 
বোধহয় ততট। নির্লজ্জ নয় । 


ঙ 


কিছু ভাবনা, কিছু কথ 
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আবার পণের ঘাটতিতে শাশুড়ী নন্দ বধূ- 
নির্ধাতনে হতটা হিং আর নিরতায় তৎপন্, 
ততট। অবশ্ঠই শ্বশুব-ভাম্কুর নদ্ভু। অবশ্য মা- 
বোনের সহায়ক হয়ে থাকেন গয়ং পতি 
দেব্তাটিও। কাজেই সহজেই বৌকে পুড়িকে 
মারা, পিটিয়ে মারা, ডুবিয়ে মারা, বিষ খাইয়ে 
মারা, গলাটিপে মারা, বুকে বাশ ডলে যাব! 
ইত্যাদি হত্যার বন্থবিধ পদ্ধতি আস্মত্ত করা যায়। 

দেশে প্রতিনিয়তই ঞ ঘটনা ঘটছে, আমর! 
দেখছি শুনছি, “আহা” করছি, বিষ& হচ্ছি 
এইমাত্র | 

কিন্তু কী করে এই পাপগ্রথা সমাজ থেকে 
দুর হবে? একথা! তো! আমাদেরই ভেবে বার 
করতে হবে। 

আশ্চর্ষ। কী অদ্ভুত একট! অন্যায় ব্যবস্থ| 
চালু হয়ে চলেছে তিনকাল ধরে । এক পিছনে--+ 
শাপ্তরের অনুশীসনের দোহাই নেই, সম্গাজপতিছের 
রক্তচচ্ষুর শাসন নেই। লোকতয় (বরং 
বিপরীতই ) বাজ্যভয়, ধর্মভয় এমন কোন 
সংস্কারের দোহাই-ই নেই, ষে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে 
একট! কু-প্রথার দাসত্ব করে যেতে হবে ॥ একদা 
অনেক ব্যাপারে যা হয়ে এলেছে। এখন তো 
সব থেকেই মুক্ত। 

অথচ এক সর্বনাশ! লোতের দায়ে নিরুপায়ের 
ভূমিকায় বাধা পড়ে আছি আমর । 

আর ব্যাপারট! ক্রমশই অনভিজাত ঘর থেকে 
অভিজাত ঘরে উঠে আসছে। 

আজ লমাজের প্রতিটি স্তর থেকেই কি এ 
্রশ্থ ওঠা উচিত নয়, “কেন চিরদিন টিকে থাকবে 
এই কুশ্প্রথা ? “কেন পারব না আমর] এটা দূর 
করতে? এট তো সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের 
হাতে? 

কিন্তু উঠছে কই লে প্রশ্ন? 

এত কোটি লোকে সমৃদ্ধ দেশ, এত শিক্ষ। 
সত্যতার বড়াই, এত ্বাইনঃ আর আইন- 
রক্ষক, তবু সবাই আমর] চোখের সাধনে এক 
নারকীয় নাটকের নীরৰ দর্শকের ভূষ্নিকায় হতাশ 
নিঃশ্বাদ ফেলছি। 

আর ক্রগশই কমর “আনন্দ হারিকে 
নিষানন্দোর শিকার হয়ে যাচ্ছি। 

নিরুপায়তাই তে। দিরানজ্জের আকর। 


“কা হি সা দেবী মহামায়া: 


স্বামী কেদারানন্দ 
বেলুড় মঠের সম্যাসী । 


“তগৰন্‌ কা ছি স। দেবী মহামায়েতি যা 
ভবান্‌ ব্রবীতি 1 হে ভগবন্, ধাকে আপনি 
মহাষায়। বলছেন তিনি কে? কিই বা তার 
স্বরূপ? কিই বা তার কার্য? মেধা খ্াষিকে 
এই প্রশ্ন করছেন রাজ স্থরথ এবং বৈশ্য সমাধি। 
শ্শ্রীচণ্তীর এই হচ্ছে গ্রতিপান্য বিষয়। এই 
মহামায়াতত্ব জাপনের জন্কই শ্র্রচণ্তী গ্রন্থে 
স্থরথ ও সমাধির প্রশ্নসহ শ্রীঞ্রদেবীমাহা ত্মক্পপ 
আখ্যায়িকার অব্তারণ। করা হয়েছে। 

কধিত আছে: পুবাঁকালে ছিতীয় মনু ্বরো- 
চিষের অধিকার সমক্সে (মন্বস্তরে ) চৈত্রবংশজাত 
স্থরথ নামক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হন। 
তিনি প্রজাদের নিজের পুনের গ্ভায় যথারীতি 
পালন করতেন ; তবুও অগ্নাত্যগণের বিশ্বাণঘাত- 
কতায় তার শত্রু যবন নরপতিদের ছ্বার। যুদ্ধে 
পরাজিত হন এবং পরে ছুষ্ট ও বলবান্‌ অমাত্যগণ 
তার রাজা ও সৈন্তাদি অধিকার করে। তখন 
রাজা স্থরথ অত্যন্ত দুঃখিত হক্ে মৃগযা কবারু 
ছলে রাজ্য পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে গ্রবেশ 
করলেম। বনমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শাস্ত 
পরিবেশঘুক্ত মেধা ধাধির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। 
পেই আশ্রম অঙ্গনে বসে বসে তিনি বিষগ্নচিপ্ডে 
নষ্টরাজা, লৈল্ত ও পরিবারগণের জন্য ছুঃখের 
সঙ্গে তাদের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। 
সেই সময়ে সেখানে লমাধি নামক বৈশ্য ব্যক্তি 
উপস্থিত হলেন। (িনিও তার স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় 
পরিজন ও অমাত্যগণ দ্বারা বঞ্চিত, বজিত ও 
পরিত্যক্ত। এ লত্বেও তনি তাদের প্রতি নির্দয় 
না হয়ে আসক্তিবশত: তাদেরই জন অতিশয় 
আকর্ষণ অনুভব করলেন। রাজা সথরথ ও বৈশ্ 


সমাধি পরম্পর মিলিত হয়ে নিজেজের হুতরাজ্য, 
সম্পদ ও পরিবারবর্গের প্রতি মমতা ও আকধণ 
নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং ছ্বজনেই 
বিস্মিত হলেন এই ভেবে ষে, কেন তাদের মন 
হতরাজ্য, পরিবারবর্গ গুভৃতির প্রতি মোহ ও 
মমতাযুক্ত, যদিও তারা তাদ্দের নিকট থেকে বিরুদ্ধ 
ব্যবহারই পেয়েছেন। এর কোন উত্তর শিজেদের 
মধ্যে আলোচনা করে তারা পেলেন নাঃ তথন 
তারা এর সদুত্তর লাভের জন্য আশ্রম্বাসী 
্রহ্ষব্দ্ব মেধা খধির নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁকে 
যধারীতি সম্ভাষণ করে তাদের মনোগত প্রশ্নের 
সুত্র প্রার্থন! করলেন । তারা জানতে চাইলেন 
যে, স্ত্রীপুত্র-রাজ্যসম্পদার্টি বিষয়ে দোষ দেখেও 
বিবেকহীন ব্যক্তির ন্যায় কেন তারা তা্ধের প্রতি 
মমতাযুত্ত ও মোহ্যুক্ত । 

এই প্রশ্থ্ে তখন মেধা! খাষ বললেন যে, হে 
রাজন্, হে বৈশ্ঠবরঃ এতে আশ্চর্য হবার কিছুই 
নেই। কারণ সংসারের স্থিতি কারণের জন্য 
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবতী মহামায়াই তার 
মায়ারূপ আবরণ ও বিপক্ষশক্তি হবার সংসারের 
সঞ্চল জীবে মোহুন্ধপ গতে এবং মমতা বপ 
আবৰ্্তে নিক্ষেপ করেম। তিমি আরও 
বললেন__ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংদি দেবী ভগবতী হিলা। 
ব্লাদাকষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ 

_ জ্ীপ্ীচত্তী, ১1৫৫ 
অর্থাৎ, পাধারথ জীবের কি কথা- সেই দেবী 
তগব্তী মহামায়া বিবেকী অর্থাৎ যারা 
সংসারের সৎ ও অসৎ এবং নিত্য ও অনিত্য 
বস্তর প্রতি সর্বদ বিচারশীল সেই ব্যক্তিগণেরও 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


চিন্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবুত করেন । 
এখন স্বভাবতই নে প্রশ্ন জাগে, এই 
মহামায়ার মহত ও মোহরূপ মায়! থেকে কি 
মুক্তির কোন উপায় নেই? থাকলে কিই বা তার 
উপায়? এই মহামায়ার স্বরূপই বা কি? 
কিই বা তার কার্য? এর উত্তরে চণ্ডী আর্দি- 
শান্তর বলছেন, সেই মহামায়া! অব্যক্ত এবং তিনি 
পরমেশশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি। রুদ্রযামল প্রভৃতি 
তন্্রগ্রন্থে এই মহামায়াকে সাক্ষাৎ পরব্র্থই বল! 
হয়েছে-_“স্বমেক। পরত্রক্ষরূপেশ পিক্ধা ।” বর্তমান 
যুগে ভগবান শ্ররা্কষখ বলছেন যে, অগ্নি ও তার 
দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভেদ তেমন ব্রহ্ম ও 
শক্তি এক ও অভেদ। আরও ব্গছেন--“ষিনি 
বর্ষ, তিনিই কালী ।” এই ব্রন্ধণক্তিই স্ট্টি-স্থিতি- 
সংহার ও জন্মপীলারদি কার্য করেন। তিনিই 
জীবের বন্ধন ও বুক্তির হেতুদ্বপ। তিনিই 
আবার উপাসপকের নিকট তক্তের নিকট দুর্গা, 
কালী, জগদ্ধান্রী গ্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হয়ে 
সাধককে তার ধর্ম-অর্থকাম মোক্ষরূপ অভীষ্ট ফল 
প্র্ধান করেন । দেবীভ!গবতে (৫1৮1৫৮--৫৯ ) 
মহাষায়ার স্বরূপ স্গদ্ধে এইরূপ বলা হয়েছে-_ 
যথ! নটে। রঙ্গগতে। নানারূপে! তবত্যসৌ । 
এককপো স্বভাবোহপি লোকরগরনহেতবে | 
তখৈষা দেবকার্ধার্থমক্্পাপ শ্বলীলয়! । 
করোতি বহন্দপাণি নিগু ণ| সগ্তপীনি চ॥ 
অর্থাৎ, “নটের কূপ এক হইলেও যেমন লো ক- 
রঞনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানান্ধপে ধর্শন দেয়, 
দেইরূপ এই নিগুণ| ধেবী নিরাকার] হুইয়াও 
দেবতাদিগের কার্ধ-মম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় 
লত্বাদিগুণলমদ্িত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন |” 
ক্বেবী ভগবতী মহামায়ার শক্ধপ ও কার্ধ সথদ্ধে 
কালিকাপুরাণ ( ১--৪ ) বলছেন-- 
গর্ভাস্তজ্ঞানপম্প্ং প্রেরিতং সুতিমারতৈ: । 
উৎপক্নং ঞানরহিতং কুুতে যা নিরস্ত রমূ ॥ 


কা হি সা দেবী মহামায়া? 


৫৩৪ 


পূর্বাতিপূর্বসংস্কারসজ্ঘাতেন নিয়লোজ্য চ। 
অহরাদে৷ ততো মোহ-মমত্ব-জ্ঞানসংশয়ম্‌। 
ক্রোধোপবোধলোভেষু ক্ষিগুব। ক্ষিগ্তব! পুনঃ পুনঃ । 
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহুনিশম্‌॥ 
আমোদযুক্তং বাপনাসক্তং জন্তং করোতি যা। 
মহামায়েতি সংগ্রোক্তা তেন স। জগদীশ্বরী ॥ 
অর্থাৎ “মাত্তগর্ভমধ্যে অবস্থিত জানসম্প়্ শিশু 
প্রস্থতিবাযু দ্বারা প্রেরিত হুইস্জ। ভূমিষ্ঠ হুইবা- 
মাঞ্জ যিনি তাহাকে নিরস্তর আানরছিত করেন, 
ঘিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ ছার 
জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিল 
জাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বার আচ্ছন্ন করেন, 
যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোতে পুনঃ 
গুন: নিক্ষেপপূর্বক পশ্চা্ৎ কামানস্ত করিয়! 
অহনিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ৰ্যসনালত্ক 
করেন, সেই দগদীশ্বরীই এই কারণে মছাঙ্গায়। 
নামে অতিহিতা ।” 
এখন প্রশ্ন হল যে, দ্বেবী তগবতী জগন্ীশ্ববী 

মহামায়। যে জীবকে বার বার জন্ম, মৃত্যু প্রস্ভৃতির 
মধ্য দিয়ে সংসাররূপ মোহ-আবর্তে গু মমতাগতে 
নিক্ষেপ করছেন তার থেকে মুক্তির কি উপায়? 
এর উত্তরে মেধা খধি বলছেন, মুক্তির উপাক্ন 
আছে। রাজা স্থুরথ ও বৈশ্য সমাধির প্রশ্থে 
মেধা খধি বললেন যে, লেই দেবী তগবতী 
মহামায়াই সংসারকপ মোহ-মমতা থেকে মুক্ধির 
হেতুস্বরূপা পরষা ব্রন্ষবিগ্ঠাক্ূপিণী বনাতনী 
পরাশক্তি। তিনিই সংসারবদ্ধনের কারণখ্বরূপ! 
অবিদ্যা, আবার তিনিই ব্রন্ষাঃ বিষুট আদি সকল 
দেবতার ঈশ্বরী। তিনিই সৎ ও আনত, চৈতন্ত 
ও জড়ের হেতৃত্বরূপা ব্রদ্ষণকি--সমগ্র চরাচন় 
বিশ্বের উপাদান ও নিষিদ্ককারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
বন্ত ও ভাবের আধার ও আধের হবক্প। ভিনি 
প্রন্ন হলেই মাছ্ষকে যুক্তিগাতের জন্ত অভীই 
বর প্রদান করেন--শৈব। প্রলঙ্গ। বযঙগ। বৃণাং 


৫৪৬ 


ভবতি মুক্তয়ে | (শ্ীশ্রচত্তী, ১৫৭) 

অতঃপর মেধা খষি রাজা স্থরথ ও বৈশ্য 
পমাধিকে দেবী তগবতী মহামায়। সম্বন্ধে আরও 
বললেন যে, সেই দেবী জ্ন্ম-মরণরহিতা হয়েও 
বার বার জগতে আবির্ভূত হয়ে সংসারকে রক্ষা 
করেন। তখন তিনি পুত্রাকালে দেবী মহামায়! 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ ধান্পণ করে কিভাবে 
মধুকেটভ, মহানগর এবং শুস্ত-নিশুস্ত প্রভৃতি 
দৈত্য বা অহ্থরগ্দের বধ করে পৃথিবীতে 
অস্থরভাবের নাশ করে দৈবভাবের স্থাপনা 
করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত বললেন । ষেধা খা 
আরও ব্ললেশ, ভবিষ্যতে যখন যখন দানবকুলের 
প্রাধাস্তবশতঃ জগতে বিঙ্ন উপস্থিত হবে তখন 
তখনই সেই দেবী মহামায়া আবির্ভূত হক 
দেবশক্র অস্থরদের বিনাশ করে জগতে শাস্ত ও 
দেবতাবেন্ব স্থাপন করবেন । 

বন্ততঃ বহির্জগতের এই দেবাস্থরের সংগ্রা্ 
আমাদের চিরাচকিত অন্তর-জগতেরই অংগ্রাম-- 
যেখানে দেবতারূপী স্ুবৃত্তির সঙ্গে অস্থররূপী 
কুবৃত্তির অবিরাম সংগ্রাম চলছে। মানুষ যদি 
কাম, ক্রোধ লোভ আদি আনুরিক কুপ্রবৃত্তি- 
গুলিকে দমন করে শম, দমাদি দৈবীপ্রবৃত্তিগুলি 
সহার়ে পরাশক্তিত্বর্ূপিণী, জ্ন-ভক্তিগ্রধাফিনী 
বরাভয়া আন্কাশক্তি মহামায়ার শরণাপন্ন হয়, 
তাহলে তার পায় সে নিজ সচ্চিপঙ্গান্থরূপের 
উপলব্ধিতে কৃতরুতার্থ হতে পারে। 

তাই রাজা সুর ও বৈশ্টা সমাধিকে মেধা 
খষি বললেন যে, মায়াযুগ্জ জীব যদি নিষ্কামভাবে 
সেই ব্র্মশক্তি মহামাম়্াকে আরাধনা করে সেই 
দেবী মহামার| সাধককে ততৃজ্ঞান প্রদান করেন। 
আর যদি কেউ সকামভাবে অর্থাৎ সংসার তোগ- 
রূপ বাসনা নিয়ে তার আশাধন! করে তাকে 
পরিতুষ্ট করেঃ তবে সেই দ্বেবী সেই তোগাকাক্ী 
মাধককেও ভোগের উপযোগী সম্পণ দিয়ে তাঁর 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ধ--০ম সংখ্যা 


মনোবাছু। পূর্ণ কক্পেন। জন্মরহিতাঁ সেই সনাতমী 
দ্বেবী মহামায়া স্যক্টিকালে স্্রিশক্তিরূপে 
(ত্রদ্মাণ্ট) প্রকাশিত হন, স্থিতিকালে স্থিতিশক্তি- 
রূপে (বৈষণবী ) পালন করেন আবাব প্রলয়- 
কালে সংহারক্ষপ (শিবানী) ধারণ করেন। 
তিনিই স্থসময়ে লক্ীরূপে সখ-সমৃদ্ধি-শাস্তি দান 
করেন। তিনিই আবার ছুঃসময়ে অলম্ীরূপে 
মহীমারী, প্রলয়, দুঃখ-দারিগ্র্যাদি ছারা বিনাশ 
করেন। 

পরিশেষে মেধা ধধি বাজ! সুরথ ও শৈত্য 
সমাধিকে বললেন ষে, সেই ভগবতী যহামায়াই 
পূর্ব পূর্ব বিবেক-অতিমানী অহংকারী শান্ত 
পণ্ডিতগণকে মোহাচ্ছন্জ করেছেন, অঙ্কুক্ূপ অপর 
অবিবেকিগণকে বর্তমানে তাই করছেন এবং 
ভবিষ্যতেও তেমনই করবেম। অতঃপর তিনি 
রাজ! স্থুরথ ও বৈশ্য লমাধিকে এই মহাষোহ, 
মমত্ব ও অহংকারের প্রভাব থেকে মুক্তির একষাজে 
উপায় জানালেন সেই পরমেশ্বরী মহামায়ারই 
আশ্রয় লওয়, সর্বাস্তঃকরণে তারই শরণাগত 
হওয়।। সেই দেবী তগবতী মহামায়া শরখ 
নিলে তিনিই ইহলোকে অত্যুদয় অর্থাৎ যঙ্গল 
ও লমৃদ্ধি প্রান করেন এবং তবজ্ঞানা কাজী 
দাধককে নি-শ্রেয়স্‌ অর্থাৎ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে 
মুক্তির অধিকারী করেন । মেধ! খবি জাঞ্জা স্ুরথ 
ও বেষ্ট সমাধিকে বললেন যে, সেই নিখিল বিশ্বের 
ধাত্রী দেবী পরমেশ্বরীই আমাদের মোহ ও 
মমতাচ্ছন্ন করেছেন, তোমরা তীর শরণাগত হও । 
কারণ শরপাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধন । অহংকারশূন্য হচ্ছে 
তার শরণ নিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং 
পরলোকে স্ব্গহথ ও মুক্তিপ্রদ্দান করেন। 

অতঃপর মেধ! খষির উপদেশ অনুযায়ী বাজ! 
হুরথ ও বৈশ্ত সমাধি দূরে নদীতীরে গমন করলেন 
এবং ভগবতী মহাষায়ার মুন্স্থী দেবীমৃতি (দুর্গা 
দেবী)নির্াণ করলেন। তীর! কখন নিরাছারী 


জাঙ্বিনঃ ১৩৯১ ] 


বা অল্লাহারী ও ব্রতপরায়ণ হয়ে সমাহিতচিত্তে 
পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেহয, হোষ ও রক্তসিক্ত বলি 
দিয়ে সেই ধেবী মহামায়ার আরাধনায় রত 
হলেন। পর পর তিন বখ্সর সংধতচিত্তে এইরূপ 
তপস্যা পর দেবী তগব্তী জগাম্ব। চগ্ডিকা 
সাক্ষাভাবে তাদের মিকট উপস্থিত হলেন এবং 
রাজা সৃরথকে তীর হৃতরাজ্য পুন: উদ্ধার যাতে 
হয় সেই বর দিলেন (রাজ্জ। সবর এই ব্রই দেবীর 
কাছে প্রার্থনা করেছিলেন )।॥ অতঃপর দেবী 
মহামায়া বৈশ্য সঙ্গাধিকে আরীপু্ধধনদেহা দিতে 
আনক্তিনাশক মোক্ষধর্মী তত্বজ্ঞানের জন্য বর 
প্রান করলেন (বৈশ্ত সমাধি এইরূপ বরই 
প্রার্থনা করেছিলেন )। 

উপরের রাজা স্থরথ ও বৈশ্ত সমাধির আখ্যান 


“ক হি লা বেবী মহামায়া” 
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থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেবী তগবতী 
মহামায়াই সংসারাসক্কিরূপ মোহ ও মমতা থেকে 
যুক্তির একমাত্র উপায়,_আবার ধিনি পরমা" 
শততিত্বরূপা নিখিল চরাচর বিশ্বের অধীস্বনসী 
সর্বশক্তিময়ী আগন্মাতা। আবার শনপাগত 
তক্ের নিকট শ্রেহপূর্ণা জননী । সুতরাং তায়ই 
শরণ গ্রহণ আমাদের অবশ্ট কর্তব্য। কারণ 
সমগ্র বিশ্বব্রপ্ধাণ্ডে তিনি ছাড়া আর ছিতীক় 
কোন সত্ব নেই-অস্তরে বাইবে জীব- 
জগতে অণুপরমাণুতে তিনিই ওতপ্রোভ- 
তাবে বিরাজিতা। তিনিই একমাআজ বিরাজিত। 
রয়েছেন তীর অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, এঁশ্বর্ধ 
ও শক্তি নিয়ে, অনস্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া- 
শক্কিরূপে । 


1তনি নানাভাধে ললা করছেন । তিনিই মহাকালন, নিত্যকালী, *মশানকালণ, রঙ্গাকালণ, 
শ্যামাকালণ | মহাকালী, নিত্যকালশর কথা তন্গে আছে। যখন সৃষ্ট হয নাই; চস্ত্, সূর্য, 
পূৃথিব ছিল না; শীনাবড় আধার ; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকাঙ্পী- মহাকালের পঙ্গে বিরাজ 


ক'রাছলেন। 


শ্যামাফালশীর অনেকটা কোমল ভাষ--বরাভয়দায়িনী । গৃহশ্থ-বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়্। 
যখন মহামারণ, দুভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, আতবৃষ্টি হয়; রক্ষাকালশী পূজা করতে হয়। 
এমশানকালীর সংহার মৃর্ত | শধ, শিষা, ডাঁকনী, যোঁঞগনশ মধ্যে, *মশানের উপব থাকেন । 
রৃধিরধারা, গলায় মুস্ডমালা, কটশতে নবহম্তেব কোমব-যন্ধ । যখন জগং নাশ হয়, শ্রহাপ্রলধ হয়, 
তথন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন | গিন্লীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড় থাকে, 
আর সেই হাঁড়িতে গল? পাঁচ রকম জানিস তুলে রাখে ।'"'মা ব্ধময়ধ সুষ্টি নাশের পর এ রকম 
সব বাঁজ কুঁড়য়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশান্ত জগতের ভিতরেই থাকেন! জগৎ প্রসব করেন, 
আবার জর্গতেব মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্শনাভির' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। 
মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে । ঈশ্বর জগতের 


আধার আধেয় দুই । 


- শীপরীয়ামকু্দেন 


স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি ২ কিছু অপ্রকাশিত তথ্য 


ডফুর অরুণকুমার বিশ্বাস 


অধ্যাপক, কানপৃবস্থ ইন্ডিযান ইন-স্টটুট: অব্‌ টেকনলাজ । ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস, 
সাম্যবাদ, বুগ্ধ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গবেষক । 


১ 

খেতড়ির রাঁজ। অজিত পিং ( ১৮৬১--১৯-১) 
তীর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভ 
করেন আবু পাহাড়ে ৪ জুন ১৮৯১ তারিখে । 
তারপর দশ বৎসর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শুধু এক 
হুর কাহিনীই নয়, রামকষ্চ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনে এক বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ পরিচ্ছেদও 
বটে। স্বামীজীর জীবনী-আলেখ্যতে এই সম্পর্কে 
বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। ছুঃখের 
বিষয় ষে, পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার তিনটি মূল্যবান 
পুস্তক : 'খেতড়ি ক! ইতিহাস? ( ১৯২৭), থেতডি 
নরেশ ওর বিবেকানন্দ (১৯২৭ ) এবং 'খদর্শ 
নরেশ” (১৯৪০) পুনমূত্রিত হয়নি এবং সহজ- 
লত্যও নয় | বেণীশঙ্কর শর্স। তার 9801 
ড1551081001008--/501201651 0188066 
( দ্বিতীক্প দংস্করণ, ১৯৮২ ) গ্রাস্থ অনেক চাঞ্চস্যকর 
নৃতন তথ্য উপস্থাপিত করলেও ঝাবরমলজী এবং 
মছ্জনাথ দত্তের সংগৃহীত পুরানো তথ্য একক 
করে তীব্র গবেষণাব্প্ত উপস্থাপিত করে উঠতে 
পারেননি । 

বর্তমান লেখকের রচিত এবং অধুনা প্রকাশিত 
[00911 10 010৩ [3215810151)08, ৫ ০%৩706181 
(প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুমারি এবং মার্চ ১৯৮৪) 
প্রবন্ধে স্বাষীী ও খেতড়ি সম্বপ্ধে কিছু নৃতন 





আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্ত 
স্বানাভাবে সমস্ত লিল এবং তথ্য সৃঙ্নিবেশিত করা 
যায়নি । এই প্রসঙ্গে কিছু অপ্রকাশিত অথব। 
গ্বজ্ঞাত দলিল এবং তথ্য ব্তমান প্রবন্ধের মূল 
বিয়য়বস্ত | 
এ 

ভক্বি-সঙ্গীত বিশেষ করে হিনী ভজন 
স্বামী্জীর কাছে অত্স্ত প্রিয় বন্ধ ছিল। তিনটি 
হিন্দী ভজন স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে বিশেষ 
করে তীর প্রথম খেতড়িবাস (৭ অগস্ট--২৭ 
অক্টোবর, ১৮৯১ )-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত । 

প্রথম গানটি হল “নর্তকী-গীত” এবং স্র্াদ- 
রচিত পপ্রতু মেরে অগ্ডণে চিত না ধরো”? । এই 
গানটি শ্বামীজীব মনের উপর কী গভীর প্রতাব 
বিস্তার করেছিল তা সৃবিদিত এবং বিশদভাবে 
আলোচিত ।১১২* কোথায়, কবে এবং কখন 
স্বামীজী এই গানটি শোনেন সে সম্পর্কে বর্তমান 
লেখকের স্ুচিস্তিত মতামত অন্তঙ্জ প্রকাশিত 
হয়েছে 15 শ্বামীজী যে খেতড়িতে প্রথমবার 
অবস্থানের সময় গানটি শুনেছিলেন তার মুল্াবান 
প্রমাণ স্বামী বিশ্বাশ্রযানন্দের লেখা “্বামীজীর 
গানের খাত? প্রবন্ধে পাওয়া যায়। স্বামীজী তার 
গানের খাতাটি মাদ্রাজে ফেলে ঘান-_দ্বিতীয়বার 
খেতাড় গঙ্মন এবং প্রথমবার আমেরিক। যাত্রার 


১ স্বামী বিবেকানন্দ-_গ্রধধনাথ বন্থ, প্রথম ভ।গ, ১৩২৬, নূতন সংস্করণ ১৩৫৬, 


গৃষ্ঠা ২৫৫ 


২ বিবেকানন্দ চরিত--সতোন্্রনাথ মনুধদার, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ৩*৯--১* 


কি ০০ 


যুগনাপনক বিবেকানন্দ --স্বামী গন্ভীরানন্দ, প্রথন্ন খণ্ড, পৃষ্ঠ ৪০৭ --*৮ 
বৃদ্ধ ভাবত, ফেব্রুখারি ১৯-৪, পৃ! ৬৬ 
উদ্বোধন, আস্বিন ১১৮৪, পৃষ্ঠ| ৪৫৯ এবং ৪৫৩ 


/ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


পূর্বে এবং এই গানের খাতার ১ম পৃষ্ঠায় 
স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা গানটি পাওয়া যায়। 
অতঞব হ্বামীজী গান্টি দ্বিতীয়বার হ্ড়ি 
গমনের সময় জয়পুরে শোনেন এইক্প সংশয় ১,০ 
একেবারেই ভিত্তিহীন । 
হুরদ্দাসের এই বিখ্যাত তজনটি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিস্তর পাঠভেদ লক্ষিত হয় ।১১২৩৬ তাই 
স্বামীজী ঠিক কি বাণীতে গানটি শুনেছিলেন অথবা 
মনে রেখেছিলেন এই কৌতুহল স্বাভাবিক । বেলুড় 
মঠ কর্তৃপক্ষের "সীঁজন্ে প্রাপ্ত ম্বামীজীর গানের 
খাতার ১*ষ পৃষ্ঠার চিন্র (ছি০910119) পাঠক- 
পাঠিকাদের উপহার দেওয়! গেল। শ্বাষীজীব 
হাতের লেখা যতটা পড়া যাষ ( পেন্দিলে 
লেখা খুবই অন্পষ্ট হয়ে গেছে) তাব অম্ুলিপি 
উপস্থাপিত কর! যাচ্ছে। 
প্রভু মেরে অগ্তণে চিত না ধরো/সমদবূশি 
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নাম তৃঁহারে। একই ব্রন্ধ কয়ে?” (করে ?)/এক 
লোহা পৃজ! মে রহত হ্যায় এক ঘর বতিক* 
পর্যো/ পারশকো সদ্দে১* নাই কাঞ্চন করের 
দেকস১১ (ত1) থখর্যো১২/এক নদী এক 
মালী কহায়ে১ ময়রে1৯* নীর তন্দো/যায় 
মিলে-_গঙ্গাজল জাহি ছুই১*--একই রূপ 
ধরো ৯৬; ১৭ 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখেছেন যে, স্বামীজীর 
গানের খাতার “১০ম পৃষ্ঠায় ছুটি গান : প্রভু 
মেরে অবগুণ চিত না ধরোঃ এবং "য় অরু 
বিজয় 1” আসলে এ পৃষ্ঠায় ছিতীয় গানটির 
আর্ত প্রয়ানিধে তেরি গতি লথি না 
পরে,। এই পঞঙ্ক্ি এবং পরব্ত পঙ্ভিটিকে 
হয়তো স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কোন তৃতীয় গানে 
অংশ অথবা প্রথঙ্গ গানের শেষাংশ বলে মনে 
করেছিলেন। যাই হোক, বিখ্যাত এই ভজনটি 


৬ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর ( সংগ্রহকর্তা শ্রবিয়োগী হরিজী ) 
পাতা ৮৮। গানটি সঙ্গন্ধে লেখ হয়েছে-_হ্ৃবদাসজী-্্বিনয় । রাগ নট। স্বামীজী কিস্থরে 


গানটি শোনেন তা বর্তমান লেখকের জানা নেই। 


* পাঠাস্তরে কদওগুণ, ব। “অবগুণ (--দোষ ) হে আমার প্রস্থু, তুমি আমার ফ্বোষের 


কথ! মনে গেঁথে বেখো না । 


৮ পাঠাস্তরে* আব মোছি পার করো” তোমার নাম সমদর্শী, তুমি আমাকে পার করে৷ । 
৯ “বতিক*-বধিক-ব্যাধ বা শিকারী, যার ঘরে লোহা! আর এক (অস্ত্র ) রূপে আছে। 


১* পর্শমণির সংশয় নেই । ১১ পাঠাস্তরে১,ৎ 'পার্শকে মন ছিধা নী হৈ, ছু এক কাঞ্চন 
করো”__পরশমনি পূজার লোহা এবং ব্াধের লোহার মধ্যে গ্রতেদ করে না-_ছুটোকেই খাটি 
সোন। করে দেয়__স্বামীজীর লিখিত/শ্রুত পদটি রাজস্থানী হিন্দী অন্থযাকসী। ১২ খরোযানখাটি। 
১৩ এর উপরে শ্বামীজীর হাতে লেখ! “৪9 ৪৪--তাহারা বলে--একটি নদী আর একটি ময়লা 
জলে তর! নালী। ১৪ ময়রো-ময়লা। ১৫ স্বামীজী “ছুই, কথাটি তলাক্প লিখেছেন--তীর- 
চিহ্ন দিয়ে সংযোগের নিশান! । 
১৬ পাঠান্বরে ২ ৩, * £ 
“এক নর্দিয়। ইক নার কহাবত, টৈলে। হি নীর ভরো, 
জব ছোড গ্গিলি এক বরণ ভয়ে স্থরুস্থববি না পরো ৮ 
নদী আর নালীর ময়ল! জল একসঙ্গে মিলে গিয়ে স্থরস্থ্রী (দেবতাদের নদী ) বা গঙ্গা নাম 
ধারণ করে। 
১৭ ম্বামীজী গানটির শেষ দুই পঙ্ক্তি১১* লেখেননি £ 
“এক মায় এক ্রহ্ষ, কহত সথরঙ্ধাস ঝগবে] | 
জজ্ঞানসে ভেদ ছে, জ্ঞানী কাছে ভেদ করে 11” 


উদ্বোধন [ ৮*তষ বর্--সম সংখা 


১০ 26 


-£৫ (4.2, ভি শা 819. 
নি শর উলো 4০% 49 পাঠ 
1৬ ৮ ও, ৮ 7২৮: পি ৯৪ ল5৮ ০৬] 
রা পারেঘ০ দি পত সহ পবিব পি শে শর্ 
শে ্ রি 
বল এল নো ৬৭2 দেপ৮4 
১6০০৭ ১৮০০ পা চিপ দত ঠিঞচ । 


(৬ ৮ সী লাখ +$-০, ২ রঃ 
2৫. অথ 6 এ এন £/ ৬৭, সিটি 
রি রা ($7৯গিটি 
: ৮০7৮5 পা). এ চালে সনি 
ক সপ ভা. এসিৎ (8৮৮৮৮ 
১০ পি দি বিভা খত 
£ / ৪৭/% গর 1 
শা লে দিশা 


০২০৮৫ এ ২৯৪০০ ৪০ 
4৮৫17 ৪৮ 7 এগ |. 


চিশৃ£- মিনি দাশ 18 নিতে 


টা ০৮ এ 5৬৭ 2০ 
ৰা 





স্বামীজীর গানের খাতার দশম পৃষ্ঠা । পৃঃ ৫৪৩ 


আঙ্বিৰ, ১৩৯১ ] 


স্করদাস১*-রচিত এবং সুদীর্ঘ জশষ পঞ্ঠায়, 
দ্বামীজী যতটুকু লিখেছেন তা হল £ 
(এ) দক়্ািধে তেরি গতি লথি না পরে 
ধর্ম অধর্ম, অধর্ধ ধর্ম করি--অকরথ করণ করে 
জয় অরু বিজয় পাপ কহ কীনো জাক্ষণ শাপ 
দিবায়ো 
অস্থর যোনি দীনী তাউপর ধরম উছ্হে করায়ো ॥ 
পিতা বচন ছটগ্ সে! পাপী সো প্রহলাদৈ কিনো 
ভিনকে হেতৃ খস্ভতে প্রগটে নঘ্ষছরি বূপ যো লীনে 
ছিজকুল পতিত অজাযিল বিষয়ী গণিকা প্রীতি 
ৰড়াই**.১৯ 
ধশম পৃষ্ঠায় লিখিত প্রথম গানটির অর্থ, 
তাৎপর্ধ ও স্বামীজীর মনের উপর প্রভাব 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে১-১, কিন্ত 
দ্বিতীয় গানটি সম্বন্ধে যথেষ্ট জালোকপাত করা 
হয়নি। প্রথমে দ্বিতীয় গানটির সরল তাবার্থ 
দেও যাক £ 
হে দয়ানিধি, তোমার গতি বোঝা ভার। 
ধর্মাধর্মে কোন ভেদাতেদ ন করে তুমি অকারণ 
কার্ধ কর,জয় আন বিজক্ন এমন কি পাপ করেছিল 
যে তাদের তৃমি ব্রন্ষশাপ দেওয়ালে? তাদের 
অহ্থরমোমি জন্ম ছিয়ে তুমি ধর্মের উচ্ছেদ কযালে। 
পিতার বচন লঙ্ঘন করা পাপ, যে পাপ প্রহলাদ 
করেছিল । সেই প্রহলাছের জন্ত তুমি নরহৃরি 
রূপ ধরে থাম থেকে প্রকট ছলে। ছিজকুলের 
কলঙ্ক অজামিল ঘোর বিষক্ষী এবং গশিকাসক্ত 
থাকা সত্বেও মৃত্যুকালে নিজ পুত্র নারায়ণকে 
ডেকে নারায়ণ' নান করার জন্য যুক্তি পেল।... 


৮... এ+ ৯ আস 
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ঘোগীর। যুদ্ধি পাবার জন্ত অনেক পরিশ্রম করেন, 
কিন্তু অস্থুর তোমার বিরোধিতা করেই মুক্কি পাস! 
তোমার মহিমা আকখনীয় এইরূপ বলা হয়-- 
স্থরদদা আর কি গাইবে! 

এই গানটি স্বামীজী খুব সম্ভবত খেতড়িতেই 
শোনেন এবং গাইতে শেখেন, কারণ খেতড়ি- 
বামের পরে জুনাগড় ভ্রমণের সময স্বা্মীজীকে 
এ গানটি গাইতে শোনা যায়। গানটি পরিক্রাজ্জক 
স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার কারণ মহজেই 
অন্কমান কর! যায়। সুরদ্দাসের হতম স্বামীর 
মনেও “নিঠুর জরদী, “য়ানিধি' ঈশ্বরের প্রতি 
প্রেমপূর্ণ অভিমান ছিল। তার আধ্যাত্মিক জীবন 
এবং রামকৃষ্ণ-আলন্দোলনের মূল উদ্দেপ্ ও তবিস্তৎ 
সম্বন্ধে তখন তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। তার 
তৎকালীন মানসিক অবস্থ। লন্বদ্ধে মহেজনাথ বড় 
চমৎকার বর্ণন। দিয়েছেন £ 

“এই অময় (রাজপুতান। ভ্রমণের সময়) 
স্বামীজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। 
সঙ্গ্যাস গ্রহণ করিয়াই বাকি হইল! কেবলমাত্র 
পথে ঘুরিয়। ঘুরিয়া বেড়ান এই না! কিছুই ত 
পাইলাম না, দেহুরক্ষা! বিড়ম্বন। মাত্র । বুদ্ধদেবের 
বিষাদভাবের সহিত স্বামীজীর এই সময়কার 
জীবনের বিষাদতাবের অনেকটা লৌসাদৃষ্ঠ আছে, 
স্বামীজী এই সময যে ছুই একখানি পত্র লিথিক্না- 
ছিলেন তাছাও এইক্প বিষাদ ও গভীর খেদোক্তি 
পূর্ণ ছিল।”২, 

স্বামী অখগ্ডানন্দের শ্বতিকথাক় পাই যে, 
ম্বামীজী যখন জুনাগড়ে, তথন (হ্থবিখ্যাত ও 


১৮ তঙ্গন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর ( সংগ্রহকর্তা- শ্রবিষোগী হছবিজী ) 
১*৯ নং পৃষ্ঠায় গানটিত্ব লম্পূর্ণ লিপি পাওয়। ঘাবে। এই ভজনটি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে £ 


হথরদাসজী--প্রকীরণ্ণ ; রাগ ধনাঞ্জ। 


১৯ গানটির আরও টি পঙ্ক্তি আছে। শেষ দুটি হল : 
“মুক্তি হেতু যোগী বহু শ্রম করৈ, অস্থর বিরোধে পাবৈ। 
অকধিত কথিত তুম্হারী হিম, হুর্জাস কহ গাবৈ ।” 
২* ম্বামিজীর জীবনের ঘটনাহলী-_মহেজনাধ হত, ২য় খণ্ড, ১৩৭১১ পৃষ্ঠ! ১৯*-৯১ 


ণ্‌ 


৫৪৬ উদ্বোধন [৮৬তম বধ-- ০ম সংখ্যা 
হাদয়বান বৈস্ত ) (বু) তটজীর সঙ্গে তাহার হুধ বুধ সব হীতুলগয়ীরী! 
আলাপ হইয়াছিল। সেইখানে থ্থামীজীব মুখে রহ দুখ তো৷ অব সঙ্ছো ন জাবৈ। 
ভ্বয়ামিধি তেরী গতি লখি নাপরে” এই গানটি বিন বিন-:"॥ ১৪ 


শুনিয়া ভটজী কাদদিয়াছিলেন।”২১ 
"কাঠিয়াওয়াড়ে ভ্রমণ করিবার সময় একটি 
বিষ গ্রামে স্বামীজী মূলদীর ( জনৈক ব্রাহ্মণ 
গায়ক) মুখে ভক্তকবি স্থরদদাসজীব “দয়ানিধে 
তেরী গতি লখি না পরে” প্রভু মেবে৷ অওগুণ 
চিত না ধরো» প্রভৃতি গান, বিশেষতঃ কালে 
শশধর তিলক ভাল, গঙ্গ' জটাপর+ গানটি শুনিতে 
ভালব।পিতেন ।*** 
স্বামীজীর প্রিয় তৃতীয় হিন্দী ভজনটি রচন। 
করেছেন তার শিবা স্বয়ং খেতড়ির রাজা অজিত 
দিং। রচনাটি লহঙ্গলভ্য নয বলে সম্পূর্ণভাবে 
নিচে উদ্ধৃত হল : 
বিন ( উন) বিন মোছি কুঁ কছু ন সুহাবৈ, 
তরফত চিত তি হী অকুলাবৈ ! ২ 
একী! সখী হুমবে পীতম্ন কৌ, 
জায় কোঈ রহ বাত হুনাবৈ। 
য়হ জীবন ছ'জত হৈ ছন ছন, 
বীত গয়ে পর ফির নহী আবৈ! 
বিন বিন+* ৭ ৬ 
ৰহুত কাল বীতে আবন কে, 
গিনত-গিনত জিয়ব। ঘববাবৈ। 
হায়, দঈ অথিয্পা। তরসত হৈ, 
বিরহ বিপত নিত মোহি জব্াাবৈ। 
বিন বিন'**1 ১০ 
মরণ ন দেত আম মিলবে কী, 
জীবন ছিন বিন ( উন) বিন নহি" 
তাবৈ। 





এ আজ, ৩১৮০৮ পপ. এ, সপ বাপ “এ 


তলব কো গরজী জগ সারো।, 
অরজী মোরী কৌন হুনাবৈ। 
তন মন জীতি গীতি সব করিকৈ, 
তজিহৌ রাম কাম বনি আবৈ। 
বিন বিন'*'॥ ১৮ 
হে জগদীশ ঈশ বিশ্বস্তর 
তুম বিন মহ দুখ কৌন মিটাটৈ। 
করে! রুপা করুণানিধি মে পৈ, 
মিলে পিয়া! জিয় হরষ ন ভাবৈ। 
বিন বিশ'"" ॥ ২২ 
জ্ঞানী ধাহি জ্ঞান কবি দেখে, 
রসিক য়াহি রস পচ্ছ লগাবৈ। 
যোগ ভোগ গতি দোয় এক করি, 
স্মৃতি অজিত পদ সুজ বতাবৈ। 
বিন বিন'"'॥ ২৬ 
গানটির সরল ভাবার্থ এইরূপ ২ £ 
তাপ বিরহে আমার কিছুই ভাল লাগে নাঃ 
প্রাণ অতি ব্যাুল। লখি, আমার পেই প্রিজন 
কোথায় যে তাকে গিয়ে আমার মনের কথ। 
বলবে। তাকে ছাড়া আমার যৌবন বৃথ। যায়, 
তীর দর্শনের জন্ত আমার ছুই আখি তৃষিত। যদিও 
আমার এই জীবনের উপর আর কোন মোহ 
নেই, তবুও যদ্দি তিনি দেখ! দেন--এই আশা 
আমাকে মরতেও দ্রিচ্ছে না । 
এই সংসার অতি স্বার্থপর_-কে আমার হুদয়ের 
ব্যথ। তাকে গয়ে জানাবে । রামনামই একনান্র 
তরসা। হে জগদীশ, হে বিশবস্তর, তুমি ছাড়া 


২১ স্মৃতি কণা-ন্বামী অথগানন্দ, ছিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭) পৃষ্ঠা! ১৯ 


২২ এ, পষ্ঠা »৬ 


২৩ আদর্শ নরেশ- ঝাবরমল শর্মা, ১৯৪) পৃণ্টা। ৮১--৮২ 


২৪ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভজন ছুটির ভাবার্থ উদ্ধারে আই, আই, টি. কানপুরের শ্রীমতী 
বীণ। শুক্র এবং শ্রীমতী স্থলেখা বিশ্বাস ব্্তমান লেখককে সাহাষা করেছেন। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


আর কে আমার ছুঃখ মেটাবে। তৃষি আমায় 
কপা কর। 

জ্ঞানী তাকে জ্ঞনিত্বক্ষপ দেখে, আর দিক 
ভাবে তিনি বুসম্বরপ । অজিত বলে যে যোগ ও 
তোগের সংমিশ্রণে অর্থাৎ সাধনার সঙ্গে রস (বা 
প্রেষ ) যুক্ত হলে_ ঈশ্বরলাত সহজসাধ্য হবে। 

গানটি কিভাবে রচিত হয় তা অন্তর বল৷ 
হয়েছে । এই ভজনটি শ্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল 
এবং তিনি নিজে গাইতেনও। এই প্রসঙ্গে 
ঝাৰরমল শর্মার “থেতড়িনরেশ ওঁর বিবেকানন্দ 
পুস্তকের প্রন্তাবনায় (পৃষ্ঠা ৪--৫) ম্থামী 
অখগ্ানন্দ ২৭.৯.১৯*৭ তারিখে লেখেন £ 

“ ওয়ে (রাজ। অজিত সিং) অচ্ছে কবি থে 
্রর উনক৷ হয় প্রেম-পুরিত থা। উনকে রচিত 
এক মধুর পঞ্চকী য়াদ্‌ মুঝে অভীতক বনী হুঈ ঠৈ। 
পদ্দকী টেক্‌ (ধুয়া! বা আখর ) থী “বিন বিন মোক 
কছু ন স্থহাবৈ। তড়ফত জিয় অতি হী অকুলাবৈ, 
_ইস্‌ পদ্কী লমাপ্ডিমে থা_ররণ ন দেত আল 
মিলবেকী” বন,ইস্‌ শেষ পঙ্ক্তিকে ভাবকী প্রশংসা 








করতে সময পদ্ধ গাতে হয়ে শ্বামী বিবেকানন্দজী 


মহারাজ মগন হো যাতে থে।২৬ সহ একহী পদ 
রাজাজীকে প্রেম-পূর্ণ তাবুক হৃদয়কা গ্রকুষ্ট 
পরিচায়ক ছৈ।” 





২৫ প্রবুদ্ধ তারত, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১২৬ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি : কিছু অপ্রকাশিত তথ্য 


৪6২ 


বাজ। অজিত দিং-এর কবি ও সঙ্গীত-প্রতিত। 
এবং খেতড়ির অন্তান্য সঙ্গীত কলাবিদছের লঙ্গে 
স্বামীজীর সাঙ্গীতিক যোগন্ত্র সম্থদ্ধে বিশেষ 
আলোচনা অন্যত্র প্রাপ্তব্যৎ? | 

৩ 

প্রবন্ধের এই তৃতীয় অংশে ম্বামীজী ও খেতড়ি 
সংক্রান্ত কিছু অপ্রকাশিত দিল পবৰিবেশন 
করছি। স্বাধীনতার পরে ঘখন ফ্েশীয় রাজয- 
গুলিকে ভারতীয় ব্্ট্রেরে অন্ধর্তুক্ত করা ছয়, 
তখন খেতড়ির বাঁজ্যের কিছু সরকারী দলিল, 
রোজনামচা এবং স্বামীজী, রাজা অজিত মিং 
মোতিঙ্াল নেহেরু, যুক্সী জগমোছন লাল ইত্যা্ছি 
লিখিত পন্ত্রবলী পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার সংগ্রছে 
আমে । এই কাগজপন্দজের কিছু অংশ বাবরল- 
সংগ্রহ হিসাবে নয়া দিলীর ৩100 11610090581 
41 0560]0) & [01815-তে সংরক্ষিত আছে৮। 
বেণীশঙ্কর শর্মা এই কাগজপত্রের জধিকাংশ তার 
মূল্যবান পুস্তকে২* ব্যবহার করলেও, কিছু 
দলিলের গ্রতিলিপি ( ছি০81116 ) তাঁর পুস্তকে 
পাওয়া! যায় না; এমনকি কিছু কলিলের উল্লেখ 
পর্ধস্ত তিনি করেননি । এতাবৎ অপ্রকাশিত 
প্রতিলিপি (80510)116 )-গুলি ব্যবহারের অনুমতি 
পাওয়ার জন্ত বর্তগান লেখক নেহেরু ম্থারক 
পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ এবং ধাবরমলজীর ফৌহিত্্ 


২৬ ভাবান্ুবাদ : স্বামীজী গানটির যে পঞ্ডক্তির (শেষ পঞ্ুক্কি নয়) তাবের বিশেষ গ্রশংস। 
করতেন তা হল : “বদি তিনি দেখা দেন--এই আশ! আমাকে মরতেও দিচ্ছে না । গানটি গাইতে 


গাইতে শ্বামীজী ময় হয়ে যেতেন। 
২৭ আদর্শ নবেশ-_-ঝাবজমল খন, 


পৃষ্ঠা ১২৪--২৬ 


৫ম অধ্যায়) 


বৃদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৮, 


২৮ বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছেন যে, স্বামীর্জীর পত্রের সূল (01/5091 )গুলি রোজনামচা 
এবং আরও কিছু গুরুতপূর্ণ দলিলের মূল এই সংগ্রছে আপাতত নেই । এই লহ্দ্ধে অক্সদ্ধান 


প্রকোজন । 
২৯ ৯9821 15৩12108548 £ 


4 70150052 01800591775 1১16---8651 
51008101085 5181)8+ 2170 20181910 ( 1 982 ) 


৫8৮ 


ীঅববিম্প শর্মার কাছে গভীরভাবে রুতজ্ঞ। 
 ম্বানীজী তখন মা্রাজে_-প্রথমবাঁর আমেত্রিকা 
€ চিকাগো ধর্মনভা ) যাওয়ার জন্ত চেষ্টা করছেন 
সম্পূর্ণ অর্থসাহাধ্য জোটেনি। তার প্রিয়শিষ 
রাজা অজিত পিং গুরুতর আশীর্বাছে পুত্র সঙ্ভান 
লাভ করেছেন, এবং ত্রীর সচিব মুন্সী জগমোহম- 
লালকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছেন যাতে স্বামীজী 
দ্বিভীয়বাতধ খেতড়ি এসে নবজাত শিশুকে 
আশীর্বাদ করেন । ন্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার 
চেষ্টা করছেন জেনে রাজা অজিত সিং জগমোহন- 
লালকে যে চিঠি লেখেন (১১ এপ্রিল, ১৮৯৩) 
তার বষান (15%1) পূর্বে প্রকাশিত হলেও, 
হা্তে-লেখা চিঠিটির আংশিক প্রতিলিপি (০91 
10115 ) এই প্রথম উপস্থাপিত করা হচ্ছে । ১২ 
সেন্টিমিটাৰ ১ ১৬ সের্টিমিটাব মাপের ছুটি কাগজ 
সমানভাবে মু (001 করে ) এই চিঠি হাতে 
লেখা হয্লেছে--অর্থাৎ আটটি পৃষ্ঠা বাঁ ৪008০৩- 
এক মাপ শীয় ৬১৮ সে্টিমিটার । ১, হয়, 
৩ম এবং ৮ম পৃষ্ঠার গ্রুতিলিপি দেওয়া গেল। 
এই চিঠি থেকে জানা যায় ষে, শ্বামীজী পশ্চিমে 
যেতে দৃঢগ্রতিজ- গ্রয়োজন হলে পায়ে ছেঁটে 
আফগানিস্তান হয়ে যাবেন--কিছু দক্ষিণী বাজ। 
টাকা গলিতে গড়িষসি করছেন-শিষ্য অজিত সিং 
ঘে করে ছোক গুরুর জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের 
ব্যবস্থা] করবেন এবং 451)8]] 155501 61907 1176 
01928, 0০০৮ । বাজার হস্তাক্ষর-সম্ঘলিত এই 
চিঠিটি একটি অম্ল্য এঁতিহাপিক দূলিল। 
আঙেরিক1 যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে শ্বামীজী 





ষ্ঠ 1010, পা] »্পীঠি 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৯হ সংখ্যা 


ভাবতবর্ধে যত চিন্টি লিখেছেন তাব বেশির ভাগই 
মার্জাজের আলালিঙ্কা পেরুমল এবং অজিত 
সিংকে উদ্দেশ করে । মহেন্দ্রনাথ জিখেছেন £ “এই 
সময় থেতড়ির রাছ। অজিত সিংহের সহিত 
স্বামীজীর সর্বদা চিঠি লেখা চলিত।” চিঠিগুলির 
মূল অথব। মর্মার্থ আলমবাজার মঠে পাঠানো হত । 
*পঞ্পেপ্রলি অধিক হওয়ায় কধিত আছে সেগুলি 
পুড়াইয়া ফেলা হয় । সে পঞ্্রগুলি পাইবার আর 
কোন আশা নাই ।”০১ শ্বামীজীর বাণী ও রচন! 
থেকে ধারণ। হওয়া! স্বাভাবিক যে, আমেবিক1 
থেকে লেখা শ্বামীজীর প্রথষ চিঠি আলাসিঙ্গার 
উদ্দেশে ( ২০ অগস্ট, ১৮৯৩) £ 

“জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে পৌছিলাম”" 
কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌছিলাম। তথায় 
আন্দাজ বারে! দিন রছিলাম। এখালে প্রাঞ্গ 
প্রতিঙ্গিনই ষেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক 
বিরাট ব্যাপার'--৮৩০২ স্বামীজী ড৪11900৩ 
পৌছান ২৫ জুলাই এবং 0%71০88০ পৌছান 
৩০ ভুলাই।** “আন্দাজ বারে! দিন” অজ্ঞাত 
ভ্রাম্যযাণ অর্থসংকটে ক্রিষ্ট লক্গ্যাপী হিসাবে 
স্বামীজী চিকাগে! মেলার “বিরাট ব্যাপার, 
দেখেছেন । 

চিকাগো থেকে বোষ্টনে যাওয়ার আপে হেলা 
থেকে রাজা অজিত সিংকে পাঠানে। £০৩1108 
০৪1৫-ই সম্ভবত হ্বাীজীর আমেরিকায় পৌছে 
লেখা প্রথম চিটি। এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে 
বাবরমল-সংগ্রহ থেকে, অথচ কোনও কারণে 
ব্ণৌশঙ্করজী এই বিষয়ে নীরব। পূর্বে অজাত 


৩১ গ্বামিজীর জীবনের ছটনা বলীস্ষ্যহেজনাথ দত, তৃতীপ্ন খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬--৩৭ 
৩২ স্বামী বিবেকানঙ্গের বাণী ও রচনা) ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ৩৬৯ 


৯১৩ 


1979, 0. 399 


[চি 01 9৮001 ৬1701009008--8856510) 8184 1০960 £915010155, %০01. 1১ 





৫৫৩ 


এবং অপ্রকাশিত এই মৃঙ্গযবান দলিল সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হচ্ছে। 07961118 08:0-এব এক- 
দিকে 00100091910 [7%09510010-4র ছবি এবং 
স্বামীজীর হাতে লেখ। আশীর্বান্দ ও শুতকামন। 
এক সেণ্ট পোস্টাল কার্ডের অপর দিকে স্বামীজীর 
হাতে লেখা থেতড়ি-রাজের ঠিকানা । চিকাগো 
ডাকঘরের ছাপের তারিখ ১২ অগস্ট- অনুমান 
কর। ষায় বোস্টন যাজার অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী 
এই কার্ডটি পোস্ট করেছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর 
চিড়াব। হয়ে এই কার্ডটি খেতড়ি পৌছ্ষ ১৪ 
সেপ্টেম্বর 

সর্বশেষ যে দ্লিলটির কথা উপস্থাপিত করে 
বর্তমান প্রবন্ধটির উপসংহার টামছি তার উল্লেখ 
বেনীশঙ্করজী করেছেন০*, কিন্তু প্রতিলিপি (০- 
910)11৩ ) এই প্রথম প্রকাশিত হুল। চিকাগোক 
্বশীজীর বিশ্বখ্যাতি লাভের (১৮৯৩ ) অব্যবহিত 
পর শ্ীহ্ীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে ১১ মার্চ, 
১৮৯৪ | মঠের “জননী, সরৃশ ত্বামী রামরুষানন্গ 
ছক্ষিণেশ্বরের এই উত্পবের জন্ক আবেদন / 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন খেড়ি-রাজকে। এ সঙ্গে 
তিনি মুন্দী জগমোহনলালকে ১* ফেব্রুঙছগারি, 
১৮৯৪ তারিখের চিঠি লেখেন** যাঁর অংশবিশেষ 
বামকষ্ণ-সাছিত্যের অমূল্য লম্প্দ। এ অংশটির 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--»ম লংখ্যা 


বাংলা ভাবাহ্বাদ্দ জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটির উপর 
যব্নিক1 টানছি £ 

“আহরা খুবই আনঙ্গিত হব যদি আপনারা 
দয়! করে আসেন এবং এই শুভ উৎমবে আমাদের 
সঙ্গে ঘোগদান করেন। 

“আমাদের আস্তরিক ইচ্ছা আপনার! একবার 
এসে দেখুন যে. এ শুতদিনে কি অলৌকিক কাণ্ড 
পব ঘটে । যে ম্ব্গোষ্ানে (দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ) 
তগবান বাশ করতেন সেই পূণ্যস্থানে কলকাতা 
থেকে হাজার হাজার তদ্রলস্তান আসবেন এবং 
প্রভৃর নাষগানে পংসারের সব ছুঃখ তুলে গিয়ে 
বিল আনন্দলাভ করবেন । “মহুতো মহীয়ান্‌, 
দেই রই মহিমাকীর্তনে তারা মুখরিত হয়ে 
উঠবেন । এক কথায় বাগানের উত্সব স্থানটি এক 
অপূর্ব দিব্যশক্তিতে উত্তালিত হয়ে উঠবে। সাধারণ 
চক্ষুর অগোচর হলেও ঠাকুর সকল তক্ষের 
বদয়ে বিরাজমান হয়ে দিব্যানন্দ ও শান্তি প্রদান 
করবেন । এমন মহান দৃশ্ঠ দেখতে এবং অন্থভূতি 

লাত করতে কি আপনার! আসবেন ন। ?” 

রাজা অজিত সিং, মুন্দী .জগমোহনলাল প্রমুখ 
খেশুড়ির তক্তগণ রামকৃফ্ণ-বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত 
এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে লাড়া ছিক্ষেছিলেন, 
তাই তাদের শ্থৃতি অবিন্মরণীয় ও অমর । 


৩৪ 59091 ড1501080.2008 £ 4৯ 70150061, 019810191 ০01 775 [১106 99121 
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স্বামী রামকৃষ্কানন্দ-প্রোরত আমশ্ত্রণলাঁপ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাঁষ৷ 
ডক্টর চিন্রা দেব 


গযেষণামূলক বহ] গ্রজ্থ-রচায়নরী, ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা- আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে বশস্বিনী | প্রাচীন পুরা 
ও পৃশথ এবং রবীন্দ্রুসাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর গবেষণার মৃখ্য পাঁরিধি। অনুবাদ সাহিতোও সৃখ্যাতা । সম্প্রতি 


বাংলা নারণজাগরণের বৃহত্তর ইতিহাস-গবেষণায় নিরতা । 


উনিশ শতকে বাংল! সাহিত্যক্ষেত্রে ম্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ও বিরল 
ঘটনারপে চিহিত হতে পারে । এই বীর সন্যাসী 
শিল্পন্থতির গৃঢ এষপা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হননি, তবু হুল্লাবকাশে শিতাষ্ক প্রয়োজনের 
তাড়নায় যৎসামান্য বাংলা! রচনার মাধামে তিনি 
বাংলা নাহিত্যের জন্ত যে অনস্ত সষ্ভাবনার সুত্র 
রেখে গিয়েছেন তার তুলন! হয় না। কথাটি 
আপাত অবিশ্বান্ত হলেও সত্য। বাংলা গছ 
ভাষাকে বিশেষ করে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের 
সর্বস্তরে প্রদ্নোগ করে তিনি আধুনিক বাংল! 
সাহিত্যকে যে পথের সন্ধান দিয্বেছিলেন আজ 
সে পথটিই বাংল! সাহিত্যের গ্রশস্ততম বাওপথে 
পরিণত হয়েছে । এ পথে তার পূর্বে আর কে 
অকৃত্রিম পৌরুষ ও অসাধারণ বলিষ্ঠতার স্থাফী 
চিহ্ন রেখে ঘেতে পারেননি । অথচ বাংল। ভাষা 
ব৷ সাহিতাচর্চ! ম্বামীজীর উদ্দেশ্ট ছিল না। এক- 
দিকে বেদাস্ত প্রতিপার্দিত ধর্মেষণাকে জড় 
জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করে আধুনিক 
বিশ্ববাপীকে শতুন এবং সার্থক পথ দেখাবার 
অক্লান্ত চেষ্টা, অপরদিকে শ্ররামকধ--আবাধিত 
সমন্বয্নবাদী সনাতন হিন্দুধর্কে পুণঃগ্রতিষ্ঠিত করার 
একা স্তিক আগ্রহে ভার জীবন অতিবাহিত হয়। 
স্থতরাধ বৈধাস্তিক অধ্যাত্থ চেতনার সমন্বগস্ত্ে 
প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যের জীবনধারাকে গ্রন্থিত করার 
সঙ্গে সঙ্গে হ্বামীজী কিভাবে বাংল সাহিত্যকে 


শিপ 





বর্তমানে 'আনন্দবাজার পন্িকাণ্র সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। 


সম্বদ্ধ করেছেন তা জানবার আগ্রহ খুবই 
্বাভাবিক। স্বামীজীকে অজন্র বক্তৃতা দিতে 
হয়েছিল ইংরেজী তাষাক়্, প্রচুর লিখতেও হয়েছে 
ইংরেজীতে । নিয়মিত বাংলা অনুশীলনের পরাপ্ত 
সময ব! স্থযোগ তিনি পাননি । শুধু উদ্বোধনে”র 
প্রয়োজনের শাগিদে ও প্রয়োজনীয় চিঠিপজ্জ 
লেখার সময় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা! করতেন। 
সংখ্যাগণনাক় মাজ পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কয়েকটি 
কবিতা ও কিছু চিঠিপত্র ছাড়। তাঁর লেখ বাংলায় 
আর কিছুই পায়! যায় না । কিন্তু স্বল্প সীমার 
মধ্যেই হ্বামীজীর শৌর্ধদীপ্ত ব্যক্তিত্ব মহিমা ঘিত হয়ে 
উঠেছে। তাই নিদ্ধিধায় এই সিদ্ধান্তে পৌছনে। 
যায়, “ম্বামীজীর বাংল। রচন] পরিমাণে খল হলেও 
গুণগত উৎকর্ধে তা ধু, কঠিন ও সংযত এবং 
বসোত্রীর্ণভায় বাংজা গছ্যেরর ইতিহাসে একটি 
বি্মঘু ১১ 

বাংল ভাব ও স্বামী বিবেকানজ্জ 

বাংলা পাহিত্যে গন্ধের ব্যবহার বিগত তিন 
চার শতক ধরে ( ১৬শ শতাব্দী থেকে) দৈনন্দিন 
কাজকর্ম-বাবসা-বাশিজা-হিসাব ছলিল-দস্তাবেজ- 
চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে হলেও উনিশ শতকের পূর্বে 
বাংল। গন্ভ তার বার্থ রূপটি খুঁজে পায়নি। গন্ভেবু 
একটি নিজস্ব রূপ আছে “য| মূলতঃ চিস্তাবাহী 
যার অন্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য 
পার্বভী-পরমেশ্বরের মতো ঘন লঙ্লিবি্ হয়ে বিরাজ 
করে ১৭ বাংল! গদ্যের এই যথার্থ বূপটি ধর! পড়ে 


১ ডক্টুর আঁসতকুষীর বন্দ্যোপাধ্যায় £ উদ্িশবিশ “বিবেকানন্দ ও বাংলা গছ্য', পৃঃ ১৩৫ 
রী 
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এ “বাংল! গন্ে মৃত্যুঞ্য় বিভভালক্কার”, পৃঃ ৪১ 


৫৫২ 


মৃত্যুওয় বিষ্ভানংকারের হাতে । তিনি শুধু বাংলা 
গন্ধের সহজ শ্রীটিকেই আবিষ্কার করেননি, সেই 
লঙ্গে চল্তি গদ্চতাষাতেও সাহিত্য হ্যাট কথার চেষ্ট। 
করেছেন। বাংলা গছের ছুটি রীতি প্রায় গ্রথম 
থেকেই চলে আসছে--একটি সংস্কতানুদারী সাধু- 
ভাবা, অস্তটি কথ্যভাষাশ্রস্বী চলিত তাষা। ছুটিতেই 
গাহিত্যচর্চ। শুরু হয় শ্বামীজীর জন্মের আগে। 
বিভিন্ন মনীষীর গবেষণা ও অনুশীলনের মধ্যে 
সাধুভাব। পন্রিপতরূপ লাত করলেও চল্‌তি তাহা 
তখনও পূর্ণতা পায়নি। নাহিত্যে চলিত ভাষ। 
কতখানি মৌথিক ব৷ কথ্যপ্রয়োগের অস্ঠসাবী 
হবে এবং কতখানি পরিঙ্ীলিত হবে তা নিয়েও 
বিছৎসমাঞ্জে বিতর্কের সীম! ছিল না। উনবিংশ 
শতাব্দীর ছিতীয়াধেও বাংলা গমের এই ভাঙা- 
গড়ার কাজ শেষ হয়নি । 

স্বামী বিবেকানন্দ বাংল! গাহিত্যের একটি 
বাধা পথ্থ গ্রথম থেকেই পেয়েছিলেন । রামমোহন, 
অক্ষয়কুমার, বিস্তাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র গগ্যরচন।, 
মধুল্দনের কাব্য ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সঙ্গে 
তাঁর পরিচয় ছিল। ম্থবামীজীর জীবনীকারেরা 
জানিয়েছেন শুধু শান্ধ ও দর্শন নয়, সমসামগ্্রিক 
নাটক-মভেল-মান্সিকপত্র, সংবাদ্দপক্র ও সামগ্রিক 
রুচনাও তাকে আকৃষ্ট করত ।১ তার মধ্যমভ্রাতাও 
স্বৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, “বঙ্িমচন্ত্র চট্টো- 
পাধ্যাম্বের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি 
বিশেষ মনোবোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন । 
দীনবন্ধু মিজ্ের “নধবার একাদশী*-র কথা সর্ব] 
তাহার যুখে লাগিম্া থাকিত। একটু হাদি 
তামাশার কথ! হইলেই তিনি সধবার একাদ্শীর 
কোন বোল্‌ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। নীলঘবর্পন 
হইতেও যাবে মাঝে আবৃত্তি করিতেন 1১৪ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--»ম সংখ্যা 


পরবতী! কালেঞ স্বামীজীর রচমায় 'সধবার একাদশী 
উদ্ধৃতি চোখে পড়ে, যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে 
'ব্যাতন না জানলে বোন্্র অবোক্র বুঝবো ক্যামনে ? 
্বামীজীর সামনে সাধু ও চলিতের উভগ়রূপই 
বর্তমান ছিল। তীর বচনাক্স রাবীন্দ্রিক প্রভাব 
কিছুমান্র লক্ষিত না হলেও তিনি যে সমকালীন 
বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত 
ছিলেন, অপরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ জালো- 
চনাতেও বিশেষভাবে উৎসাহিত হতেন তারও 
নিদর্শন আছে ।« বাংলা গ্ভেব বিভভিন্ধ কূপ ও 
তার শক্তি স্দ্ধে যে আগ্হ ও প্রশ্নতীর প্রথম 
জীবনের সাহিত্যপাঠের মধ্যে গ্রচ্ছন্ন ছিল 
পরবর্তা কালের সাহিত্যচর্চার মধ্যে তারই প্রকাশ 
ঘটল। সাধু ও চলিত উভয় ভাষা ব্যবহ্থারে 
দক্ষতা থাকলেও স্বামীজী কলকাতার ভাষ'কে 
সাহিত্যক্ষে্জে পূর্ণ মধাদায় প্রতিষিত করে বাংল। 
সাহিত্যকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেম। 
বাংল ভাষার চলিতরূপ 

বাংলা সাহিত্যজগতে গঞ্জের আব্তাবের 
সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চলিত তাষা জন্মলাভ করেছে। 
বাস্তবিকপক্ষে কোন লিখিত প্রমাণ না থাকলেও 
চলিত ভাষাকে সাধুভাষারও পূর্ববর্তী বল! চলে, 
কারণ এ ভাবাব প্রকৃত স্থান জনলাধারণ্র মুখে। 
বাঙালী বখন কাব্য ও পীচালী চর্চা রত ছিল 
তখনও সে নিশ্চয় কথা বলত এবং সে ভাষা ছিল 
চঙ্গিত বা কথ্য ভাষা । প্রাত্যহিক কথ্য ভাঘাই 
সাহিত্যে চলিত ভাষান্ ব্ধূপ নিখেছে। চলমান 
জীবনের বহত। ধারাই তার প্রাশের কেন্দ্রবিন্দু । 
তাই অনেক লময় দেখা গেছে সাহিত্যিক ভাষ।- 
রূপে স্থায়িত্বের মধাদালাত রুূরলেই চনত তাঘায় 
জড়ত্ব আসে এবং মৃত্যু ঘটে । তখন নতুন করে 


৩ প্রমথনাথ বন্থ : ম্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৫. 
& মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রম বিবেকানক্জ শ্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, 


পৃঃ ১৬২ "১৬৬ 


«€ লত্যেত্রনাথ মজুমদার £ বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ২৭ 


আশ্বিন, ১৩৯১ এ] 


আবার চলিত ভাষার অন্গুদন্ধান করতে হুয়। 
শোনা গেছে, বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষা জন- 
সাধারণের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে 
উঠেছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে পালিকে কেউই 
নিজের ভাষা বলে গ্রহণ করেনি । একট! কন্রিম 
ভাষার্ধপেই পালি দুরে সরে রইল দাধারণ 
মাঙ্গযের কাছ থেকে। 
বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি ঘটেনি । প্রথম থেকেই চলিত ভা! 
অকৃত্রিম প্রাণাবেগে পূর্ণ ছিল। মৃত্যুপ্ঘয় বিদ্ভালঙ্কার 
বাংল। গণ্ভের বীতি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিবীক্ষা 
করবার সময় সাধুভাষার কাঠামোতে চল্তি ইতর 
গ্রাম্য শব্ধ ও বাক্যবীতিকেও স্থান দিয়েছিলেন। 
পরে কয়েকজন মনীষীর রচনার মধ্য দিয়ে পরিক্রুত 
হয়ে এ ভাষ। বতমান রূপ গ্রহণ করেছে। 
সচেতনতাবে চলিত ভাষায় সাহিত্যস্টির কাঞ্জে 
হাত দিয়েছিলেন প্যারীটাঙ্ঘ মির (টেকচাদ 
ঠাকুর ) ও কালীপ্রদক্ন সিংহ ( হুতোম প্যাচ )। 
সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার 
উদ্দেশ্তেই তারা চলিত ভাষাক্» সাহিত্যচর্চ। গুরু 
করেন। চলিত ভাষার তীক্ষু প্রকাশভঙ্গীর অসানান্ 
শক্তি এই দুই লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য 
প্যারীচাদ মিত্র ও ম্লাধানাথ শিকদার পরল স্ত্রীপাঠ্য 
বাংলা ভাষায় সাহিত্যস্থির জন্ক “মাসিক পত্রিকা, 
নামে একটি পত্রিক! প্রকাশ করেছিলেন। এরও 
মাধাম ছিল চল্সিত ভাষ।। প্যারী&া্ একেবারে 
যৌথিক ভাষায় “লালের ঘবের ছুলাল” ন! 
লিখলেও তিনি সাধুভাষার সঙ্গে কলকাতার চল্তি 
বুলির সাহাধ্য নিয়ে উপন্তাপটি বচন! করেন । 
এদ্দিক থেকে তাকে মৃত্যুঞ্থয় বিস্ভালঙ্কারের উত্তর- 
রী ব্লা যাক ॥। বিষয়টি উদাহুরণের সাহায্যে 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা 


€৫৩ 


পরিষ্ফুট কর] যাক। আমরা হান ক্যাথারিঞ্দ 
ম্যালেন্পের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ? 
লালবিহারী দে-র “চন্্ুযুখীর উপাখ্যান কিংবা 
উইলিয়াম কেরীর গগ্য রচনাগুলিকে এ প্রসঙ্গ 
থেকে বাদ দিয়েছি; কারণ এগুলি আমাদের মূল 
বিষয়ে পৌছতে বিশেষ সাহ্থায্য করে না। 
মৃত্যুগযয়ের ভাষার উদ্দাহরণ--কেমন এখন 
হইল। যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের 
গরবে ভূয়ে পা পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি 
আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে? আয় দেখসিয়া, কার 
ঘাড় তাঙ্গ। গেল । (প্রবোধ চক্দ্রিক ) প্যারীটাগ 
লিখছেন, “বাঞ্চারাম বাবু তেড়ে আসিয়। বলিলেন, 
গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ তল করিলে পরে 
বুঝ.ব--একেবারে বড় আদালতে এক শমন জানব 
__-এ কী ছেলের হাতের পিটে ?--বক্রেশ্বর বলেন 


তা বইকি আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তে 


সামান্য ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর ।** 
অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার 
দেখিয়া! কছিতে লাগিল, “কার শ্রাঙ্ম কে করে 
খোল। কেটে বাধুন মরে” এই বেল! সরে পড়া 
শ্রেয়--ছবড়ি ফেলে অম্িত্তি কেশ হারান যাবে ?' 
€( আলালের ঘরের দুলাল) 

এখানে সাধু ও চলিতের মিশ্রণে ভাষা! অনেক 
সহজবোধ্য হয়েছে ৷ আধুনিক বিচারে এই ধরনের 
বাক্যবিন্তাস গুরুচগ্ডালীতুষ্ট এবং স্প্উতই শ্রুতি- 
কটু। কিন্ত প্রাক্রবীন্্রপর্বে কেউই এ গন্বদ্ধে 
সচেতন ছিলেন ন!। এমনকি নাট্াকারেবরাগ 
নয়। স্বামীজীর অনেক রচনায় এই মিশ্রণ চোখে 
পড়ে, তবে সে রীতি স্বতন্ত্র কখন কিছুট! 
ইচ্ছাকৃত, কোথাও ব৷ অন্তমনস্কতাবশত ।৬ 

কলকাতার মৌখিক ভাষা ঘাবতীয় বিকুতিলহ 


৬ “ভাবে তন্ন হু্সে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়, তাই 
তোদের বলি দেখে শুনে দিতে ।_ত্বাধি-শিষ্যু-সংবা্গ% ম্বা্মী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন! 


( উদ্বোধন ) ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩ 
| 


৫৫৪ 


প্রথম সাহিত্যে স্থান পেল কালীগ্রসন্ন সিংহের 
হাতে । হুতোম প্যাচ! ছদ্দনাষে তিনি সেযুগের 
কলকাতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে 
শোধন করতে চেক়েছিলেন। চাবুক হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার চল্তি বুলিকে, 
“তিনি যেন পণ করেছিলেন, “মুখের কথা ঘা! জিভ 
দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা ভালোমন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, 
গ্রান্ নাগরিক--যাইহছোক না কেন তিনি ব্যবহার 
করবেন ।””* সাহিত্যে মৌখিক ভাষাব প্রয়োগ 
কষ্টকর, হুতোম সেই কষ্টপাধ্য কাজই করেছিলেন । 
শুধু তাই নয়, সেধুগের তুলনায় আশ্চর্য দচেতমতা 
নিয়ে তিনি এই নকশা রচনা করেছিলেন-- 
কোথাও সাধু চলিতের মিশ্রণ ঘটেনি। 
জনষানগে “আলালের ঘরের দুলাল” এবং 
ছতোষ প্যাচার নকশা” আলোড়ন জাগিয়ে ছিল 
প্রধানতঃ ভাষার গুণে। কিন্ত সাহিত্যজগতে 
প্রতিনিধিমূলক ভাষ। রূপে এদের ভূমিক! খুব বেশি 
নয়। মধুলদন 'আলালী ভাষা এবং বঙ্কিমচন্ত্র 
ছুতোম্ী ভাষায় কোন সৌন্দর্য খুজে পাননি। 
ন্বধ এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাবা হযে ওঠার 
জন্ত আরও কিছুদিন অপেক্ষ। করতে হয়েছিল । 
আলাব্পী ভাষা ও হুতোমী ভাষা সমাদর লাভ 
করতে থাকে নাটক ও প্রহসনের সংলাপের মধ্যে । 
নাটকের নংলাপই প্রাথ। সংলাপের ভাষায় 
চল্তি বাগতঙ্গী না থাকলে তাতে গ্রাণ-সঞ্চার হুয় 
না। ভাই নাটক্ষে মুখের ভাষাই প্রাধান্ত পায়। 
এমনকি ঘে মধুসূদন আলালী ভাষাকে “৩ 
18080986 ০1 51061007810 বলেছিলেন তিনিও 
'বুত্ধে। শালিকের ঘাড়ে রেশ ও “একেই কি বলে 
সভ্যতা” প্রহসন ছুখানি রচনার সময় আলালী 
ভাষাকেই গ্রহণ করেন। বিষ্চাসাগর ও বক্ষিমচন্দ্রের 


শাপাপপ সপ পর 





উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ-_-৯ম লংখ্য। 


স্থললিত ও সংস্কৃত অনুনাক্ষী তৎসম শঙ্গগ্রধান 
তাষার পাশে পাশে এভাবে চলিত ভাষাও একটি 
স্থান অধিকার করল। শ্রামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
0910009 1২615 পত্রিকায় চলিত ভাষার 
স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ভিনি বৈয়াকরণ 
বৈশিষ্টোর দিক থেকে সর্বকর্মে তত্লম শবের 
পরিবর্তে তন্তব বা দেশজ শবের ব্যবহার অকুমোদন 
করেছিলেন ।” কিন্তু বঞ্কিমচন্ত্র তৎসম শবের প্রতি 
অযৌক্তিক বীতরাগ লমর্থন করেননি । সরল 
ভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর মতে, “যিনি যত 
বলুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা চিরকাল 
স্বতন্ত্র থাকিবে ।১ তবু মৌখিক ভাবা বাংল! 
সাহিত্যের আপবে প্রাপাবেগপূর্ণ সার্বজনীনতা 
নিষ্বে আবিভূত হল আরও কিছুদিন পরে। 
কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্য 
কলকাতার ভাষা কোন শ্বতত্তর ভাষা নয়ঃ 
কলকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌখিক তাষাকেই 
কলকাতার ভাষা বল! হয়, চলিত ভাষার সঙ্গে 
এর পার্থক্য সামান্যই । সাহিত্যের ভাষ। বা 
লেখ্য ভাষার একট বাধা রীতি থাকে, মুখের 
ভাষায় তা থাকে না। তাই অঞ্চলতেদ্দে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষা! গড়ে ওঠে । পুরুলিয়া থেকে 
চট্টগ্রাম পর্বস্ত লেখ্য ভাষার নিক্পষঘ এক হলেও 
কথ্য ভাষার মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নেই। একজন 
মেদিনীপুরবাপীর কাছে চট্টগ্রামেত্র ভাষা! চীন! 
ভাষার মতোই ছর্বোধয, চট্টগ্রামের লোকের 
কাছেও মেঙিনীপুরের ভাষা! তখৈবচ। স্থতরাং 
একেবারে মৌখিক ভাষায় সাহিত্যনটি কিছুট! 
অন্থবিধাঞ্জনক । জঙগুনের কধিত উপভাষাও 
একই কারণে ইংরেজ লেখকর। গ্রহণ করেননি । 
কলকাতার কক্নির মতে। দেখানেও উচ্চারণের 


৭ ডক্টর অসিতকুমার বন্দে)াপাধ্যায় £ বাংলা সাহিত্যের লংক্ষিণ্ড ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪৩২ 
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উনিশ বিশ “বিবেকানন্দ ও বাংলা গন্ধ, পৃঃ ১৪৪ 


৯ বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় £ “বাঙ্গাল! ভাষা” বঙ্কিম রচনাবলী ( সংদদ ), পৃঃ ৩৭৩ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন হাসিফ্‌ (1)08-/1ভি ), 
টূপনী ( চ০ 29099 ), টুয়েভ (০ 108%৩ ) 
ইত্যাদি লিখিত ভাবায় ব্যবহত হয় না। 
কলকাতার এরকম নিজস্ব কিছু উচ্চারণ 
আছে। সাধারপতঃ জামর! চলিত তাষ। ব্লতে 
বুঝি সর্বনাষ ও ক্রিয়াপদের লঘু প্রয়োগ । অর্থাৎ 
সর্বনাম ও ক্রিস্বাপদকে একটু ছেঁটে কেটে ছোটউ- 
খাটো করলেই তা চলিত ভাষায় পরিণত হয় 
যেমন 'তীছাছের”' পরিবর্তে তীছের+ “তাহার? 
পরিবর্তে “ভার “বলিলেন'-এর পরিবর্তে 'বললেন+ 
'ঘাইবনয় পরিবর্তে “যাক, শুইয়াছিল'-র পরিবর্তে 
শুয়েছিল' ইত্যারদি। আসলে কিন্তু তা নয়। 
চলিত ভাষায় চল্তি জীবনের বাগবৈশিষ্ট্য, শব, 
বাক্য এমনকি বক্তার প্রকাশভঙ্গী পর্ধস্ত--তার 
পবটুকু কটি-বিচ্যতি নিয়ে চোখের সামমে ফুটে 
উঠলে তাকে সার্থক চলিত তাষা বল! যাক়। 
কোন কোন প্রবাঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য আছে, 
'বাছার আমার কিবা ব্ূপ-_ 
ঘুটের ছাইয়ের নৈবিদ্ধি খেংর। কাটির ধৃপ।, 
কিংৰা 
'যার জন্তে করলুম যো 
নেই বলে পৈথানে শো।: 

প্রভৃতি হেবেলি প্রবান্ধে বক্তার ভাবভঙ্গী, ব্যঙ্গাত্্ুক 
ক$ন্বর, ইঙ্গিতময় কটাক্ষ যেন চোখের লামনে 
তেলে ওঠে এবং নিহিতার্থের তীক্ষতা সন্বদ্ধেও 
সন্দেহ থাকে না। চলিত ভাবায় এই লক্ষণটিই 
হচ্ছে প্রা.ণর লক্ষণ । এই চলিত তাযার সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাবা ও 
বাচম্তন্দী | সেভাষ। সকলের পক্ষে সহুগবোধ্য 
নক, হতেও পারে না। শেষে এই লমন্তার কিছুট। 
সঙ্গাধাম হয় কলকাতার ভাষাকে চলিত তাষ! রূপে 


১৯ ডক্টর স্থুনীতিক্ষার চট্টোপাধ্যায় £ 
নভেম্বর, ১৯৭৬ 


স্বাষী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা! 


৫৫ 


গ্রহণ করে । এ প্রসঙ্গে মনে রাখ! ভাল কলকাতার 
নিজস্ব ভাষা এখন আর কিছু নেই। 'ন্ুুতান্ধুটি- 
গোবিপুরের আমলে যে ভাব! লোকে বলত ত৷ 
জনেকটা আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণানর 
গ্রামাঞ্চলের ভাষার ষতো বলে অন্মাণ কলা 
যায় ।১১৩ কলকাতার তছি নিবাসীর্দের ভাষ। 
কি ছিল একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যেপাধ্যায়ও 
অন্ুুসন্ধান করেছিলেন। তীর মতে, “কলিকাতা 
কোন বিশিষ্ট প্রার্দেশিকতা নাই। থাচ্চি, যাচ্চি, 
নিচ্চি, গেলুষ, খেলুষ ইহ! কলকাতার তাষ! নছে। 
যাছারা৷ কলিকাতার ন্বাদি নিবামী অর্থাৎ তিলি 
তান্থুলী, তন্তবায় গ্রতৃতি ব্যবপায়ী জাতি তাহাদের 
এভাষ। নহে । ইহা ত্রিবেণী ও আন্দুলমৌবীর 
ভাষার থিচুড়ী মাত্র। এ তায! ব৷ প্রার্থেশিকত 
প্রাদেশিকতা নহে, বরং উচ্বাকে লাস্প্রদায্বিক 
ভাষ। ৰলিতে পাব্সি। কেন না৷ উহ! বিলাত- 
ফেরত! বাবুদের এবং পিরালী বাবুদের ভাহ!। 
উহ্ীতে হশোরের আমেজ আছে, দক্ষিণ জয়নগর- 
মজিলপুরেক় ঢং আছে। আর পিরালী বাড়ির 
তলীও আছে। এমন “জগাখিচুড়ী” চলে না।*১১ 
অন্যজ্রও তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন ।। রৰীজ- 
বিরোধিতায় তীর মন আছ্ছম়্ হয়ে না থাকলে 
তিনি অন্থপদ্ধান করলে দেখতে পেতেন সাহিত্যে 
কলকাতার ভাবাকে পর্ক্ষেঙ্ে প্রয়োগ ককাম় 
কথ। রৰীল্রানাথ ব। গ্রমথ চৌধুরীর অনেক জাগে 
বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কোন প্রার্দেশিকত। 
ধাকে কোনদিন স্পর্শ করেনি । তাছাড়া, তিলি- 
তান্ুলী-তন্তবান্ের ভাষার অন্থশীলন কোমদিন 
কোন বিদ্ৎথস্াজ করে না,রবীন্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী 
করেননি,স্বাীজীও না-কলকাতার ভাষার সহজ- 
বোধ্যত| গ নজীবতাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। 

“কলকাতার ভাব।,, আনঙ্গবাজার পত্তিকা, ২৪ 


১১ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় £ “ব্ঠকী” লাহিত্য, ভাত ১৩২৯ (১৯২২) 


৫৫৬ 


অষ্টাদশ শতক থেকেই নানা কারণে কলকাতা 
গুরুত্ব লাভ করতে থাকে । আদিতে কলকাতা 
স্থতাঙ্ছটি-গো বন্দপুর সংলগ্ন গ্রাম হলেও পরবতী 
কালে কলকাতা! বৃহত্তম মহানগরীতে পরিণত 
হয়েছে। বল! বাহুল্য বাণিজ্যিক ও অন্থান্ত নানা 
কারণে কলকাত! অন্যান্ত নগর অপেক্ষা প্রাধান্ত 
লাত করে এবং সেখানে নানাদেশের নানাবর্ণের 
জনসমাগম হতে থাকে। ইংরেজরা যখন বাংলা- 
বি্ার-উড়িম্যার দেওয়ানী লাভ করে তখন শাসন- 
বিভাগ পুনর্গঠিত হয় এবং বিভিষ্গ শ্রেণীর সরকারী 
কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এদেশের যেপব ব্যক্তি 
সরকারী পদ লাত করেন তারাও এসে কলকাতায় 
বলবা করতে শুরু করলেন । তার ফলে কলকাতা 
বিভিন্ধ ভযাভাধী মানুষের বাসস্থান হয়ে ওঠে। 
এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রষ্বোজন তখনকার 
কলকাতাকে বর্তমানে উত্তর কলকাতা” বল! হয় । 
উত্তর কলকাতার মিউনিসিপ্যাল বিত।গীয় ছয়-এর 
পল্পী বাংলার বু নীষীর আবাসস্থল এবং নতুন 
কষ্টির বিবর্তনে "বাংলার এথেন্দ নগণী" ব্ূপে 
পরিচিত হয়েছিল।১২ এসময় থেকেই কলকাতার 
ভাবা প্রাধান্ত লাত করতে থাকে । ডক্টর অসিত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স একটি যথার্থ ছবি 
এ কেছেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে 
কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্য সত)তার পত্তন 
হল, বিতিন্ন অঞ্চগের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জ্নমপ্তলী 
_ীরা কলবাতা কা তার চারপাশে ঘোরা- 
ফেরা করতেন নানা শ্বার্থনন্ধামে, তাদের দ্বার] 
কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্য- 
কাষী সম্পন্ন গ্রাীণ পরিবারে অল্লবিস্তর প্রবেশ 
করেছিল ।***উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 


১২৭ 
১৩ 


উদ্বোধন 


[| ৮৬তষ বধ--৯ম লংখ্য। 


সাহিত্যে সঙ্ছুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার 
সাধ্বস-প্রধেশ ঘটল ।'১ সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে 
সাধুভাষা সমগ্র বাঙালী-মানসকে যেভাবে এক" 
স্বত্রে বেঁধে দেখেছিল কলকাতার মুখের তাবাও 
দেই যোগস্থন্র স্থাপনে সক্ষম হল। অন্ত কোন 
উপভাষা! বা আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে যা কখনই 
সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের তাষার মিশ্রণে 
কলকাতার ভাষারও পরিধ্্ডন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখিয়েছেন, প্রথমে “সাথে” শব্দট। পূর্ববঙ্গীয় 
সংলাপে শোনা যেত, কলকাতা অঞ্চলে বলা হত 
পিঙ্গে । কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক 
“সঙ্গে” কথাটা “সাথের কাছে হার মেনে 
আসছে।”১* এতাবে কলকাতার ভাষা নর্ধ- 
জনীনতা লাত করেছে। উনিশ শতকের মনীষীরাও 
কলকাতার ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। 
কালীপ্রসন্ন সিংহ এই ভাষার অস্তনিহিত শক্তিকে 
আবিষ্কার করলেন এবং সাহিত্যে প্রয়োগ করে 
বাংল। সাহিত্যের পরিধি অনেকখানি প্রমাবিত 
করলেন । স্বামী বিবেকানঙ্গ তার অসাধারণ 
ধীশক্তির স্বারা সহজেই কলকাতার ভাষার 
বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম 
তিনিই এই ভাষাকে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের 
সিদ্ধান্ত নেন, “বাংল দেশের স্থানে স্থানে রকমারি 
ভাষা, কোন্টি গ্রহণ করব? প্রাক্কৃতিক নিয়মে 
যেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে দেইটিই 
নিতে হবে অর্থাৎ কলক্ষেতার তাষ1।+১* সংশয়হীন 
দু়তা নিয়ে তিনি আরও জানালেন; 'পূর্ব-পশ্চিষ, 
যেদ্ধিক্‌ হতেই আশ্থক না, একবার কলকেতার 
হাওয়া থেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কর। 
তখন প্রকৃতি জাপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌ 


ভূপেম্্রনাথ দণ্ড : স্বামী বিবেকানন্দ, পু: ৬৫ 
ডক্টর অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 


উন্দিশ বিশ “বিবেকানন্দ ও বাংল গগ্ঠ', পঃ ১৪২ 


১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ বাংলা ভাষ1 পরিচয়, পৃঃ ১৪৭ 


কিনি 


৫ “বাঙ্গালাভাবা। শ্বায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। (উদ্বোধন ), ৬ খণ্ড, পৃ: ৩৫--৩৬ 


আর্থিন। ১৩৯১ ] 
ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির 
স্থবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিম্নী তেন উঠে যাবে, 


এবং চট্টগ্রা থেকে বৈচ্যনাথ পরস্ত কলকেতার 
. ভাষাই চলবে ।”১৬ যুক্তি দিয়ে শ্বামীজী বললেন, 
কোন্‌ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, মেকথা 
হচ্ছে না-_কোন্‌ ভাষ। জিতছে সেইটি দেখ । যখন 
দেখতে পাচ্ছি ষে, কলকেতার ভাষাই অল্প ছিনে 
সমস্ত বাঙ্গাল! দেশের ভাষ! হয়ে যাবে, তখন যদি 
পুষ্তকের তায! এবং ঘরে-কথা-কণয়। ভাব! এক 
করতে হয় তে বুদ্ধিমান অবশ্তই কলকেতার 
ভাষাকে ভিত্তিত্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য 
ঈর্যাটিকেও জলে ভাসান ছিতে হবে। সমস্ত 
দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা ব৷ 
গ্রামের প্রাধাস্তটি তুলে যেতে হবে 1১" 

স্বামীজীর উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষবে সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে । তিনি যে সেদিন (১৯৯১) 
অভ্রাস্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেকথা! বোবা যায় 
আরও দ্বশ-বারো! বছর পরে, যেদিন প্রমথ চৌধুরী 
বললেন, “আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল 
প্রন্নেশেরই বাঙালী ভদ্রলোকের সুখের ভাষ। প্রা 
একই রকম হয়ে এসেছে । প্রভ্দ হা আছে সে 
শুধু টানটুনের । লিখিত ভাষার রূপ যেন কথিত 
তাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের 
মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অন্থসরণ করে । এই 
কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা, ঘা! কালক্রমে সাহিত্যের 
ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত 
সমাজেরও মুখের ভাষার এক্যসাধন করছে। 
'"*কআমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মুখের 
ভাষাই সাহিত্যের ভাষা! হয়ে উঠবে ।”১৮ প্র্থ 


১৬, ১৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাবা 


৫৫৭ 


চৌধুরী একথা বলেন ১৯১২ গ্রীষ্টাবে । রবীন্্রনাথও 
কলকাতার ভাবার নার্বজনীন আবেহন উপেক্ষা 
করতে পারেননি । বরং এর যৌক্তিকতা বিচার 
করে বলেছিলেন, “সমস্ত বাংলাদেশের একঘানত 
রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমন্ত বাংলাদেশের 
একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়! উঠিতেছিল। 
তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষ। নহে, তাছা 
জীবনের সংঘাতে প্রাপলাত করিয়া সেই প্রাণের 
নিয়মেই বাড়িতেছে।-..সংস্কত বাংলা দপনান 
খোলদ ভাড়িয়া যে ছাদে ক্রমশঃ প্রাকৃত বাংলায় 
রূপ ধরিস্বা উঠিতেছে সে ছাদ ঢাকা বা বীন্গভূষেনর 
নয় । তার কারণ নান। প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, 
আয় করিতে, বায় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ 
করিতে অনেক কাল হইতেই কলিকাতা জানিয়া 
জমা হইতেছে । তাহাদের নকলের সশ্মিলনে যে 
একভাব। গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার 
সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়! পড়িতেছে 1১৯ ১৯১৬ 
খ্রীষ্ঠাকে ববীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন । আরও 
কয়েক বছর পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিথিধায় 
বললেন, “যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং 
সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই ন্মামরা বাংল। ভাষা 
বলে গণ্য করব এবং আশ। করব, সাধু ভাব। 
তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে এতিহাসিক কবর 
স্থানে বিশ্রীম গ্রহণ করবে ।,২০ 

স্তরাং দেখ যাচ্ছে, কলকাতার ভাবার লর্- 
জনীনতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের তে! বববীঞ্- 
নাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি পড়েছিল। তার! 
সাহিত্যক্ষেত্রেকলকাতার ভাষাকে স্বাগত জানিয়ে 
ছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজীর মতো বলতে 


'বাঙ্গালাভাষা”, শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন্। (উদ্বোধন ), ৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৫-_-৩৬ 


১৮ প্র চৌধুরী £ প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ষ) “বঙ্গতাষা বনাম বাবু বাংলা ওঝফে সাধুতাষা?। 


পৃ: ৩১৮ 


১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : “ভাষার কথা, রবীন রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড (শতবাধিক লংস্করণ ), 


পৃঃ ২১, 
২৯ এ 


£ বাংল! ভাবা পরিচয়, পৃঃ ৪৭ 


৪৪৮ 


পারেননি 'গ্বাভাবিক ষে ভাষাপ্ মনের ভাব 
আমর! গ্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভাল- 
বাসা ইত্যাছি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা 
তেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, শেই 
লমস্ত ব্যবগার করে যেতে হবে। ও ভাষার 
যেন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন 
ঘে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেব্সে, তেমন কোন 
তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না।১২১ বরং 
তারা চেয়েছিলেন কিছুটা পরিশীলিত কলকাতার 
ভাষাকে, যার অঙ্গে কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ব। 
শহুরে ককৃণি' ভাষার ছাপ নেই । খাস কলকাতার 
ভাষার অশালীন ও বিরুত উচ্চারণ তীর বর্জন 
করতেই চেয়েছিলেন। ন্বামীজীও অশালীন 
ভাষাকে গ্রহণ করেননি তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি লেখার ভাষায় বাখতে 
চেয়েছেন ভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার 
জন্তে। যেমন, “হাত চুবড়ে দপাসপ ডাল ভাত 
খাই? কিংবা “এ ছ্ৎ্ছাতের ভাটা কাছে 
আমাদের দিশি ছুংছাৎৎ কোথায় লাগে? এখানে 
চুবড়ে' ও "্যাটা' শব তাব প্রকাশে সাহায্য 
করেছে সবচেয়ে বেশি । বাংল! ভাষা পরিচয়" 
লেখার লয় রবীন্্রনাথও ভাবপ্রকাশের জন্য শব 
বাছাইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন,বামপ্রলাদ্দ বলেছেন £ 
আছি করি ছুখের বড়াই । “বড়াই” বর্গের অনেক 
ভারি ভারি বর্গের কথা ছিল : গর্ব করি, গৌরব 
কবি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু ছুঃখকেই বড়ে। 
করে নিয়েছি বলবার জন্তে অন নিতান্ত সহজ 
ছর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলা! ভাষায় নেই ।*২ এই 
নিতান্ত সহজ আথচ শক্তিশালী শব্ষসন্ধানের 
জন্তই দ্বামীজী কলকাতার ভাষার দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছিলেন । তীর জাগে জীবনের পবরকষ 


উকহোধন 


[ ৮৬তম বধ--ন্ম শংখ্যা 


অন্ুভূতিকেই চল্তি ভাবা প্রকাশ করার কথা 
কেউ ভাবেননি ।২* জীবনের নধস্তবে কলকাতার 
ভাষা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বাংল! 
সাহিত্যকে অত্যন্ত যুগোপযোগী পথের লদ্ধান 
দিলেন। 
উদ্জধিশ শতকের রচনায় 
কলকাতার ভাষা 

কলকাতার চগ্তি ভাষায় সাছিতাচর্চার চেষ্টা 
শ্বার্মীজীর আবির্ভাবেরও আগে শুরু হয়েছে। 
স্বীমীজী ঘখন “উদ্বোধনের জন্ত বাংজার প্রবন্ধ 
লেখা শুরু করেন তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই 
'্মালালের ঘারর ছুলাল এবং ছতোম প্যাচার 
নকশী, লেখা হয় । তবুও স্বামীজী এই ভাষায় 
এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন য৷ পূর্বে 
ছিল না। এই বিষয়টি পরিদ্ফুট করার জন্য 
স্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমকালীম লেখকবৃনোর 
বচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । কলকাতা- 
বাসীর মৌথিক তাষা পর্বজনীনতা লাত করলেও 
এই ভাষায় অপর প্রদেশের ভাষার অবাধ মিশ্রণ 
যেন ঘটেছে তেমনি কিছু বিকৃতিও স্থান 
পেয়েছে। কেউ কেউ বিরুতিগুলি সবদ্ধে বর্জন 
করতে চান ॥ বিকৃতি শর্বদাই বর্জনীয় সেজন্তে 
সান্বের দৌহ দেওয়া ঘায় না, কিন্তু স্বামীর্জী অঙ্গীল 
ও শ্রতিকটু শব বর্জন করলেও সর্ধজ কঙ্গকাঁতার 
ভাষাবৈশিষ্ট্যকে বর্জন করেননি বরং তাৰ- 
প্রকাশের সহায়ক রূপে গ্রহণ করেছিলেন একথা 
আগেই বলেছি। কলকাতার মৌথিক ঢং ফেষন, 
কলকা তা১”কলকেতা, আঙ্৯আব, বিয়েকে, 
লিচুস্নিচু এসব তীর লেখায় অবাধ 
প্রবেশাধিকার পেয়েছে । 

প্রধানতঃ বঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করার 


২১ “বাঙ্গাল! ভাবা”, দ্বাষী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। ( উদ্বোধন ), ৬ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 
২২ বুবীন্্রবাধ ঠাকুর : বাংলাভাব। পরিহপ্ন, পৃঃ ৫৭ 
২৩ ডর প্রণবরঞ্জন ঘোষ : বিবেকানক্ধ ও বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ২৮ 


আরখিন, ১৩৯১ ] 


জন্তই প্রথম যুগের লেখকের1 কলকাতার ভাষায় 
সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্যারীচাদ মি সহজ- 
বোধ্যতার জন্তেই চলিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন । 
তিনি সাধু চলিত ও আঞ্চলিক ভাবা! মিশিয়ে একটি 
মিশ্র ভাষা তৈরি করেছিলেন এবং তার ষতে 
পেটিই ছিল ভবিষ্যতের আদর্শ ভাষা ।২* প্রথম 
প্রকাশের পরে 'আলালের ঘরের ছুলাল' জনচিত্তে 
লাড়া জাগাতে পেন্রেছিল। 

“আর বামুন, তুই যদি হয বর ল শিখাইতে 
জমার মিকট আর আস্বি ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া 
তোর চাউল কল! পাইবার উপায়শ্ুন্ধ ঘুচাইয়া 
দিব। কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে 
ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক 
এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাঙ্ষণীকে কালই ছাতের 
নোয়! খুলিতে হইবে ।,৫ এখানে চলিত ভাষা 
প্রাধান্য পেলেও ক্রিয়া পদগুলিতে সাধু প্রয়োগই 
বেশি যেমন_-শিখাইতে, ফেলিয়া দিয়া, ঘৃচাইয়া 
দিব, ঝাঁড়িব, খুলিতে হইবে প্রতৃতির সঙ্গে বল্লে, 
ভাবছিস, এগারঞ্ি, নোয়া শব মিশিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। তাই আলালী ভাবা পুরোপুরি 
কলকাতার ভাষা হয়ে ওঠেনি, এমনকি চলিত 
ভাষাও নয়, তবে কলকাতার ভাবা থেকে তিনি 
ব্ছ শব্ধ ও বাগবৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করেছিলেন । 

১৮৫৮ শ্রীঙ্াক্খে “আলালের ঘরের ছুলাল” 
প্রকাশের পরে সময়ের দিক থেকে এর পরেই 
লেখা হয় মাইকেল মধুস্দনের “একেই কি লে 


ররর সস, ৯৮০৬» ৬ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা 


£8৯ 


সভ্যতা? ( ১৮৬০ ) ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? 
(১৮৬১ )। আলালী ভাবা মধু্ছনের ভাল না 
লাগলেও প্রহসন রচনার সময় তিনি এ ভাষান্ন 
শক্তিকে অস্বীকার করেননি । কারণ শাপিত বাঙে 
সমাজকে কশাঘাতে জর্জরিত করতে হলে জাগ্রৎ 
ভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড় উপায় নেই। বুখের 
ভাষার জোরালে৷ ভাবকে তিনি প্রহসনের মধ্যে 
সার্থক ভাবে প্রস্নোগ করলেন, 

'আঃ কি উৎপাত ! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে 
ছিল। কোথাই ঝা সভা আর কোথাই বাকী? 
লাভের মধ্যে কেবল আমারি মন্ত্রী সার । দি 
আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি বাগ করবেন। 
আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেষ। এখন করি কি? 
হো ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আলান 
আসচে, ওর পিছনে আলোয় আলোয় এই 
বেলা প্রস্থান করি”২*-_ এ ভাষা আলালী 
ভাষার থেকে খুব পৃথক নয়, বরং সমগোষ্ত্রীয় । 
স্থতরাং মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে যে আলালী 
ভাষা বা কলকাতার চলিত ভাষাকে গ্রহণ 
করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার 
লেখাতেও “দেকতো লা”, খুঁজবো গা “রে 
ফিরতে বেরুয়েচে”, “কলকেতায়”, দেখিইচো” 
দ্ুযুচ্চিস', “মুড়ো খ্যাংর। দে বিষ বাড়বে, 
প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যাক, হা 
একান্তভাবে কলকাতার আদিতাষা রূপেই 
পরিচিত। [ ক্রমশঃ ] 


২৪ "আমার প্রবতিত এই রচনা পন্ধতিই বাঙ্গাল! ভাষায় নিধিবা্ধে গুচলিত এবং চিরস্থায়ী 


হইবে -নগেন্্রনাথ সোম £ মধু্থাতি, পৃঃ ৮২৮৩ 


২৫ প্যারীটাদ মিজ : "লালের ঘরের দুলাল” প্যারীচাদ্দ রচনাবলী ( মণ্ডল ), পৃঃ ৭ 
২৬ মাইকেল মধুন্দন দত্ত £ “একেই কি বলে সত্তা, মধুন্দন রচনাবলী ( সংসদ ), পৃঃ ২৪৫ 


টনিটোটো টিন সেটটি সসিটিটাটোস টাটা ১৫ 
কবিতা 
০০০৩ 


৮৭ নির1+" 9৮থেন পরতে 
মুখর গনি ভি শিভে ) 
৪১88) নিগেকে ঠেখ১ ৩০ খপ এখিঠভি১, 
নিঠেক £4%4 ওতে? ির্রি 


শেঠ 79774222- 


১৮ পেশি /775074+ 
)৬,(৬- 


ববীন্দ্রনাথের 'নজ্জ হস্তা কবে 'লাঁখত অপ্রকাশিত এই কাঁবতাঁট শ্রীমতশ নিবেদিতা বসব 'সৌজন্যে "প্রাপ্ত । 
লক্ষণীয় যে কাঁব স্বযং কাবতাটর কোন নামকরণ করেনাঁন। কম্তু আমরা পাঠক-পাঠিকার সৃবিধার্থে 
কবিতাটি "নবেদন' নামে প্রকাশ কবলাম। 


নিবেদন 


আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে 
সুন্দর তখনি মৃত্তি লভে। 

মাধবী নিজেরে দেয় রূপে গন্ধে বর্ণমহিমায় 
নিজেরে সুন্দর কবে পায় । 


্রীরবীজ্নাথ ঠাকুর 
১৬ টেশাখ শান্তিনিকেতন 


১৩৪৩০ 


আমিন, ১৬৯১ ] 
ভাপ দে রত্ুচ্র্ভাদূভ্তকককিকিকও 


দিব্য শ্রর্ণতি 
শ্ীঅরবিন্দ 


অন্থবাদক £ শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় 
+191$10৩ [15817081এর অন্যবাদ । অনুবাদক পশ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অস্তেবাসী-_ 
চিন্তাশীল লেখক ও কবি 
সব শব্দ, সমস্ত মুখের কথা! আজ হয়ে উঠেছে তোমারই 
কন্বর'".সঙগীত, বজ্জের ধধনি আর পাখির কাকলি, এজীবনের 
সখহুঃখময় সমস্ত কোলাহল, মানুষের কণ্ঠের সুরেলা স্বর আর তার 
বাখী। 
সাগরের হাসির বিপুল আনন্দ-উচ্ছাস, আঁকাশের নীরব 
বুকে ডানামেলে উড়ে ষাওয়া প্লেনের খুশির ডাক, এই মাটির 
কোলে মোটরগাড়ির আরও বেগে এগিয়ে চলার বিজয় সঙ্গীত। 
যন্ত্রের অনিচ্ছুক ক্লান্তিকর গুপ্রন। 
বাতাসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত সাইরেনের গর্জন-__যেন 
শৃন্ের বুকের কাশী নিয়ে আসে কোন্‌ সুরের আহ্বান আর 
রহস্তকে-" "জাগে সুর্যকরোজ্জল দেশের আর সাগর পারের স্মৃতি 
এখন এ সমস্তই হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য সুর লহরী আর 
তোমারই মুল স্বরূপ-.. 
অলক্ষিতে আসে অন্ধ হ্ৃদয়পথে এক গোপন 
সুসঙ্গতি..আজ সবই হয়ে উঠেছে কী মুন্দর-_তুমি 
আছ বলেই 





খণ্ড খণ্ড নয়, অখণ্ড উত্তরণ 


ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 
নেহেরু-পুরঞ্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিতাসেবাঁ। কলিকাতা সিটি কলেজের বাঙলা 


গিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক | 
সকলেই আলোতে *এসে প্রত্যক্ষ হচ্ছে চায়, সকলেই কাদ। থেকে সরে থাকতে চায়, 
অন্ধকারে একাত্ম হতে চায় কয়জন । কিংবা! কাদ। দিয়ে পুতুল গড়তে চায়, 
সকলেই পর্বতের মাথায় উঠতে চায়, কিন্তু কাদা মাটি হয়ে থাকতে চায় কয়জন। 
পর্বত হতে চায় কয়জন । তুমি আলে! থেকে অন্ধকারে একাত্ম হও, 
সকলেই উজিয়ে উঠতে চায়, বা পাদদেশ থেকে পর্বত হও, 
ভাঁটিতে ভাসতে চাম়-_ উৎস থেকে সঙ্গম হও, 


প্রবাহ হতে চায় কয়জন । পঙ্ছ থেকে পন্বজে হও । 
টি, 


৫৬২ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ব-_-»ম লংখ্য। 


25577828555 57555585585 


শরত 
“বৈভব' 
শরত ন্মুর্য ঝলমল করে 
নির্মল আকাশে 
স্বচ্ছ শিশির টলমল করে 
চঞ্চল বাতাসে। 
শুভ্র মেঘের! খলখল করে 
হাক্ক।! হাসিতে ভাসে 
পাগল নদী যে কলকল ক'রে 
চলে সাগরের পাশে । 
বরষাসিক্ত সাধনার পারে 
শরতের পরশে 
প্রকৃতি ন্মাজিকে পুর্ণ ফেন বে 
সার্থক হএষে ! 


মহা আবির্ভীৰ ই উদ্বোধন 
ভ্রীমত। জ্যোতির্ময়ী দেবা 


রবীন্দ্র-পুরস্কাবে অলঙকৃতা বঙ্গভারতীর প্রবণা সৌবকাদের অন্যতমা । কাব্য, 
উপন্যাস ও প্রব্ধ-সাহতোর যশাস্বনী লোখকা । 


মহা-যুগ বাণী বুকে আকি আবিভূর্তি উদ্বোধন 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বর কর রে বরণ। 

যুগ যুগ কবি ঝধি মুনিজন অন্তর সম্পদ 

'শূরবস্ত” বেদাহং বাণীময় বিশ্ব উপনিষদ । 
রাজধি জনক । হরি-ভভক্তি"প্রাণ দেবহি নারদ | 

বুদ্ধ গ্রষ্ট চারিপীঠাচার্য শঙ্কর মহম্মদ 
তুলমী কবীর মীরা সুরদাস চৈতন্য নানক । 
“যত মত তত পথ' জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি কর্মপথের সাধক 
পক্ষ-মাস-ক্গীণতনু আবির্ভূতি উদ্বোধন জাগাতে জগত। 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
মহাবাণী বক্ষে ধরি চিরস্তন যুগ যুগ ধন 

উদ্বোধিতে বিশ্ব মহাযুগ 

উদ্বোধন বিশ্বের শরণ । 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


ঞঃ 
০ ১) নদ নস 
/২০/7৫ ১১ 





€ ৩ 


দেবতা পুজা 
জক্র মায়াধর মানসিংহ 
অনুবাদক £ শ্রীনুধাংশুশেখর রায় 


প্রয়াত ডক্টর মায়াধর মানাঁংহ গাঁড় বা সাঁহত্যে লব্বকণীত প্রাবান্থক ও কাঁব। তাঁর মূল ওড়িয়া কবিতা 
“দেব-পুজ্ঞাকে অনুবাদ কবেছেন ওঁড়ধ্যার ভদ্রকন্থ চারম্পা কলেজের অধাক্ষ_বানি ওড়িয্না এবং বাঙলা উভয় 
সাৃহতাক্ষেতরেই 


যশস্বাঁ। 

শুন্ধ, পৃত হয়ে পুরোহিত 

কার পুজা কর হে মন্দিরে? 
সৃষ্টি ধীর উদ্ধার আলোক 

থাকেন কি তিনি অন্ধকারে? 
অন্ধকারে মুদ্রিত নয়নে 

দেখিবার কেন এ প্রয়াস ? 
চক্ষু মেলি দেখহে আলোকে 

কি সুন্দর কাহার প্রকাশ ! 
অন্তর হইতে অন্তরীক্ষ-_ 

সবব্যাগী যে ভুবনেশ্বর 
ক্ষু্র, রুগ্ন অন্ধকার গেছে 

কেন তার আরাধনা কর? 
দেখ দেখ পশ্চাতে সম্পুখে 

শত শত নরনারায়ণ; 
ইহাদের পেছনে ফেলিয়। 

দেবতারে লভিবে ব্রাহ্মণ ? 
দেবতারে ছু'তে ভয় কর; 

তাই তারে রাখিয়া বাহিরে 
কর তুমি কার আরাধনা 

মন্দিরের তুচ্ছ অন্ধকারে ? 
কে বলে এপুণ্য? এষেপাপ, 

সেই পাপে মুক যে দেবতা ; 
বত কর পূজা! বা জারতি, 

ভিনি কভু না কহেন কথা । 


এই পাপে এই দেশ হতে 

দেবতার ঘটেছে প্রয়াণ ; 
আজ তাই দেউলে দেউলে 

বিরাজিত কাষ্ঠ ও পাবাণ। 
কাঠ-পাথরের পুজা ছেড়ে 

পূজা কর জীবন্ত দেবতা; 
আধি হতে অশ্রঃ যার বহে 

শুনিলে মধুর একটি কথ|। 
আরতি ও মন্ত্রপাঠ থাক, 

মন্দিরের ৰাহিরে দেবতা 
হাত পেতে রয়েছেন ওই, 

দাও তারে সেবা ও মমত।। 
দেব- ভোগ নিরঙ্েরে দাও, 

দেব-সেব! দাও মানবেরে । 
দেবতার পুণ্য দরশন 

কর মানবের ঘরে ঘরে। 
থে পুজাতে হবেন বাব্য় 

অতি ত্বরা! মুক ভগবান ? 
শোনা যাবে প্রতি প্রতিবেশি- 

কণ্ঠে ঈশ্বরের প্রেমগান। 
এস ভক্ত, এস পুরোহিত 

যেওনা হে আর অন্ধকারে ; 
বিধাতার বিমল আলোকে 

খুঁজে পাবে মূর্ত বিধাতারে । 


৫৬৪ উদ্বোধন 1 ৮৬তষ বর্ধ_-৯ম সংখা 


উস ৪১৫৯৫৯১2৯৫8 


আনন 
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 
খ্যাতনামা কাঁব- রামকৃষ্ণ মিশন ইনাগ্টট্যুট অব: কালচারের সঙ্গে যুক্ত। 


প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে । 

আনন্দ কোথায়? 

প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের ছেশয়! না থাকলে 
মানুষ বাঁচবে কা নিয়ে ! 

প্রত্যেক মান্য আনন্দ খু জছে : 

আনন্দ কোথায়? 

হিমালয়ের সামনে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছি 
কিছু লোক স্তব্ধ হয়ে দেখছে-_ 

আপন মনে হাসছে-কারও চোখে জল। 
বিরাটের কাছে নত হওয়ার আনম্দ। 

সমুদ্রের ধারে ঠাডিয়ে অনস্তের ডাক শোনে । 
যে-মানুষের মধ্যে সমুদ্রের গভীবত। আছে, 
হিমলয়ের স্তব্ধা, 

তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে__ 

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। 


এদের দূর থেকে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখি, 
ধীরে ধীরে মনের সমুদ্রে ভেলা ভাসাই। 
মনের মধ্যে যে দ্বীপটা লুকোনে। আছে, 
যে-ছ্বীপ তারার মালায় সাজানো, 

ষে-ছীপে কেবল বাতাস কথা বলে, 

চাদ আলে! দেয়-_ 

আমি সেই ছ্বীপে চলে যাই। 

কিছুক্ষণ কাটিয়ে জীবনের বৃত্তে ফিরে আসি 
প্রশ্ন শুনি--এত আনন্দ কোথায় পেলে? 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] কবিতা ৫৬৫ 


শুধু তোমারই 
স্রীমুনীল বসু 
লব্ধপ্রাতষ্ঠ কবি--'দেশ' সাপ্তাহিক পাত্রকার সঙ্গে সংযাস্ত 


তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাৎ-ই হয না 
এ-জন্য মনের গভীরে একটা তীব্র হঃখবোধ সবসময় টের পাই 
সময় চলে যাচ্ছে হাজাররকম অপ্রযোজনীয় কাজে 
আমি জড়ানো, _প্যাচানো, এফৌড় ও-ফৌড় 
কোনোদিন বেরিয়ে এসে একটু তোমার কাছে যাব, একটু বসব-_ 
তা আর হয় না 


আমি কি বদলে গিয়েছি, বদলে যাচ্ছি, তালপুকুরে 
যেন কতদিন ডুব দিই না, গভীর মাঝরাত্রে 
কতদিন জোছ নার রুপোলি রয় মেখে স্নান করে উঠি না 
কতদিন কড়ি-পাথরের মতো তোমার মেঘের বাড়ির দিকে 
একদৃষ্টে ফিরে তাকাবার সময় পাই না 


আমাকে ভূলে যেও না, ভূল বুঝে! না, আমি তোমারই আছি 
হাওয়ায় অবশ্য গন্ধ টের পাই, জলে চাদের নৌক হুললেই 
বুঝতে পারি ত্বমি আসছ, চোখে জল এলেই, 
বুঝতে পারি, তুমি ডাকছ 


যেদিন ব্যথায় একটু শীত-শীত করে, জ্বর-জ্বর ভাব হয়, 
আচ্ছন্নতা আসে, আমি বুঝতে পারি, এ তোমার 
জোয়ার ফুলে উঠছে, তোমার ছোয়া লাগছে 


তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি তোমার ? যেখানেই যেভাবেই 
আমি থাকি, আমি শুধু তোমার, তোমারই! 


৪ উদ্বোধন [ স্্তম বর্স ০ সংখ্যা 


বোধন 
শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রবীণ কাব । 
নিদ্রারপে মহামায়া তবেই মহাযভীসাঝে 
বিরাজেন যে বিশ্বময়ঃ বিদ্ববৃক্ষে মায়ের বোধন 
কালরাত্রি মহারাত্রি হয় সার্থক, হয় সত্য 
মোহরাত্রি চণ্তী তারে কয়। পৃজার শুভ উদ্বোধন । 
যদি বুঝি বলতে বোধন বিন্বপত্রের তিনটি দলে 
পূজা নিতে তার জাগরণ, তিন দেবের আসন মেলে, 
স্প্তি থেকে জাগিয়ে তোল! ব্রহ্মা বিষণ শিব সেথা রন, 
কতু সহজসাধ্য নয়, সুসাধিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় 
ভূবনজোড়! কোলাহলে সদ তারা উন্মুখ থাকেন 
ধার নিপ্রার নাহি লয়। ঘোষিতে বৃন্তরূপার জয় । 
চৈতন্যময়ী যোগমায়া বৃম্তরূপা আর কেহ নয়; 
থাকেন সদা যোগে লীনা, মহামায়া! শক্তি তারে বলি, 
জাগানো তারে পূজার তরে তার দয়াতে মোক্ষপথে 
সম্ভবে না সাধন বিনা । চলি সকল বাধা ঠেলি। 
নিজেরা থেকে তন্দ্রামগন মায়ের জাগার সাথে সাথে 
মোহঘুমে ঢুলছে নয়ন আজ বোধনের দিন হতে 
কেমনে ভাবি মিলবে এবে সজাগ যেন সদাই থাকি 
মীর বোধনের পরিচয়? দূরে ফেলে মোহনিজ্রা ভয়, 
নিজেরা আগে উঠলে জেগে, চেতনচিত্ত সব দশাতে 
জাগরণ মার তবে হয়৷ কিবা স্ষ্টি কিবা স্থিতি লয় ৷ 


জাশ্বিন, ১৩৯১ ] কৰিতা ৫৬৭ 
০৬৬১৩১৬১৩৩৬ 


স্বখাত সলিলে 


শ্রীআনন্দ বাগচী 
খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহিতাক- বাঁকুড়া ক্লীশ্চান কলেজের বাঙলা 
ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক । “দেশ” সাপ্তাহিক পাঁরিকায় নিষ্যন্ত । 
গালে ফ্তোকবাক্য যেন সাবানের ফেনা, নিচে ক্ষুর 
হাতের মুঠোর মধ্যে আইন যেভাবে ধরা থাকে 
দ্রেতশ্চল ক্ষুরধার, উল্টো পাল্টা খন যেমন, 
তারপর প্রসাধন, সুগন্ধি তরলে ভেজে মুখ 
চুল-চেরা বিচারের মতো ব্যস্ত রডীন চিরুনী ; 
সংসার এভাবে চলছে অতি ক্ষুদ্র গপ্ডির ভিতরে, 
আয়নায় নজরবন্দী : ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখ! । 


কুলকুচো করার পর অগভীর জলে মুখ ভোবে 
ভাসান ছবির মতে। : জলরঙ! প্রতিকৃতি কাপে, 
ক্ুদ্রতা এখন এমনি পরিপার্খব লুন্ধ হাতে ছোয়া 
আত্মরতি ঘুরে ঘুরে দ্িনরজনীর জপমালা', 

ঈশ্বর বিশ্বাসে আছে, নিঃশ্বাসে আসেনি । 

মন্দিরে ঠেকাই মাথা, বটতলার মস্ছণ পাথরে 
আজন্মের ভাবা শুধু-_দাও, দাও! কৃত্ত্র ভিক্ষুক 
বড সাহেবের সামনে কচলানো! উচ্ছিষ্ট হই হাত 
কপালে ঠেকাই ধূর্ত পুজোর বেদীর সামনে গিয়ে ॥ 


কেন এ মংশয় 
শ্রীশান্তশীল দাশ 
শিক্ষান্রতা, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার | 
যখন বিষ মন আচ্ছন্ন সংশয়ে আধার থাকুক, আলো! রয়েছে, হুচোখ 
আলো! খুজে খু'জে ক্রান্ত হতাশা -জর্জর; মেলে তুই দেখ আর কান পেতে শোন্‌, 
মুক্তি চাই__অস্তরে কী ব্যাকুল পিপাসা: . সেই অনাহত ধ্বনি চির আনন্দের 
“হেথ। নয়, হেথা নষ, অন্য কোনখানে”- বাজে নিত্য দূরে ফেল্‌ সকল সংশয়, 
বার বার মনে মনে এই মন্ত্র জপে; মুছে ফেল্‌ বেদনার সব আখিজল। 
তখন তোমার দুত আলোকবতিকা এই ন্গিগ্ধ আলে! আর এ আনন্দধ্বনি 


হাতে নিয়ে আসে, বলে, “কেন দীর্ঘশ্বাস?  সাধী হোক তোর ওই সম্মুখের পথে । 


৫৬৮ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ব--2ম লংখ্যা 


বেগম সুফিয়া কামাল 
বাংলাদেশেব ষশাঞ্বনগ কাবি। 


গিরিশীর্ষ লঙ্ঘি যায় সৎ কৃতীর সুউচ্চ শিখর 
মহাকাল সবিস্ময়ে দীড়ায়ে নিথর 

যুগ যুগ ধরি 

হেরিছে সে কর্মধারা শত ধারে ঝরি 

বহিয়। আজসিছে সিঙ্ধু হয়ে 

মানুষের সাধনায় সেবার করুণা-ধারা লয়ে । 
যুগশ্ষ্টা মহাপ্রাণ মানুষেরা আসে 

অন্ধকার উদ্ভাসিয়া মানস আকাশে 
আদলাকের রশি কার দান 

তমস। বিদীর্ণ করি জাগে মহাপ্রাণ। 

দ্বেষ, হিংসা, কলুষের আবর্ভ মন্দিয়া 

সাম্য, সেবা, সত্য যাহ] উঠে উত্ভাসিয়া 

মর্তে সেই মানবের চিরস্মরণীয় হয়ে আছে 
উপেক্ষিত, অনাদৃত মানুষের হৃদয়ের কাছে। 
নিত্য নিত্য তাহাদের স্মরণের নব উদ্বোধন 
বিশ্বৃতি নির্মোক হতে হয় উন্মোচন 

জগতে প্রকাশে মহিমায় 

মানব কল্যাণ মন্ত্র সত্যের দীক্ষায়। 









১: কি ও রর গিট ছি টি ছি রে রর ্ 
টু বে ঘর ক্ষ, এরা 81৮7 শিশু ৫ 


২১ রি 
০7:85 রে 


বিবেক-বাতিখ 
শেখ সদরউদ্দীন 
প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকুফ আশ্রম বিদ্যাপণঠ, গুপরিচিত কবি ও গীতিকার | 


অন্ধকারের বক্ষ ভেদি পূর্বাকাশে সুর্ধোদয়-__ 
বনুন্ধর] আলে! করে এল দেখি জ্যোতির্ময়! 

আলোয় আলোয় পূর্ণ হল এই ধরণীর সকল ভূমি, 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভা নিয়ে হে, বীর-বিবেক, এলে তুমি | 


তুমি এলে মহাতেজে ধুয়ে দিতে মনের কালি-_ 
প্রাণের জরা-শুফ পাতায় দিলে তুমি আগুন জ্বালি। 
সেই আগুনে পুড়ে গেল মনের জমাঁট যত গ্রানি-_ 
নতুন ষুগের ধর্মমতের বার্তা তব দ্দিলে আনি। 


কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়ঃ সমান হেথ। সকল জীব-_ 
বিশ্ব-প্রাণের মাঝখানেতে বসে আছেন মহান্‌ শিব! 
বিশ্ব-পিতার মহিমাতে নানান্‌ জীতি-ধর্ম ভেদ, 

শিক্ষা দিলে সমস্বয়ের মুছে দিয়ে মনের ক্লেদ । 


হানাহানি-ভেদাভেদে হূর্বল হয় জাতি-দেশ, 

তাইতো তুমি চেয়েছিলে ভুলুক মানুষ ছন্-ঘেষ ! 
বর্ণ-বিচার, ধর্ম-ভেদে মানুষ অনেক ছোট হয়__ 

এই বাণীরই আলোকপাতে তোমার প্রাণের সৃর্যোদয়। 


ছিংসা-ভরা পৃথিবীতে আজকে ধরায় শান্তি নাই_- 
তোমার অমর বাধী নিয়ে আজকে আমরা বাচতে চাই । 
তোমার শাস্তি-শুভেচ্ছা-প্রেম দিক-বিদিকে আবার ছুটুক, 
মহাজীবনের উদ্বোধনে এ ধরণী বেঁচে উঠুক । 


৫৭০ উদ্বোধন্র [ ৮৬তম বর্ধ--৯হ লংখ্য। 
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ডক্টর শাস্তিকুমার ঘোষ 
কি, লেখক এবং 'বাশম্ট অথ -নতাবঝিদ:, দিল্লী, যাদবপুর ও রবান্দ্রভারতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
প্রান্তন অধ্যাপক-_বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সাঁভএস কমিশনের চেয়াবম্যান | 


অন্য এক দিগন্তে শুর্য অস্ত গেল । 

জীবনের অর্ধেক ভাগ করে দাও দান । 

নক্ষত্র মালায় এখনি পরিন্ফুট হবে তীর রূপ 
শত-শত জ্যোতির্লোক উন্মীলিত করে। 

ধারণা করতে চেষ্টা করো হও বিনত্র 

কে তুমি কোথা থেকে উন্মেষ। 

পাঠ নাও বৃক্ষের কাছে_ক্ষমাশীল 

শাখা-প্রশাখায় মেলে আছে পাতা বাণীর অঞ্জরী। 
কোন্‌ উৎস থেকে শক্তি_-কক্ষপথে আবর্তন কল্প-কল্প ধরে ঃ 
তবুও বিচ্যুতি নেই সম্পূর্ণ হার্মনি । 

উপলব্ধি করে৷ 

ভুল করেছ বারহ্থার_ হয়েছ পরাভূত । 

অনুতাপ কোরো নাঃ পরিশুদ্ধ হও £ 

যদি একবার দাড়াতে পারো 

ভয়াল সুন্দরের সামনে । 


সমাধির প্রজ্ঞাদেহ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 
নেতাজী ইনৃস্টিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এব ফেলো । 
স্থরথ ক্ষত্রিয়শরেষ্ঠ হাতরাজ্যধন, 
ত্বজন লাঞ্ছিত হয়ে মে তপোবন- 
মেধস্‌ মুনির বাস। সমাধি বণিক্‌ “মহামায়া প্রভাবেতে বদ্ধ মুক্ত হয় 
পুত্রদার-প্রিয়জন-গীড়িত পথিক বাঞ্ছাদাত্রী মহাদেবী”__ মহামুনি কয়। 
মিলিল৷ স্থরথমনে মেধাতপোবনে। বিধিমতে দেবীপৃজা করি সমাধান,_ 


ষস্তপি বঞ্চিত দ্টোহে সদ! চিন্তে মনে ক্ষত্রিয় চাহিলা রাজ্য,_বৈশ্য দিব্যজ্ঞান। 
প্রিয়জন-যোগক্ষেম। বিশ্মিত অপার সমাধির শ্রোয়ঃ বুদ্ধি! বলিহারি যাই। 
জিজ্ঞাসিল! মেধসেরে কারণ ইহার । মহামায়া! কৃপা করি দেহ মোরে ভা-ই। 
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সেই মন 3 রামরুষ্ণ 
অধ্যাপক শ্রীঞ্চবকুমার মুখোপাধ্যায় 
হাওড়া নরাসংহ'দত্ত মহাবদ্যালম্নের বাঙলা ভাগের অধ্যাপক --কাঁব ও প্রাবান্ধক । 


হুর্গম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত হবে 
সীমাহীন দিগন্তের তীরে 
আকাশের ছায়াপথ তলে-- 
শুধু মন্ত্র--শুধু গাঁন উদ্দার অমল, 
নাহিক বন্ধন, আছে শুধু আমন্ত্রণ 
নীরবে. ছড়ানো ; 
আছে শুধু তৃণে তৃণে 
মমতা জড়ানো; 
সেই মন-__রামকৃ্ণ__- 
সে আমার পুণ্য তীর্থভূমি | 
ষঁ 
সেই মনে পৃথিবীকে ভালে। লাগে, আরো! ভালো, 
ভালো লাগে সভ্যতার অজস্র ফসলে 
তোমার দৃষ্টির আলো? 
ভালে লাগে প্রকৃতি--ছবির ভীড়ে 
ছড়ানো! তোমার সেই ভালবাসা-_-অপ্রপ। 
৬ 
তুমি আমার-হে আমার! 
যখন সমুত্র-ন্বাদে গলে যায় সকালের রোদ 
তরঙ্গ-দোলা অশ্বারোহী যেন, 
নীল-সাদা-সবুজের রং ছুয়ে ছুয়ে 
প্রসারিত অন্তহীন বিপুল উল্লাস-__ 
তখন আমায় ভাকো! । 
আমার ভালায় বাজে সমুদ্রের ধ্বনি 
হে অনস্ত, হে সমুদ্্। হে রামকৃষ্ণ । 


রি উদ্বোধন [ ৮৬তম বধ-চ লংখ্যা 


উত্তরাধিকার 





অধ্যাপিকা অপর্ণ। রায় 
ভূগ্গোল বিভাগ, লোড ব্রেবোন কলেজ । 

্বুকোমল ছটি পায়ে পারধানে শতচ্ছিন্ন বাস 
নাহি জানি কত ব্যথা সয়ে মুন জোটে নাই শাক-ভাতে 
যাত্রা তব দক্ষিণেশ্বরে। প্রনিল্দারুচি প্রতিবেশী 
অন্তরে জাগ্রত চৃঢ় পণ কত ছিদ্রে দেখেছে তোষাতে । 
জেনে বুঝে নেব আমি সহত্র বিপদ-শোক-তাপে 
সত্য কি অসুস্থ মোর পরিবৃতা জগতের মাতা 
দেবভাত্মা স্বামী । ধরায় আনিলে নব নব 
ভয়াল প্রান্তর মাঝে জীবনের অমিয় বারতা! 
একাকিনী দাড়িয়ে অভয়া, নীরবেই তুলে দিলে 

সঙ্গিগণ ফেলে চলে গেছে সে অম্বত অকৃুপণ হাতে, 
নাই মনে কোন ক্ষোভ, অন্তহীন শুভাশিস্‌ সাথে, 

বিছেষের ছায়া । থুলে দিলে দ্বার। 
ভাকাতের হাতে নয় ক্ষম। প্রেম বীর্য, তপন্ার 
একীস্ত আপন কার হাতে নছে আর কাতর প্রার্থন। 
সেই মহালগ্রটি কুড়ায়ে জীবনের পথ কর 

মহাকাল জপমালে গাঁথে। কুম্থমে রচনা । 
চারিহাত সিঁড়ির চাতালে হান্তুক আধার রাত 
কেটেছে কেমনে সারাদিন বজ্জ বিহ্যতের অসিখানি 
দিবস যামিনী ঘিরে ঘিরে গ্রাস্থুক কালিমা সিন্ধু 
ক্লাস্তিহীন নিবেদিত সেব। পরাভব কোথাও না মানি । 
হয়ে গেছে বুঝি মূল্যহীন আত্মস্থধ তুচ্ছ করি 
দেহ-মন-প্রাণের প্রীর্ঘন] সংগ্রামী জীবনে, 
তারকনাথের পদতলে অন্তরে আনন্গলোক 
অপ্রকট-লীলা সাক্ষী তবু ধরা দিক প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 

জীপ্রতূদেবের, দিশাহারা! পৎভ্রাস্ত নই 


অসহায় নয়নের জলে। জেনেছি ষে মাতৃপরিচয় 


আম্টিন, ১৩৯১ ] কবিত৷ 8৭৩ 
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বাহিরে নিঃসীম ঘন কালে। আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ীটুকু 
মনের আলোক জ্যোতির্ময় । অবহেলে হয়ে যাব পার 

তবে তাই জ্বেলে রেখো লভ্ভি ওই মহাজীবনের 

অনিধাপ হোমশিখা সম শতাব্দীর উত্তরাধিকার । 


নিজ হাতে, হে জননী মম। 


মাতৃমন্দির-_জয়রামবাটা 


ব্রহ্ষচারিণী অজিতা 


“মায়ের বাড়ী”-_ছুটি কথ] তুলনা যার নাই 
“মায়ের বাড়ী”_-সে যে সবার বুক জুড়াবার ঠাই 
স্বর্গ কোথাও আছে কি না জানিনে তো ভাই 
ধরার মাঝে ম্বরগ স্থখ' হেথায় সদা পাই । 


আমোদরের শীতল জলে মায়ের ন্নেহরস 
বৃক্ষছায়া অঙ্গ জুড়ায়।- দেয় যে মার পরশ 
শহ্যভর! শ্যামল ক্ষেত, মায়ের শ্রেহাঞ্চল 
নীলাকাশে হেরি মায়ের দৃষ্টি স্বুকোমল। 
(ন্েহ ভরা দ্িঠি মায়ের-_স্ুনীল অন্থর |) 


'মায়ের ছেলের দেবা সাধু করেন হাস্যমুখে 
গৃহী-ত্যাগী ভেদ কি ক মায়ের কাছে থাকে ? 
মহাযোলী “সারদানন্দ-- মায়ের ছেলে তিনি 
'আমজাদ'ও সেই মায়ের ছেলে, সত্য এ কাহিনী । 


“মায়ের ছেলে? সবার হেথা একটি পরিচয 
মূর্খজ্ঞানী, নিঃহ্ব-ধনী,_বিভেদ হল লয়, 

মায়ের ছেলে জেনে মোবা আনন্দেতে রই 

“মা আছেন মোর” -এ বিশ্বাসে হই সবে নির্ভয়। 


০দবএত 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীপ্রসাদ বসু 


কাঁলকতো বিশ্বাবদ্যালযেব বাপ্পা বভাশেব অধ্যাপক এবং সংপ্রাতীত্ঠত 'বিবেকানন্দশাবেষক | সাহিতা 
আকাদেমী পূবস্কৃত 'ববেকানন্দ ও সমকাঙ্লীন ভারতবর্ষ” (ছয খণ্ডে ), শনবৌদতা লোকমাতা" প্রভাত 


গ্রন্থের লেখক | 


বাংলার বিপ্রব-আন্দোলনের ইতিহামে এক 
মহান পুরুষ, মহাপুরুষ বলাই উচিত» অপেক্ষাকৃত 
অস্তরালবরতা থেকে গেছেন--তিনি দেবব্রত বন্ু। 
তার একট! কারণ তিনি আলিপুর মামলায় খালাস 
পেয়ে রামকুষণ মিশনে যোগধান করেন--পরবত 
জীবন শক্ক্যাপীর। সে জীবনেও অব্ত্য তিনি 
খ্যাতনামা হ্বামী প্রজ্ঞানন্দ, কিন্তু বিপ্রবী নন। 

লক্ষ্য করলে দেখা যাঁবে, দেবব্রতর পথাস্তব্র 
নিয়ে প্রথর সমালোচন! তেমন হত্পনি_-যা হযেছে 
অববিদ্দর ধর্ম-প্রস্থান নিয়ে । এমন হবার অন্যতম 
কারণ--তিনি দলের প্রধান নেতা! নন, অপরকে 
সরাসরি চালিত করতেন না। আরও অধিক 
কারণ-_তিনি মুরারিপুকুরের বোমার বাগানের 
সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না । এ সকল খ্যাপার 
যখন ঘটছিল তার কিছু আগে থেকেই ত্বান্প মত- 
পথের পরিবতন হতে আরম্ভ করেছে । উপেক্ত্র- 
নাথ বন্য্যোপাধ্যাক ও বাদীন্দ্রকুমার, উতয়েই 
সেকথা জানিয়েছেন। 

শৃমুবারিপুকূর] বাগানে কাজকর্ম যখন আরম্ত 
হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে 
রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের 
উপযুক্ত স্থান খু'জিতে বাহির হছইলাম। দেবব্রতর 
তখন বাগানের কাজকর্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু 
ছিল না। কিন্তু তাছার মনট। তীর্থস্থানের সাধু 
দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয় পড়িক়াছিল। কাজকর্ম 
তাহার আর তালে। লাগিতেছিল ন। ৮ [ উপেন্দ্র- 
নাথ, “নির্বাদিতের আত্মকথা” ] 
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“দেবব্রত পূর্বে আদিপর্বে কেবঙগ বিপ্লবতন্ত্ 
প্রচারেরই যুগে আমাদের সঙ্গের সাথী ছিল বটে 
কিন্তু ইদানীং দাধনতজন তাহার জীবনের সবকিছু 
ভরিয়। ফেলায়, মে আমাদের দ্বানবে-কাণ্ডের 
চওলীলাক্স থাকে নাই।” [ বারীন্্রকৃমারের 
আত্মকাহিনী” ] 

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মানসিক 
প্রদ্তুতিপর্বে কিন্তু দেবব্রতর মূল্যবান ভূমিকা । সে 
ভূমিকা প্রধানত প্রচারকেন্ন। প্রচান্নক বলতে 
(ক) লেখক-প্রচারক, এবং (খ) কর্মী-গ্রচারক 
ছুই-ই বুঝতে হবে । 

এই দুই ভূমিকার কথা বলার আগে দেবরতর 
ব্যকিচরিভ্রে ও তার মহিমার কথ! স্মরণ করে নেওয়া 
যায়। সকল সাক্ষ্যেই দেখা যায়, সে-মহিমা 
অপরিমেষ্ । দেবব্রতর সঙ্গ্যাসজীবনে মায়াবতী 
আশ্রমে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তরত মছ- 
রাজ (ম্বামী অতয়ানঙ্জ)। এই গগ্ভীরাক্মা 
সংবৃতবাক লক্ক্যাসীকে হ্বার্মী প্রজ্ঞানঙ্গের কথ 
বলার সময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে দেখেছি। 
সঙ্গ্যাপী গ্রজ্ঞানন্দ ১৯১২--১৩ স্বীষ্টান্ে উদ্বোধনের 
সম্পাদক, তারপরে ১৯১৮, ২০ এপ্রিল তারিখে 
অকালম্ৃতার পূর্ব পর্বস্ত প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার 
সম্পাদক ও মায়াবতী অতৈত আশ্রমের সভাপতি। 
এই সমস্ত সমক্সে তিনি ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির 
উচ্চাঙ্গের প্রবক্তা, ভীর বাংলা ও ইংরেজী রচন। 
লমাদূত (বিখ্যাত গ্রন্থ “ভারতের লাধন।' )১ 
তীর দ্বেহাস্তের পরে প্রবুদ্ধ ভারত পশ্রেকায় 
176 138710107757716 14217 074 


আস্বিন, ১৩৯১ ] 


প্রকাশিত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক রচনায় 
তার ভারতীয় প্রস্কৃতিমূলক রচনার মৌলিকত! 
উদ্ঘাটিত*__কিন্তু সঙ্কযাসী গরজ্ঞানন্দ নন, পূর্বা- 
শ্রমের দেবব্রত বস্থই বর্তমানে আমাদের 
আলোচ্য। 

ডঃ ভুপেন্রনাথ দত আনন্বাজার পত্রিকায় 
এক প্রবন্ধে ( “সতীর্থ বিপ্রবী সম্পর্কে?) ২৬১২. 
১৯৬১ ) দেবব্রতর প্রথম জীবন সম্বদ্ধে জানিয়েছেন, 
হুগলী জেলায় ভীদের আদি বাড়ি, পিতা 
কলকাতাক্র গ্রে স্ট্রটে থাকতেন, তাদের ব্রাঙ্ষ- 
পরিবার, ব্রা্থদমাজের এক অনুষ্ঠানে গারক 
হিসাবে দেবব্রতকে ভূপেজ্রের প্রথম দর্শন, ১৯০৩ 
ষ্টাবে বিপ্লবী আখড়ায় সাক্ষাতের পরে তার 
সঙ্গে পরিচয় ও সম্প্রীতির স্ুচন|, এ সময়ে তিনি 
বিএ পাস করেছেন, “যেমন বিদ্বান তেমনি 
বুদ্ধিমান” কিছুদিন মন্মধ চাটুজ্যের টাউন স্কুলে 
শিক্ষকতাও করেছেন, সাংবারদিকতাও করেছেন 
কিছুদিন বিপিন পালের নিউ ইতিয়। পন্রিকায়। 

বৈপ্লবিক সংগঠনের এক পর্বে দেবত্রত যুখ্য 
নেত| ছিলেন, একথা তার সহৃকমীঁদের মুখে 
উচ্চারিত হলেও, বিস্ময়ের কথা, কার্যত তা 
বিশ্বৃতিতে তলিয়ে গেছে। অব্রবিন্দর বাংলায় 
আসার আগে গোর্ঠীনেতা দেবত্রতই ছিলেন ত। 
সার সহকর্মী ভূপেম্্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকার 
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দেবব্রত 


91277 


৫৭৫ 


পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন। আমব। 
জেনেছি, মফংম্বল শাখা সমিতি থেকে কলকাতায় 
কেউ এলে প্রথমে দেবত্রতর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
হত, তিনি প্রয়োজন বুঝলে প্রেসিভেপ্ট পি. মি্রের 
সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতেন। সম্ভবত ১৯৯৪ 
সালে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনিই 
ছিলেন কেন্ত্র।* ভূপেশ্রনাথ আরও জা নিয়েছেন, 
বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য বাংলার বিপ্লবী 
দল ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করে। যুগাস্তর 
পত্রিকা আরস্তের আগেই সে কাজ হয়, এবং 
দেবত্রতই প্রথম উড়িব্যায় তা শুরু করেন ।* 

দলে দেবব্রতর এমনই গুরুত্ব ছিল যে, ১৯০৫ 
পরষ্টাঝে মহারাষ্ট্রে এক বিখ্যাত নেতার পত্র নিক্কে 
যখন এক ব্যক্তি বাংলায় এসে সতাপতি পি, মিশে 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন পরবতী কারধক্রমের 
ব্যাপারে “এ বধ্সরের কাশীতে কংগ্রেসের সময়ে 
[ ভৃপেন্্রনাথ লিখেছেন | আমাদের তরফ হইতে 
দেবব্রত বস্থ তীহার্দের দলের নেতার নহিত 
কার্ষের আলাপ করেন ।”* 

এই পর্বে দেবত্রতই ছিলেন দলের প্রধান 
তাত্বিক নেতা ধাকে তূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের মতো 
বুদ্ধিজীবী মাঙ্থ্ষদের সংশয়ী প্রশ্রের উত্তর দিতে 
হত, বিশেষত যখন স্বাধীন ভারতের শাসনতগ্ত্রের 
কথ] উঠত | দেবব্রতর মুখে এরা শুনেছিলেন, 
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৩ “স্বদেশী যুগের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯*৬--০৭ গ্রীষ্টাকে আমাদের সমিতি বঙ্গের বাহিরে 


বিস্তৃতিলীভ করে । 


বাংলার বৈপ্রবিক ছা ওয়া উড্ভিস্যায় গিয়া বিশেষভাবে লাগে। দেবব্রত বন্থই 


দর্বপ্রথমে উড়িস্তায় কার্ধ আস্ত করেন, তৎপর বারীন্দ্র ও অন্যান্তরা, এবং আমিও সে-প্রদেশে 
তিনবার যাই । উড়িত্যা় দ'ল-দলে বাঙালী € উদ্ভিয্যাবাসী বাঙালী ), উড়িয়াভাষী যুবকের জল, 
মাস্টার, উকিল, লেখক, ভাতার, জমিদার, বড়-বড় যঠের মোহাম্ত ও উচ্চপাস্থ প্রবীণ ব্যক্তির] 
আমাদের দলতৃক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন।” [ “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস” 
প্রথম খণ্ড ( ১৯২৬ সং, যা বাজেপ্রাণ্ড হয় ), পঃ ৭৩--৭৪ ] 

ভূপেশ্ানাথ অবশ্ত জানিয়েছেন, এই বিপ্লবের ভাব উড়িস্যায় দীর্ঘস্থাক্ী হয়নি । 


৪ এ, পৃঃ ৮১--৮২ 





৫৭৬ 
মন্তিকশাল। নেতা! অর্থাৎ ব্যারিস্টারের দল 
নিষম্তান্ত্রি রাজতঙ্ত্রে বিশ্বাসী, এমন কি দক্ষিণা- 
পথ থেকে আগত অরবিন্দ ঘোষগড রাজতঙইবাদী। 
বাংলার ছোকরার] যেহেতু 'রাজ।-ফাজা' মানতে 
গররাজি, তাই তাদের জন্ত লাধারণতস্ত্রের ব্যবস্থা 
কর যেতে পারে, তবে ভারতের অন্ঠান্ত স্থানের 
জন্ক রাজতন্ত্র, কেনন। সেখানকার লোকেরা রাজা 
ছাড়া। কিছুতে বিশ্বাপী নয় ।* 

ভৃপেন্দ্রনাথের লেখায়, তিনি ও দেবব্রত 
ইত্যাদির সঙ্গে হতীজ্ছনোথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত- 
ভেঙ্গের কথা, বাংলার নানাস্থানের, বিহারের 
বিভিক্ন জায়গায়ও, বৈপ্রবিক দংযোগের ইতস্তত 
সংবাদ আছে। সেই লেখায় দেখি, যতীন্দ্রনাথ 
বঙ্গযোপাধ্যায়ের লঙ্গে দেবত্রতর মতভেদের কারণ 
ঘতীন্্রনাথের কল্পিত চরিআ্রদোষ নয় ( বারীন্্র- 
কুমার ঘাকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলেছিলেন )-_ 


০ স্পাশশীশ পাপা শি পি 


« ভুপেজনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় 


প্‌ ই৯.্প্তী 5 
৬ এ, পৃঃ ১২১২৩ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তহ বধ---নম লংখা। 


যতীন্দ্রণাথের হামবড়াইভর! নেতৃত্ব ।* 

অবুবিন্র বাংলায় আগমনের পূর্বে দেহত্রতই 
যে দলের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় চবির ত। বারীজ- 
কুমারও স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“আমার যতদুর স্মরণ হয়__বাংলাদেশে ছিতীয়বার 
এসে দেবব্রতকেই আগে খুঁজে বার করি।** 

দেবত্রতর বাড়ি বিপ্রবীদের মিলনস্থল ছিল, এবং 
কেন্দ্রের অফিসও দেবব্রতর বাড়ির নিকটেই ভাড়া 
বাড়িতেই স্থাপন করু1 হয়, সেখান থেকে তবানী- 
মন্দির ছাপা হয়। বিপ্লবী ছলে দেহ্রতর আগষন 
এর আগেই হয়েছিল এবং তা চিনে ও প্রতিন্ত। 
সকলের মনপ্রাণ আকধণ করেছিল বলেই বারীজের 
ছিতীয় আড্ডার শ্বাভাবিক নেতা তিনি হয়ে 
উঠেছিলেন, ধার বিষয়ে বারীজ্র বলেছেন-_ 
“আমাদের পরবর্তী আড্ডা প্রধান কেন্ত্রী ৷” 

বৈপ্লবিক প্রয়োজনে দেবত্রতর সঙ্গে নানা 


স্বাধীনতার সংগ্রাম, (নবভানত, নং ১৯৮৩ ), 


৭ বানীল্ত্রকুমার ঘোষ, জআগ্মিধুগ (১ম), (১৯৪৮), পৃঃ ১৩১ 


৮ বানীক্ত্রের দেবত্রত-বর্ণনা এই গ্রকার £ 

“যখন আমাদের সাকুলীর রোড-কেজ্ে ফাটল ধরে এলো--তথন আড্ডাটি মঙ্গা জঙেনি। 
আমাদের পরবর্তী আড্ডার প্রধান কেন্ত্রী দেবব্রত ব্ন্থও তখন এসে জুটে গেছেন ।-"-দেবব্রত স্বৃল- 
কায় বিরাট-দেহু গল্ভীর অথচ হরসিক মাহুষটি । তখনকার গ্রাজুয়েট হলেও পড়াশোনায় ছিল তার 
অগ্গাধ পাণ্ডিত্য, বিশেষত প্রাচা-পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রে ছিল অপূর্ব দখল। লোনার চশষ! চোখে 
একমনে ঘণ্টাক্স পর ঘণ্টা বসে মাঙ্ছষের বক্তব্যটি শোনবার ধৈর্যটি ছিল ভার দেখবার জিনিস। 
প্রতিপক্ষের সব বক্তব্য শুনে তারপর তাঁর পাগ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে যখন তা খণ্ডন কক্সতে ব্সতেন্দ 
--তখন গার তার উপর কথ| চলত না। তর্কে ধৈর্ধ কখনও হারাতেন না, উত্তেজনায় অধীম্ব হতে 
কখনও তাঁকে দেখি নাই। সবাই না জানলেও আমি জানতাম, দেবব্রত ছিলেন অসাধারণ 
যোগী ও সাধক ।."দেব্রতর ভগিনী স্থ্ধীর! ছিলেন ভাইটির মতো মছাষনা। তেজস্বী মেক)” 
[ “জন্দিযুগ', পৃঃ ৭৯] 

স্ধীরার বিপ্রবে অন্থরাগ সম্থদ্ধে ভুপেন্রনাথ দত জানিয়েছেম, কটকে প্রচারের জন্তু “ফেবব্রত 
ও তাহার ভগিনী স্দ্বীর অগ্রণী হইলেন ।” | আনন্দবাজার, পূর্বোক্ত গ্রবন্ধ ]। 

নলিনীকান্ত গুণ্ত ও লিখেছেন, “তার তগিনী স্থধীরাও আমাদের সুপরিচিত ছিলেন, কাণ 
হেয়ে হলেও তিনি ছিলেন তার ভাইফ্ষের সহকারী অর্থাৎ বিপ্রবী কর্ম ।” [* স্বতির পাতা”, পৃঃ ৭৮] 

কধীর জিবেছিতা বিভালয়ে নিবেদিতার সহকারিদী ছিলেন । নিবেফিতার বেকাছের 
পরে বিস্তালয়ের গুরুত্তার তিনি বহন করেছেন। প্রন! সারছাদ্েবীঘ তিনি একাস্ত মেছপান্ত্রী। 
ট্রেন থেকে খোল। দরজা দিয়ে পড়ে গিয়ে এর অকালে মৃত্যু হয়। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


স্থানে ভ্রমণের বিবরণ যেমন ভূপেন্দ্রণাথ দ্বিয়েছেন, 
তেমনি ভবানীমন্দিরের স্থান সংগ্রহের জন্য মধ্য- 
ভারতের অরপ্যে-পর্বতে ভ্রমণের ব্বিরণ দিয়েছেন 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যঙ্ছিও তিনি একই সঙ্গে 
” বলেছেন, এই ভ্র্ণকালে দ্রেবব্রত ধর্মভাবনায় 
ব্যাকুল ছিলেন।৯ স্বয়ং অববিনগও দেবব্রতর 
সঙ্গে বিপ্রবকারণে দেশভ্রষণ করেছেন ।১০ 

অববিন্ণা ও দেবত্রতর নেতৃত্বকে কার্ধত সম- 
পর্যায়ে স্থাপন কৰে বারীজ্কুমার লিখেছেন £ 

“নিজের চেয়ে কোনে দিক দিয়ে উপযুক্ততর 
লোক পেলে আমর! তখন সহজেই সানন্দমনে 
তাকে আনন ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতাম। দেবব্রত 
এইভাবেই নিজ গুপণেই আমাগের উপর নেতৃত্ব 
নিয়েছিলেন । কিন্তু কি অরবিজ্্ আর কি দেবব্রত 
--কারও চাপ বা চালন। পীড়া্দায়ক অস্হনীয় 
ছিল না। নিরহঙ্কার শিবতুল্য এই মান্ধুয-ছুটি 
শান্ত ও যৌন গান্তীর্যে আমাদের মাঝে হিমাচল- 
শিখরের মতে! বসে থাকতেন । আমন তাদের 
আড়ালে ক'জ করতাখ অন্তরের পাগল প্রেরণায় 2 
নেতা দিতেন নির্দেশ সহান্ত অস্তরঙ্গতায়, যতটুকু 
একাস্ত দরকার ততটুকুই । কাজের পরিপূর্ণ 
কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল তার! 
জানতেন ।” [ অগ্নিঘুগ; পৃঃ ৮৭] 

বৈপ্রবিক গ্রচার ও সংগঠনে নেতৃত্ব ছাড়া 
দেবব্রত, বাবীন্্রকুমার প্রতৃতির সহযোগিতায় আর 
ষে এক কাজ করেছেন, তা বাংল! ও ভারতে উগ্র 
বিপ্লববাদের বিক্ফোর্ণ ঘটিয়েছিল। ষুগাম্তর 
পঞ্জিকার তিনি অন্যতম প্রব্তক এবং প্রথম পর্যাস়ে 


১৩৫৭ ), পৃঃ ৭.৯ 


ক্গেবত্রত 


€থথ 


ছুই প্রধান লেখকের একজন। ষুগাত্তর পদ্ছিক। 
চার ব্যক্তি শুরু করেন-__বারীন্দ্রকুমার) দেবব্রত, 
ভূপেন্দ্রনাথ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য । পি. মিজের 
“গোপনে ধীরে চলো? নীতির বিরুদ্ধে খোলাখুলি 
ফেটে পড়ো” নীতির বিদ্রোছের ফল যুগাস্তর। 
বারীন্দ্র লিখেছেন £ 

"১৯ ৬ সালের গোড়ায় পি. মি মহাশয়ের 
লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনবাবৃত্িতে আমাদের অরুচি 
ধরে এলো ৷ আমি ও দেবব্রত দেখলাম--এ পদ্থাস 
ঘাগ! বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্রবের পথে এগোৰে 
না। দেশকে সশস্ত্র অতিঘানের মর্মকথ! বোঝানে। 
দরকার । এতদিন ছু'দশজন গুণ্ড প্রচারকের 
স্বারা জনে-জনে যে-তাব সঞ্চারিত কর! হচ্ছিল-_. 
সে উপায়েও ভ্রুত দেশের মন নৃতন বিপ্লবতঙ্ত্রের 
অন্কূল করে শীন্্র গড়ে তোল! সম্ভব নয়। এই 
নৃতন পন্থা, নূতন তাব, নৃতন মন্ত্রের চাই উপযোগী 
বাহন--তার বাণীপত্র |” [ এ, ১৪২--৪৩] 

২৭ নং কানাইলাল ধর লেনে যুগান্তর অফিস। 
“দেবব্রত ও জামার লেখা সম্বল করেই [ বাক 
লিখেছেন ] প্রথম সংখ্য। ষুগাপ্তর প্রেসে গেল।"' 
যথাসময়ে পিলে-চমকানে। কাগজের প্রথম লংখ্য। 
বাহির হল, আর ইংরাজ-বাজ্য ধ্বংসের খোল! 
আবেদন নিয়ে আমাদের মফ:ঘ্বলের কেন্দ্রে-কেন্দ্ে 
কর্মীদের মারফত বিক্রীর জন্য পাঠানো হল।” 
[ এ, ১৪৭] “১৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের 
গোড়ায় আমি ও দ্বেবত্রত বন্ই ছিলাঙ [ বারী 
আরও জানিয়েছেন ] যুগান্তরের প্রধান জেখক। 
আমাদের ছু'জনের এবং আরও ছুই একজন 


৯ _ উপেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা? ( উপেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, বস্মত্তী, 


১ শ্দেশী আন্দোলনের আগে দেবররত আর আমি হেশভ্রমশে বের হই দেশের 
লোকের কি রকম অবস্থা জানতে । আমাঞ্ছের প্রধান খাস্য ছিল কলা । দেবত্রত ছিল থুব মিষ্ট- 
ভাষী, সহজে আঅন্তছের দলে টানতে পারত ।” [ প্রীঙ্ঘরবিদ্গের সঙ্গে কথাবার্তা, ( নীরদবরণ 


সংকলিত, ১৯৬১ ), পৃঃ ১৭৫ ] 
১১ 


€ ৭৮ 


মফম্যেলের লেখকের লেখা সম্বল করে যুগান্তরের 
অর্জিব্যাঁ নখ্যাগুলি আদি পর্বে রূপ নিয়েছিল।* 
[ এ ১৫১] 

বাীন্্রকুমারের লেখা অবশ্তাই অগ্নিবষণ ছিল, 
কিছুদিন পরে উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উত্তপ্ত 
লেখা লিখেছেন, তুপেন্দ্রনাথের লেখায় উগ্র নমাজ- 
তত্ব, ও “কাচা সিডিশন”' থাকত তাও ধরে নেওয়া 
যায়__কিন্ত নানানুঘ্রে প্রাপ্ত সংবাদে দেখি-- 
লেখক হিসাবে দেবত্রতই সর্বাধিক প্রশংসাপ্রাপ্ত। 
তার অঙ্গতম ছল্সনাষম “যোগা-ক্ষ্যাপা”। অন্তনামে 
লিখতেন কিনা জানি না। নঙ্গিনীকান্ত গুপ্ত 
বলেছেন, “যুগাস্তরে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল ভার 
[ দেবত্রতর ] ও উপেনদার লেখা । ত্বার মন 
ছিল ধ্যানী চিন্তাশীলের মন--ত্তীর চিন্তা ছিল 
বৈচি্যময়, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ এবং অস্তরমৃষ্িও আত্তর 
অন্থুভূতি সম্পঙ্গ।”১১ এহেন জ্ঞানভূয়ি্ট বস্ধ 
কিন্ত কম ধ্বংসকারী ছিল না, বোধ হয় জ্ঞান- 
বারুদে তর। ছিল বলেই তরল উত্তেজক লেখা 
অপেক্ষ! বিদারণক্ষমতা তার অধিক ছিল । বারীন্দ্র- 
কৃমার বলেছেন, যুগান্তরের স্তপ্তে তীর ও দেবব্রতর 





উদ্ছোধছ 


[ ৮৬৬৪ বর্ষ ৯ দংখ)। 


লেখা “পাঠকদের প্রাণে দেশ! ধরিয়ে দিয়েছিল।” 
অনেকের কাছেই তা ছিল মরণ-নেন্। | বারীন্তর- 
কুমার দে-ধরনের কিছু লেখার নমুনা উদ্ধার 
করেছেনও ।১৭ 

এই পর্ধের বিপ্রব আন্দোলন সংক্রান্ত সকল 
গোয়েন্দা-নথিতে বা সরকাম্ী কাগজপত্রে যুগাস্তর 
পঞ্জিকা এবং তার থেকে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
ছুই রচনা! সংকলন--“মুক্তি কোন্‌ পথে" ও “বর্তমান 
রণনীতি”-ব মারাত্মক প্রভাবের কথা বল আছে। 
ৃষ্টাস্ত ১৯১৮ দিডিশন কমিটি ( রাউলাট কমিটি) 
রিপোর্টে একাধিক বিপ্রবীর শ্বীকারোক্তি উৎ্কলিত 
হয়েছে, ধারা বলেছেনঃ যুগান্তর পড়েই বিপ্লবের 
পথে এসেছেন। যুগাস্তবের ভ্রত-বধিত জন- 
প্রিয়তার কথাও এ রিপোর্টে আছে। যুগাস্তরের 
কিছু রচনাংশ উদ্ধত করারু পরে সেসব সম্বন্ধে 
গ্রধান বিচারপতির মস্তব্যও এতে উদ্ধত আছে £ 
"এদের মধ্যে আছে বুটিশ জাতি সম্বন্ধে জলত্ত 
দ্বণা, প্রতি ছন্ধে বিগ্রবের নিঃশ্বাস, এবং বিপ্রব 
কিভাবে পাধন করা যাবে তার নির্দেশ । দেশের 
লোকের মধ্যে এ ভাব প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্ত 


১১ নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্থতির পাতা” ( ২য় লং, ১৩৮১), পৃঃ ৭৭ 


১২ বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন £ 


“যুগান্তরের সেই অগ্্াদ্গানী লেখার অঙ্থপম ভাষা ও টংকার কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। 


***১১ এপ্রিল ১৯** তারিখের 


খ্যাক় যে-প্রবন্ধ ছিল তার শিরোনাম। হচ্ছে--এসে। অরাজকতা | 


তাতে লেখা ছিল__গঅবাজকতার হুঠি করতে হবে_ স্থৃতরাং সেই অরাজকতার আহ্বান করি-_ 
ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব এই লেখাগুলিই হচ্ছে প্রমাণ, যুগাস্তর কি খোলাথুলিভাবে নম 
বিপ্লবের কথা দেশকে বলত । ২৬ অগস্টের সংখ্যায় যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি ধের হয়। তাতে ছিল-_ 
কত সহজে দেশে বিপ্রবের জন্য অন্জাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রুক্ষ! করে বিশ্ফোরক তৈরী 
করা ধায় । বিশদকূপে ব্যাখা। করে ১২ অগস্টের (১৯৯৭) যুগান্তর লিখেছিল: “আর এক 
উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি কর। যায়। [| সৈন্যদের ভাঙিয়ে তা কর। যায় ইত্যাছি ] 
“সম্পাদক ভায়া, আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে-হাজারে বিক্রী হচ্ছে । যদি 
অন্তত হগ্ডায় ১৫*০ বিকোর় তাহলে মালে ৬*১*০* লোক তা পড়েছে। এই যাটছাজার পাঠককে 
আমি গুটিকতক কথা বলার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে এই লেখনী ধারণ করেছি। আঙি 
পাগল, অধাতস্ব ও হুছুগে মানষ। আমার আনন্দের পাত্র উপচে ভরে গুঠে যখন আঙ্গি 
চারিঞ্ধিকে অবাঞ্জকত! দেখি নামতে, তখন আর অন্ধ মুক হয়ে থাকতে পারিনে। চারিদিকে 
লুটতব্ধাজের খবর আসছে, আব আমি হ্বপ্ন দেখছি--ঘেন ভাবী গেরিলা-ঘোদ্ধাব দল অর্থলু্ঠনে 


জাশ্বিন, ১৩৯১ ] 


কোনে! কুৎসা বা কৌশল বাদ থাকেনি, ভাবপ্রবণ 
যুবকদের মনকে টানবার জন্যও তাই করা 
হয়েছে ।”১* 

এই ভয়ানক পত্রিকা ন্বচেয়ে বিপজ্জনক 
রচনাগুলির প্রধানাংশের সঙ্গে যদি দেবব্রত বসুর 
যোঁগ থাকে, তাহলে বিপ্রব-আন্দোলনের ইতিহাসে 
গণ্য স্থান তার অবশ্ঠ প্রাপ্য । 

দেবত্রতর রচনাগুলিতে কি বিবেকানন্গের 
চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল? অংশত ছিলই-_যথা, 
বিবেকানন্দ যেখানে তয়ক্করের উপাসনা করতে 
বলেছেন । নিবেছিতার “কালী দি মাদার, গ্রন্থের 
প্রতিধ্বনিও আছে। কিন্তু দেবব্রত (বা অন্টেরা ) 
যদি স্বামীজীর চিন্তাকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে 
বুঝতে হবে নিজের ভাবেই তা করেছেন । পরবর্তী 
কালে মনে হয়, তিনি এ আকারে স্বামীজীর 
চিন্তার ব্যবহার সমর্থন করতে পারেননি। 


পা - প্লিস পপ 


দেবব্রত 


৩, 


১৯১৫--১৭ গ্রীষ্ঠাবে তার লম্পারনাকালে প্রবুদ্ধ 
তারতের সম্পার্দকীয়ের মধ্যে (যেগুলি বামকঃ 
মিশনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে, লরকারের 
এই অভিযোগের থণ্ডনে লিখিত হয় ) সম্ভবত তার 
পরিচয় আছে। যুগান্তরে কিছুদিন লেখার পরে 
দেবত্রত মনোরঞ্চন গুহঠাকুরতার নবশক্তিতে 
যোগদান করেন এবং নবশক্তি বন্ধ হয়ে গেলে 
একান্ত ধ্যানতজনে নিয়োজিত থাকেন এবথ৷ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন । এর মতে 
১৯৯৮ মে মাসের গো্ায় যখন এ'র। মাপিকতলা 
বোমার আসামী হিসাবে জেলে গেলেন এবং 
চিলষান পর্বতবৎ, দ্নেবব্রতকেও গ্রেগ্ডার করে 
জেলে পোরা হয়েছিল, তার প্রায় এক বৎসর 
আগে থেকে দেবব্রত যুগান্তরের সম্বন্ধ ত্যাগ 
করেছিলেন ।৯+ একথা সত্য হলে, দেবব্রত এক 
বছরের কিছু বেশি লমস্স যুগান্তবের প্রধান লেখক 


লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হয়ে গেছে এ লুটতরাজের আকারে ।""*হে 
ন, আমি তোমায় পুজা! করি, আজ আমাদের সঙ্গায় হও । এতদিন তৃষ্ি পুষ্পে কীটের মতো গুণ্ত 
থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় করে আনছিলে। এখন এসো, পর্বএ জাগিয়ে তোলো! ক্ষান্র-বীর্ধ মানুষের 
বুকে ৷ তুমি সিন আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেছ্ছিন আবার তোমাকে ম্মরণথ ও 
পৃজ। করবে সেইদিন তুমি আনবে তাঙ্গের দশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণকৌশলের শিক্ষা । 
লেইজন্ত আমি তোমার পূজা করি ।” [ অগ্নিযুগ, পৃঃ ১৫৬৫৭ ] 
এই গ্রন্থের অন্যতম [ পৃঃ ১৬৮ ] বারীন্দ্কুমার জানিয়েছেন, 'এসে। অরাজকতা” লেখাটি 
যোগা-ক্ষ্যাপ। অর্থাৎ দেবত্রতর রচনা । 
বাতীল্কুমার কর্তৃক উপরে উদ্ধৃত যুগাস্তরের লেখাগুলি মূল থেকে সংগৃহীত নয়-_-ওগুলি 
বাউলাট কমিটি কর্তৃক উদ্ধৃত যুগান্তরের ইংরেজী অনুবাদের পুনশ্চ বঙ্গান্তবাদ । তবে যেছেভু বারীক্্র- 
কৃষার তা করেছেন তাই তার মধ্যে মূলের তাব ও রস কিছুটা! রয়ে গেছে। এ রচনাগুলির জন্যই 
যুগাস্তরের বিরুদ্ধে যামল। হয় । বারীন্রকুমারের লাক্ষ্য অনুযায়ী এগুলি দেবত্রতর রচনা! । এর দ্বারাই 
যুগান্তরে ধেবব্রতর ভূমিকার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
১৩. 96100 (০০101016155 610011 ইউজ 2০ 64100) (19723), 10. 20--22 
দেবব্রতের রচনার প্রভাব সথস্ধে চন্দননগবের বিপ্রবী্গলের নেত। মতিলাল রায় লিখেছেন £ 
“ুগান্তর কাগজ পড়িয়! হ্বাধীনতার আগুন নর্মে-মর্মে জলিয় উঠিয়াছিল। দেবব্রত বহর 
বিদ্বাল্পেখনী হদয়ে আশার বিদ্বাৎ ছুটাইত। যোগা-ক্ষ্যাপার চিটি আমাদের মনে আলোড়ন তুলিত। 
'ভাবের অমর বীরধ' নামক প্রবন্ধটি আজিও চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিতে পারি নাই। নব তান্ত্রিকের দল 
বাংলা বুঝি ছাইয়। ফেলিগরাছে। ইংরাজ গভর্নমেন্টের শাপন অতি লঙবট শেষ হইবে মনে হইল ।” 
[ মতিলাল রায়, আমার দেখ। বিপ্লধ ও বিপ্লবী, (১৯৫৭), পৃঃ ২১২২ ] 
১৪ উপেনুনাথ, পৃঃ ১৯ 


৫৮৬ 


ছিলেন (যুগান্তর, ১৯*৬ মার্চ মাসে আরম্ভ হয় 
বলে অনুমান )। অর্থাৎ দেবত্রতর অন্তর্দেশে 
কিছুদিনের মধ্যেই অন্ত বিবেকানন্দের ( এবং 
বামকের ) পদধ্বনি বাজতে শুরু হয়েছিল। 
প্রথমাবধি তিনি ধর্মপরায়ণ, সেই ধর্মের সঙ্গে 
বিপ্লবকর্ম সহাবস্থান করেছিল, কিন্তু ক্রমেই ধর্ম 
বিপ্লবকে সরিয়ে দিয়েছিল । ভবানীমন্দিবরের ঠাই 
খোজার জন্ত ঘখন তিনি ভাগতভ্রমণ করছেন 
তখন লাধুনন্ধানে তার অধিক আগ্রহের কথা 
উপেল্গনাথ বলেছেন, আগেই জানিয়েছি। তার 
অধ্যাত্ম চনিঘ্রের শুদ্ধতার কথা উপেন্দ্রনাথ ও 
বারীন্রুমার উভয়েই বলেছেন। যতীন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের অতীব সুন্দরী যুবতী আত্মীয় 
যখন কানাকানির বস্ত হয়েছিলেন, তখন সেই দাহ 
পদার্থ স্ঘদ্ধে আতঙ্কিত বারীন্রকুমার চিত্তাকধক 
লরলতার সঙ্গে লিখেছেন, “আমরা, এক দেবব্রত 
ছাড়। মার কেছই জিতেন্দ্রিয় ভীম্ম দ্রোণ ছিলাম 
না।” [ অগ্নিধুগ, পৃঃ ৮৩ ] 

দেবত্রতকে কে একান্ত ধর্মপথে টান দিয়ে- 
ছিলেন পে সন্ধে ছুই বিপ্রবীর বক্তব্যে পার্থক্য 
আছে । ভূপেক্জনাথের মতে, “জেলে এ্রঅনবিন্দের 
সহিত বাস করিয়! ধ্যান-ধারপার দিকে দেবব্রতর 
মতি যায় এবং উহ্থারই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি 
সঙ্গাস গ্রহণ করেন।”  [ আনন্গবাঞজারের 
পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ] 

একথ। 1কন্ত গ্রাঙ্ছ নয়, কারণ উপেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি পূর্বাবধি দেবব্রতর ধর্মপিপাসার যথেষ্ট 
বিবরণ দিয়েছেন, বারীক্্রকুহার প্রভৃতির রচনাতেও 
এই ব্ষয়ে দ্বেবত্রতর অরবিন্ম-অস্থসরণের কোন 
ইঞ্ষিত মেই। এরা ছিপেন প্রত্যক্ষদ্শ, ভূপেক্ত্র- 
নাথ যা ছিলেন না। অপরপক্ষে আর এক 
গ্রত্ক্ষদ শখ হ্মচন্দ্র কাছছনগো! ঠিক বিপরীত কথাই 
বলেছেন। তীর মতে, অবধিজ্জর ধর্মভাবৰ বেড়ে 
যায় দেবত্রতর প্রভাবে। কেবল ধর্মবিষয়ে নয়, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তহ বর্ধ--নম লংখ্যা 


বৈপ্লবিক ব্যাপারেও অববিজ্দা ও অববিদ্দগো্ঠীর 
উপরে তিমি প্নেবব্রতর প্রভাবের কথা বলেছেন। 
'বাংলাব বিপ্লব প্রচেষ্টা" (১৯২৮) গ্রন্থে এবিষয়ে 
অনেক মন্তব্য আছে। অরবিজ্ঞার ক'ছে তিনি 
কলকাতার জন্ততম নেতা দেবব্রত বহর তারিফ - 
শুনেছেন, যিনি নাকি বিপ্লব বিষয়ে হুপপ্তিত , 
দেবত্ততর সঙ্গে আলাপে হেমচন্জর মুগ হন্সেছিলেন ; 
“স্তার কথা ব্লার ভঙ্গি, দকল সময়ে মৃতু হাসি, 
স্থন্দর দাতগুপি আর তীর অঙায্সিক ভাব ইত্যাছি 
মিলে শ্রোতার মনকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলত, 
তার চেহারাখানি বেশ লন্বা-চওড়া ও ভারি 
সম্রম্চক ছিল; চাহনি অতি শিগ্চ ও হিপ্রো- 
টাইজিং” ১ “ইনি ক-বাবু [অরবিন্দ] ও সেই 
সময়ের অন্ত তিনজন প্রধান নেতার সহকাত্নী 
ছিলেন বটে, কিন্ত সকলের উপর প্রচ্ছন্নভাবে 
ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতেন, এবং "অনেকের 
উপর করেও ছিলেন ।” [পৃঃ ৩০-_-৩১] “দেবত্রত- 
বাবুর নিজের কোনে! দল ছিল না৷ বটে কিন্তু তিনি 
লকল দলের প্রাণশ্বরূপ ছিলেন। [পৃঃ ৭৫] 
হেমচন্র কাহুনগে। বিপ্রবীদলে ঢুকলেও ঝাঙ্ছ 
বান্তববাদ্ধী,। ধর্ম সন্বদ্ধে তার নিতান্ত বিতৃষ্ণ | 
তেমন মানুষকে ও দেবব্রত ব্যক্তিত্ব হ্বার1 মুগ্ধ করে- 
ছিলেন, এট। সামান্য কথ! নয়। ছেমচন্দ্র তৃল করে 
মনে করেছিলেন, দেবব্রত ভবানীমন্দিরের লেখক । 
এমন ভূলের কারণ, লেখক কে, তা অধিকাংশের 
কাছে গোপন ছিল, আর বাহ্্যত দেখা গিয়েছিল, 
এই ব্যাপারে দ্রেবত্রত অতি উৎসাহী এবং তিনি 
রচনাদ দক্ষ । ভ্রান্তির মূলে দেবত্রতর প্রতীক্মমান 
নেতৃত্ব সম্থদ্ধে হেমচন্দ্রের ধারপা। . 
হেমচন্ত্র অবশ্য দ্বেবত্রতকে ক্ষমা করেননি-_ 
যেহেতু বাঁজনীতিতে ধর্ম ও অলৌকিকতা৷ আমঞ্ধানি 
করেছেন । উপেঞ্ছনাখের বর্ণনায় দেখেছি, জেলে 
দ্বেব্রত যখন ধর্তত্ব ব্যাখ্য। কম্সছেন তখন ছেমচজ্া 
বঙ্গের ছড়! কাটছেন সে লম্বদ্ধে। ঠিক করে 


ং&। 
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মাঘাবতী অঞ্থেত আশ্রমে গহীত চিত্র । 
মাঝেব সাবতে উপাধষ্ট (বাম দিব "থকে )+ স্থামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী বিবজানন্দ এবং স্বামী অতুলানন্দ । 
ভাঁমিতে আসীন £ সববামে স্বামী অভযানন্দ (ভবত মহাবাজ ) এবং সবদাক্ষণে স্বামী আত্মবোধানন্দ | 





“পাশা প্রুতটানান্দ 





শিস্পী £ শ্রীবঙ্থবৃপ বসু 


বাউল 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 
ছোক, তৃল করে ছোক, তার মনে হয়েছিল, 
রাজনীতির ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেতর করে তোলার ফল্দী 
অরবিচ্গর মাথায় দেবব্রত ঢোকান ( অন্থস্ত্রে 
অবনত এ"বাপারে অরবিদ্দকে গৌরবহারা করার 
সমর্থন পাই না )-এই মনে হওয়ার মূলে, পুনশ্চ 
বলছি, দেবব্রতর ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাত্মশক্তির প্রচণ্ড 
প্রভাব। হেষচন্দ্রে রচনাংশ উপস্থিত কর 
যাক £ 

“বারীন বাংলাদেশ ছেড়ে বরোষ্কার তার 
মেজর কাছে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল 
দেবব্রতবাবুর প্রভাব । অর্থাৎ দেবব্রতবাবুর এ- 
ধারণ। হয়েছিল যে, এদেশের লোককে কোনো" 
ভাবে সোজান্বজি অনুপ্রাণিত করা জ্ম্তব নয়৷ 
যে-ভাবের ছারা এদেশে মজ্জায় মজ্জায় জরে 
রয়েছে মেই ভাবের আবরণে মোড়াই করে দেশ 
উদ্ধারের বা বিপ্লবের ভাব দেশের লোকের মনে, 
জিলেটিন দিয়ে মোড়া কুইদিনের পিল গিলিয়ে 
দেওয়ার মতে! ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই 
আবরণটি হল ধর্ম। 

“ক-বাব্‌ কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে সিক্রেট 
সোপাইটি গঠনের অস্থবিধা! দেখে অন্তজজ গিয়ে- 
ছিলেন। তিনিও ফ্রেবত্রতবাবুর প্রভাব এড়াতে 
পারেনশি। কোনো বিষয়ে প্রথমে যে-ধারণ! 
কোনোরকমে তার মনে আসত, তা তিনি বড় 
সহজে ছাড়তেন না। এখন সিক্রেট লোসাইটির 
কাজে ধর্মকে উপয়শ্বক্ূপ নিয়োগ করবার জন্য 
যালমসলা সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন ।” 
[ পৃঃ ৫০ ] 

“অন্ত নেতাদের মধ্যে ঘেবত্রতবাবু বিশেষ করে 
আগে হতে ধর্মচ| করছিলেন । ভারত যে ধর্শের 
দ্বেশ, ধর্মের তেতর দিয়ে ব্যতীত কোনো নতুন 
গাব এপেশ গ্রহণ করতে পাবে না,ঃএধারণ। 
আমাদের দেশে খুব সাধারণ হলেও, ক-বাবুকে 
কিন্ত অনেকদিন থেকে ত। ধরাতে চেষ্টা করছিলেন 


দেব্ত্রত 


8৮১ 


দেবব্রতবাবু॥ সিম্ধঘোগী, সাধুসক্ক্যাসীর অলৌকিক 
শক্তি সঙ্থদ্ধে দ্েবত্রতবাবুর বিশ্বাস ছিল অগাধ। 
তার থেকেও বেশি ছিল তার অন্যকে বিশ্বান 
করাবাব শক্তি । 

“ক-বাবু শ্বাধীনতার আধার্শ প্রচারের বিফল- 
তাতে নিজের কিংবা লহনেতা বা লহুকারী 
নেতাদের ক্রটি নিশ্চয় দেখতে পাননি । কাজেই 
ত্বার পক্ষে ধরে নেওয়া! সছজ হয়েছিল ধে, 
এছেশবাপীকে স্বাধীনতার আমর্শে অঙ্ুপ্রা ণিত 
কর। কোনোগ্রকার লৌকিক শক্তির কর্ম নগ্স। 
অথচ এদেশ থেকে ইংরেজকে তাড্াবার ইচ্ছাটা 
তীর ছিল পুরোপুরি । মননের যখন এইরকম অবস্থা 
তখন দ্রেবব্রতবাবুর তথাকবিত শিদ্বযোগীদ্ষের 
অলেকিক শক্তির অস্তিত্থে বিশ্বান ও নির্ভর কয 
ছাড়া ক-বাবুর গত্যস্তর ছিল না। -" 

“থুজে নিতে পারলে [ সত্যানন্দের মতো! ] 
এমন অলৌকিককর্ম! সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যায়, ক- 
বাবুকে এধারণা সম্ভবত দেবক্রতবাবুই করিয়ে 
দিয়েছিলন। দেবব্রভবাবুর কাছে এন লাধু- 
সক্স্যাসীর কথ। অনেকবার শুনেছি ।” [ পঃ ৫৮-- 
৫৯) ৬০ 1 

রাঞ্জনীতিতে ধর্মলঞ্চার, বা অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন সাধুছের প্রতি আসক্তির ব্যাপারে জরবিদ্দর 
উপর ফ্েবব্রতর একান্ত গ্রভাব বিষয়ে বিশ্বাস 
করতে আমর আগ্রহী মই, কিন্ত এইসব বিবরণ 
থেকে বোঝা যায়, বৈপ্রবিক ব৷ অবৈপ্রবিকঃ ষে- 
কোন ক্ষেত্রেই ছোক দেব্রতর উপর ধর্মের 
গভীর প্রভাব ছিল এবং ত। তিনি অপরের উপর 
সঞ্চারিত করতে পারতেন, এমন যে, অস্ত 
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মন্গে হয়েছিল--তিনি 
অরবিন্দকে পর্বস্ত প্রভাবিত করতে সমর্থ । দ্বেবব্রত্ত 
সম্বন্ধে এই পর্বের ফেলব বিবরণ পাচ্ছি, তাদের 
থেকে তিনটি জিনিস স্পই হয়ে ওঠেন, ধ্যান 
এবং গান । দেববরতকে জানীপুরুষ বলে অনেকেই 


€৮২ 


উল্লেখ কষেছেন ( ভূপেন্ছনাধ পর্বস্ত ), তা আগেই 
দ্বেখেছি। তার ধ্যানলীনতার বর্ণন| বারীন্দ্রকুমর 
দিয়েছেন, উপেন্দ্রনাথ ও নলিনীকাস্তের লেখাতেও 
সে চিত্র আছে ।১৭ এখানে যেহেতু মুখা আলোচা 
দেব্রতর দেশপ্রেম ও বৈপ্রবিকতা, তাই গান 
তার নিজের কোন্‌ হৃদয়কে উদ্মোচন করত এবং 
অন্তের হ্রদযে কোন্‌ সবরের আগ্ন ছড়িয়ে দিত, 
তার কিছু তথ্য দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব। 

তুপেশ্রনাথ আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত রচনায় 
দেবব্রতর ছুটি গান উতৎ্কজন করেছেন। তার 
একটি--“এসো কে কেদেছ নীরবে? মার মুখ 
চেয়ে আত্মবলি দিয়ে, সে যুখ উজ্জল করিবে*-_ 
“বছল প্রচারিত কিন্ত অনেকেই জানে না যে উহা 
দেবক্রতর রচন] | দেবব্রত মাতৃভূমিকে কিক্ধূপ 
নিবিড়ভাবে তালবাসিতেন, এই সফস্ত সঙ্গীত 
তাহার প্রমাণ ।” তৃপেন্রনাখ আরও বলেছেন, 
দ্বেবত্রত যেমন সবক তেমনি “সঙ্গীত রচনায় তীর 
অসাধারণ ক্ষমত|।” দেবব্রতর ম্বরচিত সঙ্গীত 
শ্রবণের এক শ্বৃতিচিন্্র এই : 

“একবার রঘুনাথ ব্যানাজীর সঙ্গে তিনি বিপ্লব 
প্রচার উদ্দেস্ট্ে উড়্িস্যা যাইতেছিলেন। রাত্ি- 
কাল, আকাশে চাদ উঠ্িয়াছে। তীছারা! গঙ্গার 
ষধ্য দিয়া ভিমারে যাইতেছেন। রুশ-জাপান 
যুদ্ধে জাপানের জয়ের সংবাদে সকলেই 


এই সময়ে উদ্লসিত। দেবব্রত স্বরচিত গান 
ধরিলেন__ 


সা 





উদ্বোধন 


[. ৮৬তম বর্ষ--০ম লংখ্যা 


দে মা অনি। 
সম্তানে অক্ষম তেবে, বল জ্বার কত স'বে 
অধোবদনে কেন নীরবে বসি? 
দ্বেমা অসি। 
আদিতে যেক্পে গো মা আর্ধভূষে দাড়ালি 
দাড়াগো! মা বাধাবিক্স নাশিতে মা করালী, 
নিজসত্য রাখিবারে ডাকি মা আজি তোরে 
অধোব্দনে কেন নীরবে বসি ? 
গাণ্ডীৰ রচেছিলি যে হাতে ম। অতীতে 
শৃঙ্খল কি্ধিণী আজি বাজে গো! মা সে ছাতে 
সম্ভানের শিরাতে শোণিত একবিম্ধু থাকিতে 
অধোবধনে কেন নীরবে বলি? 
গুরু গুরু দূরে এ রণবাহ্য বাজিছে, 
মহাকাল ইঙ্গিতে গো মা রণক্ষেত্রে ডাকিছে, 
কাল-ই এ রণষাঝে নব্যুগে নবসাজে 
বাজিছে রুধির পৃত ভারতে পশি। 
দে মা অনি। 
গাছিতে গাহিতে দেবব্রতর ছুই গণ্ড বাছিয়া 
অশ্রু ঝৰিয়। পড়িতেছিল ।” 
আর একটি শ্বৃতিচিন্্ উপেক্সনাথ বল্দ্যোপাধ্যায়ের। 
আলিপুর জেলের কথা ।__ 

“সন্ধ্যার সমক্স গানের আড্ডা বসিত ॥ হেন, 
উল্লাসকর, দেবব্রত, কয়জনই বেশ গাছিতে 
পারিত। কিন্তু দেবত্রত গম্ভীর পুরুব-_বড্ক একটা 
গাহিত না৷ । অনেক পীড়া পীড্িতে একদ্রিন তাহার 
স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল। 


১৫ শূ জেলে ] দেবব্রত সকালে উঠিয়া! পায়ের উপর পা তুলিয়া সেই-যে অচল প্রতিষ্ঠ 


হুইয়। বসিত, বেলা দশটা পর্বস্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপান্স ছিল না। আহারাদির পর আবার 
বেলা চার-পাঁচটা পর্যন্ত চুপ করিয়া বলিয়া! থাকিত ; কখনও ৰা গীতা বা ভাগবত পড়িত। তাহার 
সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত ।” [ উপেন্ত্রনাথ, পৃঃ ২২] 

 'াকার-সদৃশ প্রা ছিলেন তিনি__ অর্থাৎ দীর্ঘায়ত পুরুষ-_এব প্রায়ই আসন করে 
বসে থাকতেন নিঃশবে অন্তরু্থী হয়ে, মাঝে মাঝে জেগে উঠে বিতরণ করতেন আশপাশের 
লোকের কাছে তাও চিন্ত(গ্রগতের ব! অন্তর্জগতের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত কিছু কিছু |” [ নলিনীকাস্ত, 


পঃ খ৭--৭৮ ] 


আশ্বিন, ১৬৯১ ] 


ভারতব্যাপী একট। বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা 
বচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী 
শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্রবের 
রুক্তচিজ্র আমাদের চোখের সম্মৃথে যেন ম্প হইয়। 
প্উঠিল। গান বা পন্ড কশ্মিনকালেও আমার বড়- 
একটা মনে থাকে না কিন্তু দেবত্রতর মেই গানটি 
ছুই-এক ছন্জর আজও মনে গাঁখিয়! আছে-_ 
“উঠিয়া দাড়াল জননী ! 
কোটি কোটি হত হঙ্কারি ট্াড়াল।:* 
রক্তে আধারিল রক্তিম সবিতা 
রক্তিম চন্দ্রম! তারা, 

রুক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অলি, 

বীর-রক্তময়ী ধর কিবা শোভিল ! 

*গানট। শুনিতে শুনিতে মানস্চক্ষে বেশ স্পষ্টই 
দেখিলাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোনম্মত্ত জনসংঘ 
বরাতয়করার সিংহগর্জনে জাগিয়! উশ্রিয়াছে ; 
মায়ের রুক্তচরণ বেড়িয়া-বেড়িয়া গগনম্পরশী 
রক্ত উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে $ ছ্যলোক ভূলোক 
সমস্তই উন্মত্ত রণবাছে কাপিয়া উঠিক্লাছে | মনে 
হইল আমর] যেন সর্ববন্ধনমুক্ত-_দীনতা তয় মৃত্যু, 


শিক্ষা নিয়ে হু-একটি কথা 
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আমাদের কখনও স্পর্শ কিতে পারিবে না।” 
[. পৃঃ ২২] 

বিবেকানন্দের রক্তপুস্প হাতে নিয়ে দ্নেবব্রত 
একদিন রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেক 
বছর তারই উন্মাদনায় কাটিয়েছিলেন | সেইলময়ে 
ধীবে-ধীরে আর একটি পুষ্প, তাও বিবেক।- 
নঙোরই, শুভ্র শ্বেতপনপ, তীর হৃদয়ক্ষেভ্রে ছল 
মেলছিল। ফলে কুরুক্ষেজ্েের মহারথের হা 
প্রস্থান হল হিমালয়, সত্যই, কারণ বিব্কোনন্গের 
ধ্যানের হ্িমালকে মায়াবতী অছবৈত আশ্রমই স্বামী 
প্রজানন্দের নর্বশেষ সাধনক্ষেত্র । জীবনেন 
আস্তিক্রপর্ব--শেষছুটি মান কেটেছিল কলকাতায়-__ 
পুণ্যতোয়া জাহবীর তীরে ঘায়ের বাড়ীতে, 
যেখানে তিনি মহাসমাধিমগ্র হন মাত্র ৩৯ বছর 
বয়সে । তারিখ ছিল ২* এপ্রিল, ১৯১৮। িছ্বোধন' 
(বৈশাখ, ১৩২৪) পঙ্জ্রিকায় তার মহাপ্রয়াণ সংবাদ 
প্রকাশিত হল্‌,--উপসংহারে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
লেখ! হয়েছিল : “কাহার এই অকালে দেহত্যাপে 
মিশন এবং পর্বলাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল 
তাহ। আমর। ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম |” 


শিক্ষী নিয়ে ছু-একটি কথ। 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


কালকাতা 'রামকুফ্ণ মিশন ইনুস্টিটটুট অব্‌ কালচারে'র সাঁচব । মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে সংযুত্ত 
[বাশন্ট প্রবীণ সম্্যাসী | 


প্রত্যেক দেশের যেমন প্রয়োজন, তেমন তার 
শিক্ষাব্যবস্থা হওয়! উচিত । সব দেশের প্রয়োজন 
এক নয়, তাই শিক্ষাব্যবস্থাও এক হতে পারে না। 
প্রত্যেক ছ্বেশকে ভেবে-চিস্তে বের করতে হবে 
কোন্‌ শিক্ষাব্যবস্থা তার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। 
এ বিষয়ে সে কোন দেশকে অন্থকরণ করতে পারে 
না, করলে ফল ভালর চেয়ে মন্দ হতে পারে। 
ঠিক তাই ঘটেছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে। 
আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা-কষিশন বসেছে। 
ভরা যেসব ব্যবস্থার অনুমোদন করেছেনঃ তার 
অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের ব্দস্থুকরণে। ফলে 


এগুলি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল কিছু করতে 
পারেনি, অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে মান্জ। আবস্ 
পোষ সম্পূর্ণ কমিশনগুলির নয় । তার! যা! বলেছেন, 
তা পরকার পুরোপুরি কার্ধকরী করেননি বা 
করতে পারেননি । 

শিক্ষা-কাঠামোর তিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা । 
এই তিত্তি যদি শক্ত নহয়, তাহলে সমস্ত কাঠামো 
ছুর্বল হয়ে যায় । আমাদের দেশে অনেক বি. এ. 
এম. এ. পাশ ছেলেমেয়ে আছে বার! শুদ্ধ বাতৃ" 
তাষাক্ম একথান! চিঠি লিখতে পারে না । তার 
কারণ তাছ্ছের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হুট্ক্ঞাবে 
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হয়নি । তার ডিগ্রি পেয়েছে লত্য, কিন্তু খুঁটিয়ে 
দেখলে দেখা যাবে শুধু মাতৃভাষা নয়, কোন কিছুই 
তার! ভালভাবে শেখেনি । তারা যদি বেকার 
থাকে, তাহলে আশ্চর্য কি? 

আজ নিরক্ষরতা আমাদের দেশের কলঙ্ক । 
প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতদিক হলেও আমাদের দেশে 
নিরক্ষরদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে কেন? 
কেউ যদি প্রাইমারি স্কুলগুলির চেহার! একবার 
দেখেন, তাহলে বুঝবেন কেন। গ্রাষ্ের সবচেষ্ে 
যে-বাড়িটি জী, সেইটি আমাদের প্রাইমারি 
স্বল। তার আশেপাশে আবর্জন'ঃ ভিতরেও 
আবর্জনা । আদবাবপত্ের মধ্যে সম্বল হয়তো! 
একখানা চেয়ারঃ হুয়তো। তার হাতল ভাডা। 
ব্র্টাকবোর্ড একখানা থাকতে পারে, নাও পারে । 
থাকলেও তাতে খড়ির দাগ পড়ে না। হয়তো 
ভা এক আালমাতি আছে এক কোণে, তার 
ডালা নেই । আঁলমারির মধ্যে স্কুলের কিছু খাতা- 
পত্র আছে, একট] ম্যাপণ্ড থাকতে পারে । 
সবগুলির অবশ্য! জীর্ণ। স্কুল বসবার কথ! সকাল 
ধশটায়। যদি এগারোটায় কেউ সেখানে যান, 
দেখবেন তখনও শিক্ষকর] আসেননি। ছেল- 
মেয়েরাও নবাই আসেনি, ছু-একজন করে আসছে। 
অবনত খাতায় যাদের নাষ লেখা আছেঃ তাদের 
শতকন] পঞ্চাশ ভাগও রোজ আমে না । একদিন 
এল তে! ছুদিন এল না। এভাবে ছু-একবছর 
কাটিয়ে শেষে স্কুলে আসা একেবাতে বন্ধ করে 
দিল। হয়তো তার! ব্র্ণপরিচয় শিখেছিল, মিঞ্জের 
নামটাও কোনরকমে লিখতে পারত, কিন্ত 
লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায় শেষে 
তাও ভূলে গেল। আমাদের দেশের নিরক্ষরদের 
মধ্যে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি । 

যাহোক জেঘিতে হলেও শেবপর্ধস্ত শিক্ষকরা 
এলেন । ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ খুব সোরগোল 
করছিল, এখন একেবারে চুপ। ছু-একজনের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-_-৯ষ লংখ্য! 


কান্নার শব্ধ "শান। যেতে পারে কারণ হয় কেউ 
তার বিক্লহ্ধে নালিশ করেছে অথব, প্রধান শিক্ষক 
আসবার পথে তার চিৎকার শুনেছেন । যদি 
তিনজন শিক্ষক স্কুলের জন্যে ধার্ধ ছয়ে থাকেন, 
দেখা যাবে মাত্র ছুজন আছেন, একজনও থাকতে 
পারেন। ধীরা আসেননি, হয়তো তারা ছুটিতে 
আছেন অথবা জায়গাটা তাদের পছন্দ নয়, তাই 
কাজে যোগ দেননি । তীরা বোর্ডে ধরাধরি 
করছেন যাতে মনের মতো জান্নগান্ধ যেতে 
পারেন। মনের মতে! জায়গা মানে বাঁড়র 
কাছে, অথবা যেখানে প্রচুর ট্যুইশনি পাওয়া 
যাবে। হয়তো তীর] ধনেন মতো জায়গ। পেয়েও 
যাবেন, কারণ তীদের খুঁটির দের আছে অর্থাৎ 
তার] শিক্ষক-সমিতির উত্সাহ কর্মী । তাঞ্ের 
সাত খুন মাপ। 

আজকাল সকল স্তরের শি *দের বেতন নেশ 
বাড়ান! হকজেছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের 
বেতনও বেশ বেডেছে। তবু হয়তো যে স্বাচ্ছন্দ্য 
তাঁরা কামনা করেন, তা এ বেতনে সম্ভব নয 
তাই তাদের অন্তভাবেও কিছু অর্থ উপার্জনের 
চেষ্টা করতে হয়। ধারা শিদ্ষের গ্রাঙষের স্কুলে 
কাজ করেন, তার] হয়তো! ছোটখাট একটা ব্যবসা 
চালান অথবা! নিজের কিছু জায়গা-জঙ্নি আছে, 
তাতে চাষবাষ করেন। তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েত 
বা অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভ্য হতে পাবেন, এমন কি 
বাজ্যবিধানসভার সভ্যও হতে পাব্নে। এসব পদে 
থাকলে ষে কিছু আধিক স্থবিধা পাত হয়, ত! বল! 
বাল্য । ধার এসব পদ্দ নিয়ে আছেন, তাক] 
কতট! শিক্ষকতা করতে পারেন, তা সহজেই 
অঙ্গমেয় । তবে বাই তো এপৰ দাক্গিত্ভার 
কাধে নেননি। তারা হয়তো! চাষবাস ব। বাবসা 
নিয়েই আছেন। কিছু ট্যুইশনিও হুয়তে! করেন । 
গ্রামে অবস্ত ট্যুইশনি বেশি পাওয়। যায় ন।,পেলেও 
খুব ভর্থকরী নয়। কিন্ত গ্রেন্ধ হচ্ছেঃ গ্রাষ্ের 


আশ্বিন, ১৩৯১ 


এইসব শিক্ষক্ষর। ছাজঙ্গেরে কতটা পড়ান এবং 
কিভাবে পড়াম। এক ঘণ্টা! দেরিতে তাঁর! স্থলে 
এলেন, কিন্তু এসেই কি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াতে 
শুরু করলেন? দেখা যাবে তার নিজেদের মধ্যে 
কিছু গল্পগুজব করলেন, তারপর নিজের নিজের 
ক্লাসে গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ানোর পরেই তীদের 
বিমুনি 'এসে গেল। তখন হয়তে। একটা অন্ক 
করতে, না হয় একটা রচন! লিখতে বলে তীরা 
চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ছেলেমেয়েবা 
তাদের নিজ্ঞার ব্যাঘাত যাতে নাহয় সে বিষয়ে 
খুব সযত্ব। নিপ্রার ফাকে ফাকে শিক্ষকর! ভঙ্কার 
গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলছেন যাতে তার! বেচাল 
কিছু না করে, বা বড়জোর তাদের ছু-একজনের 
অস্ক ব| বচন| সংশোধন করে দিয়ে আবার ঘুষিজে 
পড়লেন । এভাবে তিন-চার ঘণ্ট। কাটিয়ে “বাড়িতে 
পড়া তৈরি করে নিষ্ঠ বলে সের্দিনকার মতো 
ছাজছাত্রীদের ছুটি দ্রিলেন। বান্তবিক ছাঞ্জে- 
ছাত্রীদের বাড়িতে পড়! ছাড়া আর কোন উপায় 
নেই। তাই বাবামাকে গোড়া থেকেই ছেলে- 
মের়েছের লেখাপড়ার জন্ত গৃহশিক্ষকের উপর 
নির্ভর করতে হয়) বাবা-মা নিজের! ঘর্দি বেশ 
শিক্ষিত হন, তাহলে তারাই হয়তো! ছেলেমেয়েদের 
পড়াবেন। কিন্তু য্দি বাবা-মা! ধনী না হন বা 
নিজেরা ছেলেমেয়েদের পড়াতে না পারেন, 
তাহলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়। কতদূর এগুবে, 
তা বেশ বুঝতে পারা যায় । এসব ছেলেমেয়েদের 
লেখাপদ প্রাথায়ক ভ্তরেই শেষ হয়। একাই পরে 
নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি কত্ে। এদের মধ্যে এক 
অংশ হয়তে। মাধ্যমিক আবেও প্রবেশ করে। 
হয়তো ছু'একবছর স্ষুলে যাতাক়্াতও করে, কিন্ত 
জানঙ্গ পায় না, উৎসাহ পায় না । হয়তো দবিজ 
বলে বেতন ছবিতে পারে না, বই কিনতেও পারে 
না। বাবা-মাও হয়তে। বাড়ির কাজের জন্ত আর 
তাদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী নন | জীবনের 
১৭ 


শিক্ষ! নিয়ে দু-একটি কথা 
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কযেকটি বছর তাদের অনর্থক নষ্ট হল। এদের 
[ততর থেকেও ছু-চারজন ছিটকে বেরিক্সে যায়-_- 
তার মাধ্যমিক স্তর শেষ করে এবং হয়তো 
ভালভাবেই করে। এ-কতিত্ব সম্পূর্ণ তাদের 
নিজদ্ব। 

এবার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার কি হাল একটু 
বিবেচনা কর যাক। সমস্ত শিক্ষা-কাঠামোর 
মেরুদণ্ড হচ্ছে মাধ্যমিক স্বর | শুধু আমাদের দেশে 
নয়, সব দেশেই । এই স্তরেই অধিকাংশ ছেলে- 
মেসে লেখাপড়া শেষ করে বলে অগ্যান্ত দেশে এই 
স্তরের শ্শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব ত্য়ংসম্পূর্ণ কর হয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষা এমন হবে যাতে ছেলেমেয়ের! এই 
শিক্ষা শেষ করেই কাজে ঢুকে যেতে পারে । তা 
সম্ভব হয় যদি পুথিগত বিষ্তার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে- 
মেয়ের! হাতের কাজ কিছু শেখে। আমাদের 
দেশেও হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা হয়, কিন্ত 
তাযে কিছাস্যকর, তা ধারা এর সঙ্গে পরিচিত 
তারাই জানেন। অথচ পরীক্ষায় কিন্ত ছাত্র- 
ছাত্রীর হাতের কাজে অনেক নম্বর পায়। শিক্ষিত 
বেকার সমস্যার সমাধানের জনে আমাদের দেশে 
মাধ্যমিক স্তরে হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা 
অনেকদিন থেকে হয়ে আসছে, কিন্ত লব বৃথা । 
অন্ান্ত দেশে ছেলেমেযের। স্থলে পড়তে-পড়তেই 
কিছু অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে। বাড়িতে 
কাজ করেও বাবা-মায়ের কাছ থেকে পক্নসা 
আদায় করেনেয়। বাবা-যাগ হাপিযুখে পয়সা 
দেন, কারণ তারা! চান ছেলেমেয়ের! নিজেগের 
পাসে দীড়াতে শিখুক ৷ ছেলেমেয়েরাও যেকোন 
কাজ করতে প্রপ্তত । তাদের বাবা-ষ বড়লোক 
হতে পারেনঃ তা বলে তারা কোণ কান্সিক 
পরিশ্রম করতে অপমান বোধ করে না। আমাদের 
দেশ কিন্তু একেবারে বিপরীত । কেউ কাক্সিক 
পরিশ্রষ করতে চায় না । চাঁষী-ঘবের ছেলেও 
বন্দি একবার স্কুলে গেল, তাছলে নেও চাষের কাজ 
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করতে জজ্জ। বোধ করবে । একবার একটি বিশ- 
বাইশ বছরের ছেলে আমার কাছে কাজের জন্তে 
জামে । ট্রাউজার্দ পরা, হাতে ঘড়ি, চোখে 
চশমা । পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে খুব ঝড় এক 
চাষীর ছেলে । তার বাবা অনেক জমির মালিক । 
আমি তাকে বললাম : তুমি কোন্‌ ছুঃখে চাকরি 
করবে, তোমাদের এত জায়গা-জযি, তুমি তাই 
দেখাশোনা কর না, সে বললে £ বাবা তো তাই 
বলছেন, কিন্তু দেখুন লেখাপড়। শিখে জলে তেজা 
আর রোদে পোড়া আর সম্ভব নয়। আমি 
ভাবলাম না জামি সে কতদূর পড়েছে। তাকে 
জিজ্ঞাস করলাম : তুমি কতদূর পড়েছে? দে 
বললে : 'ক্লাদ ফাইভ পর্যন্ত । এ থেকে বোঝা 
যায় কারক শ্রমকে আমর কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখি । 
কিন্তু কেন এমন হল? এর জন্তে খানিকট৷ 
দ্বায়ী বাবাঁমা9 তবে বেশি দায়ী শিক্ষাব্যবস্থা । 
মাধ্যমিক স্তরে এমন কিছু শেখানে। হয় ন! যাতে 
হাত পা নাড়তে হয়। শুধু বই পড়, আর মুখস্থ 
কর। কিন্তু বই-পড়াও কি ভালভাবে হয়? 
প্রাথমিক দ্ুলগুলির যে দবস্থ! মাধ্যমিক স্কুলগুলিয়ুও 
সেই অবস্থা । স্ুলবাড়ি যেঈ্িন তৈরি হয়েছে, দেই- 
দিন থেকে তাতে ঝাট পড়েনি, ধোয়া-পৌছ। হয়নি, 
বং দেওয়া হয়নি। স্বুলবাড়ির চত্বরে আগাছা, 
নানারকমের আবর্জন। ৷ প্রাথমিক স্কুলের মতো 
এখানে শিক্ষকর1 ঠিক সময়ে আসেন না, এলেও 
গল্প-গুজব করে অনেকট] সময় কাটান । তাদের 
কার কিরকম যোগ্যতা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। 
তারাও প্রচুর ট্যুইশনি করেন, না হলে ব্যবসা বা 
কৃষিকর্ম। তার উপর রাজনীতি । শ্রিক্ষকত। 
কোনরকমে ধায়সার। | ছাজেরাও এক এক কৰে 
প্রত্যেক বছর স্কুল ছাড়তে শুরু করে । শেষপর্যস্ত 
যার] টিকে থাকল, তার? হয় ধনী ঘরের ছেলে, 
ন|! হলে খুব মেধাবী । এপব স্কুল থেকেও মাঝে 
যাঝে ভাল ছাত্র বেরোয়। রুতিস্ব তাদের, না 


উদ্বোধন 
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শিক্ষকদের বলা শক্ত । তবে লব শিক্ষকই যে 
অযোগ্য ৰা কর্তব্যে অহনোযোগী একথ। বললে 
তুল বলা হবে। গ্রামের স্ুলগুলিতেও কিছু শিক্ষক 
থাকতে পারেন ধার যোগ্যতাক্স ব। কর্তব্যপালনে 
কারও চেয়ে কম নন। ম্ধোবী ছাত্র পেলে তীর 
তাদের গড়ে তুলতে উৎসাহী হন এবং সেইসব 
ছাত্রও পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব দেখাড। এসব হয়তো 
ব্যতিক্রম, তবু আনন্দের বিষয় । 

এবার কলেজ-শিক্ষার কথা বলি। মাধ্যমিক 
শিক্ষা শেষ করার পর যারা কলেজে ঢোকে, 
তাদের অধিকাংশই কলেজে পড়ার অযোগ্য । 
শিক্ষার যেটুকু মূলধন থাকলে কলেজে পড়ার 
যোগ্যতা হয়, তাতাদের নেই। প্রাথমিস্ক ও 
মাধ্যমিক ছুই স্তরেই তারা বিশেষ কিছু শিখতে 
পারেনি-যে-কারণেই হোক ! তবু তারা কলেজে 
আসে কারণ তাদের আর কিছু করার নেই। 
মাধ্যমিক স্তরে যদি কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেত, 
তাহলে হয়তে! তার] কলেজে নাঢুকে কোন 
বৃস্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা! অর্জনের চেষ্ট। 
করত । পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলে যার! 
পড়াশোন! করে, তাদ্দেদ অধিকাঅই কৃষক 
পরিবারের ছেলেমেয়ে । তার যদি স্কুলে অন্যান্য 
বিষয়ের সঙ্গে কষিবিজ্ঞান শিখতে পারত, তাহলে 
হয়তো কলেজে না ঢুকে সরাসরি খেত-খামারে 
নেমে যেত। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-মহিষ পালন, 
হাস-সুর্গির চাষ, মৌসাছির চাষ, কিংবা কুষি- 
কর্মে যেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়, তার তৈরি 
বা মেরামত ইত্যার্দি শিক্ষা যদি পেত, তাহলে 
কোন অবস্থাতেই তাদের বেকারত্ব ঘটত ন।। 
কিছু না কিছু কাজ তার! জুটিয়ে নিতে পারত । 
চাকরি নয়, দ্বাধীন ব্যবনার কথ! বলছি । যার 
নিজের জমি আছে, মে কোন্‌ ছুঃখে চাকরি 
করবে? অনেকের অবশ্য নিজন্ব জমি নেই, তবু 
কষিবিস্তা ষে শিখেছে, সে নানাভাবে গ্রামের 
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কূষক্দের সাহায্য করতে পারে এবং তার বুদ্ধি- 
পরামর্শ পয়লা দিয়ে সবাই নিতে এগিয়ে আনবে । 
আজকাল ফার্শ মানেজষেণ্ট বলে একটা কথা 
উঠেছে। অর্থাৎ কোন্‌ জষির সত্যবহার কিভাবে 
হবে, কি-কি ফসল কোন্‌ সময়ে তোলা! যেতে 
পারে, কোন্‌ ফসলে বেশি পয়স। পাওয়া! যাবে 
ইত্যাদি বিষয় সন্ধে বিশেষজ্ের জ্ঞনি। তার 
সঙ্গে কযি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বীজ-সার এবং সেচ 
সম্বন্ধে জ্ঞান । জমির মাটির প্রকৃতি সম্বদ্ধে জ্ঞান। 
স্থলে এসব বিষয় শিখে এলে, সে আজকের দিনে 
কৃষকদের কাছে অতি আদরের পাত্র হত। 
ছুঃখের বিষয়, সে স্কুলে এসব কিছুই শেখেনি। 
ইতিহাস, ভূগোল, অন্ক ইত্যাদি | শিখেছে, ত। 
তার দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। 
এগুলিও সে শিখেছে অত্যন্ত তালা-তাসা | অথচ 
এবিষ্ত নিয়েই সে কলেজে ঢুকেছে । আগেই 
বলেছি--কলেজে ঢুকেছে কারণ তার আর কিছু 
করার নেই । কলেজে ঢুকেছে-__যদ্দি কোনরকমে 
একটা ডিগ্রি পেয়ে কাজ পেকে যায়। অস্ততঃ 
কলেজে পড়ছে বলে সমাজে তে তার মান" 
মর্যাদা একটু বাড়বে! সে ডিগ্রি পেলেও যে 
তিমিরে সেই তিথিবেই থেকে যাবে । দেখা ঘাবে 
৫প পরীক্ষায় পাশ করেছে বটে, এখন সে শ্রাতক, 
কিন্তু তার জ্ঞানের মান এমন কিছু বাড়েনি। 
হয়তো! এই ছাত্র বা ছাজ্ীই আবার নিশ্ববিদ্যালয়ে 
চুকবে। না ঢুকে কি করবে? একজন শিক্ষাবিদ্‌ 
বলেছিলেন-_-এ যেন স্টেশনের ওকেটিং রুম, ট্রেন 
যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ অপেক্ষা কর ছাড়া 
আনু উপায় নেই। কাজ পাচ্ছি না, কাজেই 
পড়। চালিয়ে যাই। 

এবার বিশ্ববিস্ভালয়গুলির কি চেহানা তা একটু 
দ্বেখা যাক) এককথায়--পেছনে ফেলে আস! 
নেই পাঠশালার চেহার! | অতিরঞ্জিত শোনাবে, 
কিন্তু রুট মত্য। পার্থক্য আছে, পার্থকা বাড়ির 
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জলুসে। হয়তে৷ বিরাট বিরাট বাড়ি, বেশ 
কয়েকটি, কিন্তু অযত্বের ফলে দৈন্ত-অবস্থা। আর 
নামাবলীর মতো তাদের সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক বাণী । 
যেমন বাইরে, তেমন তেতবেও দেখ! ঘাৰে মলিনতা, 
কদর্ধতা | সব স্বেন্ছাকৃত। মেঝেতে কখনও ঝাট 
পড়ে না । অথচ দেখ! যাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
ঝাড়ুদার আছে। লোক আছে, অর্থ আছে, 
তবে কিপের অভাব? বিশ্ববি্াালযনকে কোন 
চিঠি লিখলে হয়তো উত্তর পেতে ছ-মান লেগে 
যাবে। পরীক্ষার ফল বেরোতে এক বছর লেগে 
যায়। অধ্যাপকের] প্রায়ই ক্লাসে আসেন না, 
এলেও পড়ান না । কার বুকের পাটা আছে যে, 
প্রশ্থ করে-স্যদি না পড়াবেন তাহলে বেতন নেন 
কেন? তারা রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয় 
ব্ক্তি। তারা সকলের খবরদ্রারি করে বেড়ান, 
তাদের খবরদারি আবার কে করবে? ভোটের 
জোরে তারাই বিশ্ববিসভভালয়ের হত্তা-কর্তা-বিধাতা। 
হয়তো দেখা যাবে ছান্্র্দের এবং অশিক্ষক কমীদের 
একটা বড় অংশ তাঙ্গের পেছনে । অধিকাংশ 
ছাঅই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এলেছে পড়তে নয়, তাদের 
আর কিছু করার নেই ৰলে। প্রথষে কলেজে, 
পত্পে বিশ্ববিষ্ালয়ে তার। রাজনীতির স্বাদ পায়। 
তারা কোন না কোন দলে ঢুকে পড়ে । এতদিন 
তা্ছের ছিন কাটত উদ্দেশ্টবিহীনভাবে, কেউ 
তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না । দলে ঢোকার 
পর তাদের অনেক সমাদর । তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ আবার খানিকটা গলার জোরে, খানিকটা 
গায়ের জোরে নেতৃত্বের সিড়ি বেয়ে এগোতেই 
থাকে । হঠাৎ হয়তো! তারা একদিন এম. এ. 
পাশ করে ফেলল এবং এম. এ, ছাপ থাকাতে 
কোন স্কুলে, এমনকি কলেজেও কাজ পেয়ে গেল। 
“হঠাৎ বলছি, কারণ পাশ করার মতো ভাগের 
বিস্ত/-বুদ্ধি নেই, তবু তার! পাশ করে গেল দেখতে 
পাগ্য়া যায়। কি করে গেল এইটিই বিহ্বম। 
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পরে থে তার] চাকবিও পায়, তাতে বিশ্মিত হথার 
কিছু নেই, কারণ আমাদের দেশের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি এখন কোন না কৌন রাজনৈতিক 
দলের কুক্ষিগত। যেখানে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
সেই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেখানে কাজ পেতে 
আপনার আদৌ অস্থবিধে হবে না । সেখানে 
কাজ করতে করতে এ দঙ্সেরই খঅস্ুগ্রহ আপনি 
পি. এইচ. ডি. হবেনঃ আরও কত কি হবেন। 
এই ডিগ্রিগুলি থাকলে আপনার স্থবিধে, কারণ 
তাহুলে প্রশাসনে ভাল একটা পর্দ আপনি পেতে 
পারেন । শিক্ষক হিসেবে আপনার যোগ্যতা 
কি, তা আপনি নিজে ভাল করে জ'নেন, ছাত্ররা 
অব্ট আরও ভাল করেজানে। তা জানুক, 
আপনার তে শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা 
উদ্দে্ট নয়। আপনার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন 
করা, প্রশাননিক ক্ষমতায় ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়। আর নিজের বাঁজনৈতিক দলের প্রভাব 
চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। ত! আপনি ভাল- 
ভাবেই করতে পারবেন । 

আমাদের দেশে এখন শিক্ষাখাতে কোটি 
কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে । আজকাল পরিপংখ্যান- 
বিদ্র1! দেশের অগ্রগতির হিসাব করেন কোন্‌ 
থাতে কত ব্যয় হয়, তা দিয়ে। এদিক থেকে 
দেখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের খুব উন্নতি হুচ্ছে। 
কিন্তু সত্যিই কি হচ্ছে? একটু চিন্তা করলেই 
আমরা বুঝজে পাবব কি হচ্ছে। শিক্ষার অন্যতম 
উদ্বেন্ট যদি জ্ঞানার্জন হয়, তাহলে প্রাথমিক স্তর 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্যর পর্বস্ত শধু ব্যর্থতা ছাড়া 
আর কিছু দেখিনা । অথচ কোটি কোটি টাকা 
ব্যক়্ হচ্ছে শিক্ষান্ত নামে এই প্রহমনের খাতে। 
আমাদের মতো অঙ্ুন্গত দেশে দরকার প্রাথমিক 
ও মাধামিক শিক্ষাকে ঘতদুর সম্ভব উচ্চমানের 
কর1। তাহলে সবচেয়ে লাভ হবে এই যে, 
আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে। কৃষি 
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ও ক্ষুদ্র শিল্পকে প্দামাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে 
হবে। শুধু বই-পড়া বিত্যা নয়, বৃদ্ধিমূলক শিক্ষারও 
বিশেষ প্রয়োজন । আমাদের পাঠানুচির আমূল 
সংস্কার করা দরকার । আঙ্গরা অনেক কিছু 
শেখাই, কিন্তু কোনটাই তালভাবে শেখাই না। 
অন্ান্ দেশে দেখি মাধামিক স্তরে জ্ঞানের ব্যাণ্ডি 
হয়তো নেই, কিন্ত গভীরতা আছে। অর্থাৎ 
ছাত্র-ছাত্রীরা যা শিখেছে ভালতাবেই শিখেছে । 
আমরা উচ্চশিক্ষার জন্কে অনেক অর্থ ব্যস করি, 
তা কমিয়ে প্রাথষিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্বে 
বেশি অর্থ ব্যয় কর] উচিত। আর এ ছুই স্তরের 
পাঠ্যস্থচী একেবারে ঢেলে সাজানো উচিত । এই 
পরিবর্তন হবে দেশের যেমন প্রশ্নোজন, সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে । আমাদের দেশে পলী ও শহরের 
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিষ্যমান। এ 
বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। পল্জীত্ব 
ছেলেমেয়ের! কৃষি শিখতে পারে, কিন্ত শহরের 
ছেলেমেয়েরা পারে না। তাদের অন্তরকম্ের 
হাতের কাজ শেখাতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
আমাদের বাড়ির শিক্ষার ক্রুটির কথা উল্লেখ 
না করে পারি না। নানাকারণে আমর] 
কায়িক পরিশ্রম করাকে দুর্ভাগ্য মনে করি। 
এ অনোভাব আমাদের পালটাতে হবে। 
ছোটবেল। থেকেই ছেলেমেয়েব্া] বাড়িতে শব 
রকমের কাজ করতে প্রস্তত হোক-_-এইভাৰে 
তাছ্ছের গড়ে তুলতে হবে। যে পড়াশোন। 
করে সে আর কিছুই করবে না, এ ব্যবস্থা এ 
যুগে অচল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে 
গৃহুকর্ষের জন্তে বাইরের লোক রাখা আজ 
অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষে সাধ্যাতীত হতে চলেছে। 
বাড়ির সবাই এই কাজ ভাগ করে করবে এমন 
বাবস্থ। থাক উচিত। অন্তত: কায্পিক পরিশ্র্নকে 
ঘ্ণা করবে না- এ যনোগঙাব যেন থাকে। 
তেমনই স্কুলের তেতরশ্বার পরিচ্ছঙ্জ রাখা, 
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ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো, স্ুলবাড়ি ও আনবাব- 
পত্র মেরামত করা-_-এসব কাজেও ছাত্রছাত্রীদের 
সাহায্য নেওয়া উচিত। তাদের উৎসাহ 
দ্বেবার জঙ্গে প্রয়োজন হলে পাৰিজ্রমিকও দেওয়। 
উচিত। 

শিক্ষার ক্রটির কথা অনেক বলেছি কিন্তু ঘা 
বলিনি তা আরও গুরুতর । আমাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, ব্যবহার কিরকম ? 
তাদের মধ্যে কয়জন সৎ? কয়জন সৌজন্তমূলক 
ব্যবহার করতে জানেন বা করেন? কয়জন 
কর্তব্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমী, সমাজ ও জাতির জন্যে 
বার্থ বিসর্জন দিতে প্রপ্তত, হুর্বলের উপর অত্যাচার 
করেন না, কম়জনকে বলতে পারি আমাদের 
গৌরব? ছুঃখের বিষয়, এখন শিক্ষা মানে শুধু 
পরীক্ষা-পাশ, ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট । শিক্ষার 
সঙ্গে চিজ গঠন বা মানবিক গুণের কোন সম্পর্ক 
নেই। তাই শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেশি পাপ। 
তাদের তুলনায় অশিক্ষিত মান্য অনেক সৎ ও 
সরল। কোন্‌ জাত বড় হতে পারে যি তান 
শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বার্থপর ও ছৃর্নীতিপরায়ণ 
হয়? আজ দেশের সমন্ত সমক্ার মূলে শিক্ষার 
ব্যর্থত|। 

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে । দেশে বন শিক্ষিত 
ব্যক্তি আছেন ধারা আদর্শ চরিত্রের ম্াক্ষষ। 
তাদের লংখ্যা হয়তো কম, কিন্তু তার] ফে"কোন 
দেশের গৌরব । তেমনই বু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
আছে যা আদর্শস্থল। সেখানে নিয়মশৃংখলা আছে, 
শিক্ষকরা উচ্চ যোগাতাসম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ, ছাত্র- 


শিক্ষা নিয়ে দু-একটি কথ! 


৫৮৪ 


ছাত্রীরাও বাধ্য, বিনয়ী ও পরিশ্রষী | দ্বেখ! যাবে, 
এসব প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী । এর কারণ, 
ধার] এগুলির পরিচালক তারা আদর্শনিষ্ঠ | এইলগব 
প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর প্রতিযোগিতামূলক লব 
পরীক্ষায় উচ্চ আসনগুলি দখল করে। তান যে- 
কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদ্ন্ঘিত। 
করতে পারে । ভুঃখের বিষয়, « সব ছাত্রছাত্রীদের 
একটা বড় অংশ বিদেশে চলে যায়-_তাগ্যান্েষণে | 
দেশের ছুর্ভাগ্য বলতে “বে । যার ছ্নেশে থেকে 
যায়, তাবা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির শীর্ষস্থানীয় । বিস্তাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিঙ্জেব্ল 
-সবদ্দিক থেকেই তার] পৃথিবীর শ্রোষ্ঠ ব্যক্তির 
সমকক্ষ । কিন্ত তাহলে কি শিক্ষার ফল এই 
দাড়াবে যে, মুষ্টিমেয় জোকে যোগ্যতার বলে 
সর্বক্ষেঞ্রে নেতৃত্ব করবে, আর বাকি কোটি কোটি 
লোক মৃঢ় ও অক্ষম হয়ে থাকবে? একেই কি বলে 
গণতন্ত্র? গণতন্ত্র মানে সমান হৃযোগ । এই 
তথাকপিত সমান স্থষোৌগের অর্থ কি, তা একবাখ 
তেবে দেখুন। আপনি স্কুলে পড়েছেন, আমিও 
পড়েছি। আপনার স্কুলে ভালভাবে পড়াশোনা 
হয়েছে । আমার স্কুলে কিছুই হয়নি। তেমনই 
কলেজে, তেমনই বিশ্ববিষ্ালয়ে । জআামাদের 
উভয়েরই একই সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি, কিন্ত 
আমাদের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাত ! 
আপনি যে-কোন বিদ্ংসমাজে সঙাদৃত, আমার 
সেই জায়গায় প্রবেশের অধিকারও নেই। এরই 
নাম কি গণতন্ত্র? এই শিক্ষাব্যবস্থা কি এক নিষুর 
পরিহাস নক্স ? 


যরমিয়াবাদের ঘর্মবাণী 


ডষ্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধায় 
ইংরেজশী বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | 


১ 

মরমিয়াবাদের প্রকৃত দ্বত্ূপ জানেন মরমী 
আর মর্মজ্ঞ। এর কোন লংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। 
যা মূলতঃ অনির্ধচনীয় ভাষা তাকে কিভাবে 
প্রকাশ করবে? ম্রমিয়া অভিজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্রে 
রয়েছে নীরবতা ১ তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় 
বলতে গেলে, শব ও বুদ্ধি তার সন্ধান পাষ না: 
“তে। বাচে। নিবর্তস্কে প্রাপ্য মনস। সহ" (২৪)। 
ইংরেজী ভাষায় যাঁকে 40950101517, বলা হয় 
সেটি 1259695-শব্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেটি গ্রীকৃ 
00801-ক্রিয়াপদ থেকে নিম্পন্জ যাঁর অর্থ 'নীবুব 
থাকা, । তবু সাধারণভাবে বল! যায়, ঈশ্বর ও 
প্রকত সত্যে যে-জ্ঞান তা ইন্ত্রিয়জ নয় কিংবা 
বদ্ধিনির্ভর নয়, ত1 অন্তরে অঙ্গভুভ ও শ্বজ্ঞালব-- 
এটাই মরমিয়াবাদ । বুদ্ধি-অন্থলারে মরমিয় 
তাবের বিচার করতে যাওয়া মৃঢ়তা। 
“মছাতারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠের কথ৷ 
এপপ্রসজে মনে পড়বে : “অচিস্ত্যাঃ খলু যে তাব৷ 
ন তাংস্তর্কেণ যৌজয়েখ। (১১১৮)। বুদ্ধি 
দিগ্ষে ব্যাথা করতে গিয়ে মরমিয়াবারদদের অনেক 
দ্মালোচক বিভ্রান্ত হস়্েছেন। পাশ্চাত্য জগতের 
কোন কোন গড়া খ্রীষটধর্মাবলম্বী মনে করেন, 
তাদের ধর্মের কিছু কিছু তত্বকে ষরমীরা উপেক্ষা 
করেছেন। মব্মীদের বিজদ্ধে আত একটি 
অভিযোগ, তীর দৈনন্দিন জীবনের সমন্যাগুলি 
এড়িয়ে চলেন। মরমীয়াবাদের যার বিরোধী 
তীদ্বের বক্তব্য জি. কে. চেস্টার্টনের মন্তব্যে 
পাওয়া যায় যেটা কিছুট। পরিহীনবিজল্পিত £ 
41550101810 058105 1 10015, ০600:68 10 


৫ অর্থাৎ, 


». 80৫ 61805 1 59131300১, 


/ মরমিক়াবাদের অক্তে কুছেলি, কেন্দ্রবিন্দুতে 


“আষি”, এবং বিভেদে সমাণ্ডি। এ-মত স্পষ্টতই 
অতুযুক্তি, তা ছাড়া এট! যেটুকু প্রযোজা সেটা 
ছন্-মরমিয়াবাদ সম্পর্কে, সত্য-মরমিয়াবাগ 
সম্পকে নয়। 

উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ তার গ্যি ত্যারাইটিজ, অফ. 
রেলিজিয়স্‌ এক্সপিরিয়েম্দ'-গ্রস্থে মর মিয়া-অহুভূতির 
চাবুটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি 
হচ্ছে, অনির্চনীয়ত্ব। তিনি মনে কক্সেম, 
এ-অন্ুভৃতি শুধু ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা৷ যায়, কিংবা 
উপমার সাহায্যে বণিত হয় । ঈভূলিন্‌ আপ্তান ছিল, 
তাঁর %1550০572,গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন £ 
11615 1156 01011990101)61 £065969 8104 
818065» 106 17)930)0 11569 200 1০০5.) 
(১৯৬০ সংস্করণ, পৃঃ ২৪) জেম্স্‌ যে-ছিতীয় 
লক্ষণটির কথ। বলেছেন সেটি হচ্ছে 70110 
00815 বা বোধগম্যতা। শেষ ছুটি লক্ষণ হচ্ছে 
ক্ষণস্থায়িত্য এবং অক্রিয়ত্ব। অর্থাৎ ইচ্ছ। করলেই 
যখন খুশি এবং যেভাবে খুশি মরমিয্া অস্কৃভূতি 
সট্টি কর! যায় ন। বা স্থায়ী কর! যায় না । এগ্চিক 
থেকে দেখলে কৰির কাব্যস্থইির সঙ্গে মরমীর 
অন্থভূতির যথেষ্ট পাদৃষ্ঠ আছে। শেলি তার 
“কাব্যের ম্বপক্ষে' প্রবন্ধে তাই বলেছেন £ 

“কাব্য যুক্তিতর্কের মতো নয়, ফে-শক্তি নিজের 
ইচ্ছামতো ব্যবহার করা চলে। “আমি কাব্) 
বচন করব”, একথা কোন লোকে বলতে পারে 
ন1। কবি-সার্ভৌমও ত। বলতে পাবেন না? 
কারণ হ্তির সঙ্য় মনের অবস্থা নির্যাণোস্থুখ 
অঙ্গারের মতে । কোন অদৃষ্ঠ প্রভাব ছমকা 
বাভাদের মতো তাকে ক্ষণ-্দীপ্তিতে জাগিস্সে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] মরমিয়াবাঙ্ধের মর্মবাণী ৫৯১ 
দ্বেয়। এ্শক্ি অস্ত্র থেকে জাগে, ফুলের 'জীত্রীরা মক ফক থা মৃত'-গ্রন্থে : 
বিকাশের সঙ্গে তার রঙ যেমন ম্লান হয়, বলে “কিবা, অস্ুপম্ভাতি, মোহনমূরতি 
ঘায়) জার আমাদের প্রকৃতির চেতন-অংশগুলি তকত-হাদয়-বুঞজন । 
তার আসা-যাওয়ার কোন খবর রাখে না। নবরাগে রঞ্চিতত কোটি শশী-বিনিক্গিত 


এই প্রভাব তার মৌলিক শুন্ধতা ও শক্তি নিয়ে 
যি স্থাকী হতে পারত তা হলে তার ফল কত 
বিরাট হত সে-সম্বদ্ধে ভবিষ্যঘাণী কর! সম্ভব নয় ১ 
কিন্তু রচনার যথন স্ত্রপাত হয় তার পূর্বেই 
প্রেরণার ক্ষয় আরম্ভ হয়ে যায়, আর বিশ্ববাসীর 
গোচরে আনা হয়েছে যেসব কাব্য তার মধ্যে 
যা সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিও বোধ হয় কবির মনের মূল 
কল্পনার ক্ষীণ ছায়া মাত্র । 

শেলির মতে মহান মবমী কৰি তাবু ব্যক্তিগত 
আঅভিজ্ঞত। থেকে একথা লিখেছেন, তা ই মরমিয়া- 
বাদ-প্রসঙ্গে এই পঙ্ক্তিগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্ধ- 
পূর্ণ। মরমিয়া অস্থভূতি ও কাব্যহ্থত্রি, এই 
দুইয়ের মূলেই রয়েছে অলৌকিকত্ব। আর 
মরমী কবি যখন মরমিয়া কাব্য রচণী করেন, তখন 
এই অলৌকিকত্ব এক নৃতন রূপ পরিগ্রহ করে। 
এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে, “লাহিত্যদর্পণ'কার 
বিশ্বনাথ কবিরাজ কাবারস্রে আম্বা্দনকে 
বদ্ধান্বাদসহোদর:*-রূপে বর্ণনা করেছেন (৩।৩০)। 
বৈধান্তিকের কথাও মনে পড়বে £ রিসে। বৈ সঃ । 

ও 

মরমিয়া অন্গৃভূতি স্পষ্টতই অতীক্রিয় অস্তুতি। 
ওয়রসোয়রের ভাষায় বলা যাষ+ 401)091:০/৩৫ 
0010 006 556? । রবীন্দ্রনাথের গানে আছে £ 

“চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের 

বাহিরে। 

অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে ।” 

বাইরের আলে থেকে চোখ ফিবিয়ে যখন 
আমরা অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারি, 
তখনই হয় গ্সতীন্দ্িয় জনুভূতি। এই অতীন্দ্রিয় 
জন্গভৃতির একটি চমকপ্রদ দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায় 


কিবা বিজলি চমকে সে-বূপ 
আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন । 
গানের এই চরপটি গাহিবার সময় ঠাকুর 
শ্ীরামকষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন । দেহ রোমাঞ্চিত | 
চক্ষু হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতেছে । মাঝে 
মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 
“কোটি শশী-বিনিহ্িত” কি অনুপম বপ দর্শন 
করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিম্ময়- 
স্বপ-দর্শন ? কত সাধন কবিলে, কত তপন্কব 
ফলে, কতথানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ 
ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে-- 
ক্ব্দি কমলাসনে, তজ তীর চরণ, 
দেখ শাস্ত মনে, প্রেম নয়নে, 
অপরূপ প্রিয়-দর্শন 1 
আবার সেই তুবমমোহন হাশ্ত! শরীর 
সেইরূপ নিম্পন্দ! স্তিমত লোচন!| কিস্তুকি 
যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আব সেই 


অপরূপ ব্ধপ দর্শন করিয়া যেণ মহানন্দে 
ভাসিতেছেন। (আনন্দ সংন্করণ, ১৯৮৩, 
পৃঃ ২৬ )। 


এই অপরূপ প্রিয়-দশনি” চর্মচক্ষৃতে সম্ভব নয়, 
তার জন্য প্রয়োজন প্রেম নয়নের 1 প্রেম নয়নের 
এই অভিজ্ঞতা শুধু মরমী সাধকের পক্ষেই লন্ভব। 
রামরুষদেব ছিলেন মর্মমরমী, তাই এ-অতিজ্ঞতা 
ছিল তার পক্ষে সহজলত্য। তাই তিনি বন্ছবার 
'মহানন্দদ তাসতে পেরেছেন, যে-অবস্থ! নগদ্ধে 
ওয়ডসোয়র্ঘ তার “10150 ০০৩%'-ক বিতায় 
লিখেছেন £ 
10116 91101) 20 55০ 2024৩ 00151 
১5 0) [10৬61 


4৪২. 


01781700105, 200 005 ৫62) 00৮৩1 
9119 
ভাত 99৩ 1060 016 1106 ০1 0101085, 
এই "অন্তরর্টি, ভাবদমাহিত রামকুষ্কণের কাছে 
খুব স্বাতীবিকভাবে এসেছে । 
শ্রঅরবিন্দ তার “সাবিজ্রী'-কাব্যগ্রস্থের লগ্ুম 
থখ্ডের পঞ্চম নর্গে লিখেছেন 2 4১00 0015 00৩ 
এই 
আত্মার আলোকেই আমরা নিরাক্ষণ করি সেই 
গোপন দিব্য দ্যুতি খখেদে যাকে বলা হয়েছে 
“গুড় জ্যোতি (৮1৭৬৪ )। মব্মী সাধকের 
আলোকপিপানা চিরস্তন। তাই তার প্রার্থনা 
বৈদিক সুক্তের পঙ্ডক্তিতে উচ্চারিত : 
“তমসো। মা জ্যোতির্গময়? | 
তাই তিনি ধিনি 'আলোর আলো”, যিনি 
“আলোয় আলোকম্ন” করে ছালোক ভূলোক 
প্রাবিত করে আসেন, তাকে দরশশি কছার আন 
ব্যাকুল । যীশুগ্রীষ্ট ছুয়ং খলেছেন : “ঢু 210 00৩ 
11870 9? 00৩ ৬০114 ০» 106 (0796 0011095611) 
116. 81981] 006 ৪110 11 09811017655, 
০৮ 909]] 17855 05 157 0 1167. 
€(জন-লিখিত স্ুন্মাচার, ৮1১২ )। জোঁতি- 
বরূপ ঈশ্বরকে দেখার জন্ত আতি সাধককে 
মরহিয়া। অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায় । শে 
আচ্গভৃতি আসে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো, 
যেমন এসেছিল সগুদশ শতান্বীতে “মেটাফিছি- 
ক্যাল্ঠ কৰি হেনরি ভনের জীবনে : 
[ ৪৪৬ 206110119 075 009৩ 01217 
1,010 & 269 0118 01 7015 800 
61001655 11610 
4৯1] 08109, ৪5 16 ৬৪৪ 0112100 
(“শু)০ ০11৫” ) 
আমাদের চত্তীপীসেব কবিতাতেও এ-আতি 
বাণীক্ষপ পেদ্ষেছে £ 
(আমার ) বাছির-ছুয়ারে কপাট লেগেছে 
ভিতর-ছুয়ারে থোলা 


8017119 15101) 19 17011 0০০, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ- নব লংখ্য! 


(তোব] ) নিসাড় হইয়া আর না স্জনি | 
আধার পেরিয়ে আলা । 
প্রেটোর 'রিপাব্‌লিকে? যে-গ্রহার বিশ্ববিশ্রুত 
বর্ণন। আছে সেখানেও আলোকের একটি বিশেষ 
তাৎপর্ধপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেই বর্ণনা সন্বদ্ধে 
বাউরণণ্ড রাসেল: মন্তব্য করেছেন যে, এটি হচ্ছে 
'ক্জরিয়গ্রাহজ্ঞান ও বাস্তবের চেয়ে অধিকতর সত্য 
ও বাস্তবতর কিছুতে যে-বিশ্বাস সে-সম্বদ্ধে এক 
কালজয়ী উক্তি” ('মিস্টিদিজম্‌ আ্যাণ্ড লজিক্‌” 
১৯৭৪ সংস্করণ) পু: ১১)। এই প্রসঙ্গে প্রটিনাসের 
উক্তিও মনে পড়ে: “হঠাৎ আলোর ঝলকে 
যখন আত্ম। ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন আমর! ভাবতে 
পারি যে, আমাদের সত্যিকারের দেখা হল, 
কারণ এই আলো আসছে যিনি মহান পুরুষ 
তাৰ কাছ থেকে এবং তিনি জ্যোতি:স্বক্ূপ? 
(121006209, ৬], 7) দাস্তের পারাদিসো'র 
জ্রিংশ সর্গগ ম্মতব্য যেখানে চোখ-ধাধানে। 
আলোকের ঝলক কবিকে আবুত করেছে এবং 
তিনি এমন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন যা কোন 
কিছুতেই নির্বাপিত করতে পারে না। তীর 
চোখের সামনে ভাসমান! আলোকের শ্রোতস্থিশী, 
ঘা থেকে বেরিষে আসছে অফুরস্ত প্রাপবস্ত 
শ্কুলিঙ্গ । বিয়াকজ্মিচের কাছ থেকে দ্রাস্তে জানতে 
পারবেন যে, ফিনি আলোকহ্বরূুপ এটা ত্বার 
ছায়ারপ। আলোকের ন্রোতশ্থিনী গিজ়ে মিশবে 
জ্যোতিঃ-সমুদ্রে। পরে অবশ্ত এই সামগ্রিক 
সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার সৌভাগ্যও দাত্তে অর্জন 
করবেন । মরমিয়া সাধক হিনি তিনি এষ 
আলোক-সাগর-তীর্থ-পথের ঘাত্ী। এই তীর্ঘ- 
সলিলে অভিষিক্ত হওয়ার জন্ত তার অন্তরের 
ব্যাকুলতা। রামরুঞ্তদেবের ভাষাক়্, মরমীর 
একমাজ সাধনা যাতে তার আমি-ব্প লবণের 
পুতুল সচ্চিদানন্দ রূপ জ্যোতিংম্দমুদ্ে গলে মিশে 
একাকার হয়ে হায়। 


বিবেকানন্দের বাকৃশিণ্প 
ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী 


বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক, গব*্বভারতগ । হিন্দ, বাওলা, অসমিযা ও গাঁড়য়া ভাষার 
সৃখ্যাত কবি এ প্রাবন্ধিক । 


বাঙল। সাহিত্যে বাকৃশিল্পীব অভাব নেই। 
তবে সংযত বাকৃশিল্লীর নিতান্তই অভাব। সে 
অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করেছেন ত্বামী বিবেকানন্দ । 
যেমন সংযত তার জীবন, জীবনকাজ এবং ব্যক্তিত্ব, 
তেমনি সংযত তীর বাকৃনিষিতি। বুদ্ধদেব, 
চৈতন্তদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকঞ্ণ প্রচলিত অর্থে 
লেখনী ধারণ না করেও সাহিত্য-হ্ছজন এবং 
ভাষার শিল্পায়নে বিন্ময়কর প্রেরপা এবং উপকরণ 
জুগিয়েছেন। বাওল। সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেঞ্জে 
ত্বামী বিবেকানন্দের দামও প্রায় অনুরূপ । প্রায় 
বলছি এই কারণে যে, স্বামীজী, শ্বল্প হলেও 
আমাদের জন্ব কিছু লিখে গেছেন । এট! আমাদের 
পরম সৌভাগ্য । ১৮৯৩--১৯*০ গ্রীষ্টাস্ব পর্যস্ক 
রচিত এবং পরব্তা কালে প্রকাশিত “প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য € ১৯০২ ) “ৰতমান ভারত, (১৯০৫ ), 
পবিত্রাজক” € ১৯০৬ ), ভাববার কথা+ (১৯০৭) 
এবং পন্্রাবলী” € ১৯*৫--২৫) প্রভৃতি গ্রন্থ এ 
প্রসঙ্গে স্বরণীয় ॥ তার মধ্যে “বর্তমান ভারত? 
সাধুগন্তে এবং “তাববার কথা"র কিয়দংশ সহ বাকি 
গ্রন্থ কয়টি চলিত ভাষায় লেখা । এ যেন স্বা্মীজীর 
প্রত্যাশাতীত দান । 

ভাষ] ও মাহছিতোর আদর্শ সন্দেশ করতে গিয়ে 
বহ্ষিমচন্্র বলেছেন_-( ) যপ্ধি মনে এমন বুঝিতে 
পারেন যে, লিখিয়! দেশের বা মুনুযুজাতির কিছু 


মল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য স্তি 
কত্রিতে পাবেন, তবে অবঙ্ক লিখিবেন। 

(২) সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সুনলত। | 
যিনি সোজ1 কথায় আপনার মনের ভাব সহজে 
পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক । 
কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান ।১ 

সাহিত্যের আধর্শ ভাষ। সম্পর্কে বিবেকানন্গও 
অন্গরূপ মনোভাব পোষণ করতেন । তীব মতে" 

(১) ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ। 

(২) চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য 
হয় না?'.'ম্বাভাবিক যে ভাষায় মনের তাব 
আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ ছ:ঃখ 
ভালোবাস! ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত 
ভাষা হতেই পারে না।২ 

দেখা যাচ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শ্বদেশ 
ও মানবজাতির উদ্নাতিবিধান সম্ভব এবং তা হতে 
পারে সহজ-সরল-সর্জনবোধ্য ভাবার পাহায্যে- 
এ বিষয়ে ছুই চিন্তানার়ক-ই অভিন্নমত। উপরস্ধ 
ভাষাকে উন্নতির প্রধান উপায় ও লক্ষণরূপে এবং 
চলিত ভাষার শিল্পনৈপুণ্যের কথা অতি দৃঢ়তার 
সঙ্গে ঘোষণা করে আরও এক ধাপ অগ্রসর 
হয়ে স্বীয় ভাবা-চিস্তা, ভাষা-শিল্পবোধ এবং দেশ 
ও জাতির মঙ্গলের মৌলিকতা দেধিয়েছেন 


১ বাঙ্গালার নব্য জেথকদিগের প্রতি নিব্দেন, “বাবধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ। 


২ “বাঙ্গাল। তাষা' ভাব্বা্ কথা৷ 


৬১৩ 


৫৪৯৪ 


বিবেকানন্দ । যার বিবিধ বিচিত্র ত্বীকরণ এবং 
লার্থক প্রয়োগে স্থসযুদধ আজকের বাঙল! পাহিত্য । 
আজকের বাঙলা! ভাষা বন্থলাংশে হ্বামী 
বিবেকানন্দের শিল্পচেতন! এবং আশীর্বাদে খন্ধ। 
আমর] জানি--বড় কঠিন সাধনা যার বড় 
সহজ মুর । ন্বামীজীর বাকৃশিল্প অতি সহজ 
স্থব্রের উপর গড়ে উঠেছে। তার স্বরূপ ও 
স্থবিধাটুকু আমাদের সুপরিচিত, কিস্তু তার জন্য 
ক্বামীজীর “বড় কঠিন সাধনা"টি আমাদের 
লক্ষ্যেই থেকে গেছে । এই সাধনাই তার ধর্ম ও 
সমাজ-সংন্কারক আধ্যাজ্িক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুগ ও 
স্মাজের চাহিদার হম্দর এবং সার্থক সমন্বয়-লাধন 
করে তার বাক্‌শিল্প নির্মাণ করেছে । এই বাক্‌- 
শিল্পের প্রথম ও গ্রধান কথ| ভাষার প্রসাদ গুণ। 
অর্থাৎ মনের আলো। লেখকের মন থেকে ওই 
আলো বিষয়ের উপর ঠিকরে পডে তাকে উজ্জল 
করে তোলে। ভাষা সরল ও স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। জাতীয় জীবনের শক্তি-সামর্থ্য অতিরুচি- 
প্রয়োজন এবং উত্থান-পতনের সঙ্গে ভাষার নিগুঢ 
সম্পর্ক। জাতীয় বল ও উৎকর্ষ বাড়লে ভাধারও 
শক্তি ও উৎকর্ষ বাড়ে। আবার ভাষা সমৃদ্ধ 
হলে জাতীয় জীবনেও সম্মদ্দি আসে। স্বতঘাং 
ভাষার উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের হুদিনের গ্যোতক | 
উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ 
শতকের প্রান্তে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এইক্ধপ 
সুঙ্ছিন এসেছিল । বিভিন্ন বিচিজ্জ এবং অবিন্মরণীক্ন 
ব্ক্তিস্থ-মণ্ডলীর আবির্ভডাবে বাংলার আকাশ- 
বাতাস গমগম করছিল। নেই মগ্ুলীর একটি 
অন্থপম ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ । তীর বচিত 
সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং ভাষা নৈল্নায়িকের | 
কিন্ত সে ভাবা শিল্পরমে টলমল ; কারণ তা 
শিল্পীর তাষা। যা বন্ধিমচন্ছর ও রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাবনুক্ত তার নিজন্ব। দেশ-নায়কের দৃপ্ত তেজ, 
অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং বিম্মরকর কর্মক্ষমতার 


উদ্বোধম 


| ৮৬তম বধ---৯ম সংখ্য। 


দীপ্তিতে সমজ্ৰল । ভাবেন অনায়াস সংক্ষিপ্ত ও 
সু প্রকাশই বিবেকানন্দের বকৃশিল্পের মহৎ গুণ। 
তাতে ঘটেছে-_বাঙালীর বাক্ছন্দ, যুখের ভাষার 
ইডিয়ম দেশী-বিদেশী, তৎসম-তদ্তব শব, ক্রিপ্না ও 
সর্বনামের চলিত রূপের প্রয়োগ । আঅসমাপিকা 
ক্রিয়ার অসন্ভাব এবং মাঝে মাঝে ক্রিয়ার লোপ 
এবং স্তুচিদ্কিত ও সংযতভাবে বিশেধণ ব্যবহার-_ 
যাতে নান! রঙের আলে! বিচ্ছুরিত হয়ে-ভাৰ ও 
ভাষাকে “শিল্প-শোতার সার করে তুলেছে। 
বিশেষণ ও অলংকার বিরলতাম় তার তাষ। 
ভারহীন। ছোট ছোট বাকা, উপবাক্যের 
সমবায়ে অনুচ্ছেদ রচনায় আশাতীত সংযম ম্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । তাই তার বাক্-প্রবাহ চটুল- 
চপল অতি ভ্রতগতিতে পাঠকের হৃদয়ে সোজা হুঙ্গি 
অনুভূতি জাগায় । অচিরে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত 
করে তোলে সেই হৃদয়দেশ । এখানেই স্বামীজীর 
বাক্শিল্পের অনন্যত! ও আধুনিকতা । স্থতরাং 
আধুনিক বাঙলা! গদ্য সাহিত্যের চলিত ভাষার 
প্রথম যথার্থ শিল্পী স্বামী বিবেকানন্দই। তীর 
বাকৃশিল্পের শক্তি, সথষমা, প্রাঞ্তলতা, উপযোগিত। 
এবং আধুনিকতা ধ্বনিত হয়েছে চলিত ভাষার 
সমর্থনে তার এই অভিঙ্গতটিতে__ 
"ও ভাষার যেমন জোর যেন অল্পের মধ্যে 
অমেক, যেমন যেদিকে ফেরাও €সদ্দিকে 
ফেব্পে ; তেমন কোন তৈয়াৰি ভাষা কোনও 
কালে হবেনা । ভাষাকে করতে হবে যেন 
সাফ ইম্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে য! ইচ্ছে কর-__ 
আবার যে কে সেই ; এক চোটে পাথর 
কেটে দেয়, দীত পড়ে না।”.""( ভাববার 
কথ £ “বাঙ্গালা ভাষা ) 
স্বয়ং বিবেকানন্দের বাক্শিল্প এই ইম্পাতের 
বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে । তা যেমন নষনীয় 
তেমনি শাপিত, সাবলীল ও লঘুগতি | যখন যেমন 
চেয়েছেন তাকে ছুমন্ে-মুচড়ে তেমনি কাজে 


আর্ষিন, ১৩৯১ ] 


লাগিয়েছেন । অজ্-সধুএ-সহান্ত রলিকতা ও বাক্‌- 
ছন্দে তার শব্দবিস্তাপ ও বাক্যসজ্জা অতুতপূর্ধ 
শিল্পপিদ্ধির জ্ঞানে উন্নীত হয়েছে । সুতরাং 
প্রত্যাশিত বাঙলা চলিত ভাঁষ! সম্পর্কে স্বামীগীর 
এই অভিমত তাঁর ভাষা সম্পর্কেও সমতাবে 
প্রযোজ্য । উপদেশ নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত 
না হয়ে স্বয়ং তার সমুজ্ঘন নিদর্শনও দিয়ে 
গেছেন। এখানেই তিনি অনন্য । “বাঙ্গাল! ভাষা? 
প্রবন্ধটি একাধারে তার অতুগনীক় বাকৃশিল্প এবং 
বাগ.বিস্তার অদ্ধিতীয় ম্মারক। ম্বামী বিবেকানন্দ 
কেবল বাক্শিল্পী-ই নন, বাগ্‌বিদ্ও। 

সিদ্ধ বাক্শিল্পী বিবেকানন্দের উদার ও বাছ- 
বিচারহীন শব্দচ্মন নান] শুরে নানাভাবে তাক 
প্রয়োগ, আবশ্যক ও অতিরুচিমতে! অভিনব অর্থে 
তার ব্যবহারে যে সাহিত্যিক চলিত ভাষ! গড়ে 
ওঠে তা অবলীলায় গুরু ও লঘু-রচনায় সর্ব সমান 
সফলতার সঙ্গে ব্যবস্বত হয়েছে । আমরা জানি 
প্রথম দিকে স্বামীজী গুকু-চিন্তাক্থুপারী দীর্ঘব(ক্যের 
মন্থরগতি গুকুগম্ভীর শবের ঝংকারে মুখরিত লাধু- 
তাষায় পিখতেন। বর্তমান তারতে' এরূপ ভাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোধাও কোথাও ত্হ্ববাকা 
হৃদয়ের আবেগে প্রচণ্ড আলোড়ন হাটি করতে 
করতে ছূর্বার বেগে ছুটে চলেছে--এমনও দেখা 
যায়। হ্বতরাং সাধু গন্ভেও তার অধিকার এবং 
ব্যক্তিত্বের জাতুক্রিয়! হুম্পষ্টতাবে লক্ষিত হয়। 
বিম্ময়ের সঙ্গে লক্ষা করি--জনতার মুখের শব, হুন্ব 
ক্রিয়া-প্দ, বিদেশী শবে পুষ্ট আটপৌরে ভাষাঃ 
ইডিয়ম ও পরিহ্াস-মাথ মন্তব্য তথাকধিত চলিত 
্বীতিতে অতিনবতা এবং নাছিত্যিক যোগ্যতা! এনে 
দিয়েছে । উদারচিত্ততা, সংস্কারমুক্তি এবং মহা- 
প্রাণতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে । *পরিক্রাঙ্গক' 
্রন্থটি-ই তার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক । এ-গ্রন্থেই 


বিবেকানন্দের বাক্শিল্প 


৫9$ 


কোন কোন ক্ষেত্রে এজন অনায়াস ধ্বনিচি 
অস্ষিত হয়েছে ঘা বণিত বস্তকে প্রত্যক্ষবৎ করে 
তোলে । “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থে চলিত গন্ভকেই 
গুরু-অর্থনীতি ও শমাজততের আলোচনায়, 
নৈয়ায়িক বিচার-বিঙ্লেষণের সার্থক বাহনরূপে 
পেয়ে, আমাদের বিল্ময়ের সীষ! থাকে না। তায! 
আটপৌরে কিন্ধু দৃঢ় ভিত্তির উপর খন্ধুতাবে 
দণ্ডায়মান । কোথাও বা ইতর-তঙ্র সকলের মুখের 
তাষার আঘর্শ নিয়ে দুরের এবং গুযুগন্ভীর 
ব্ক্তব্যকেও অবলীলাক্রমে অতিপরিচিত কাছের 
ব্্ত করে তুলেছে লেখকের বাক্‌শিল্প । “ভাববার 
কথা'য় মুখের ভাষার বিশেষ টান ও উচ্চারণ- 
শৈলীর আধুনিকতা বাঙলা! গদ্যকে নবীন রূপ-রল- 
শক্তি ও সার্থকতায় মণ্তিত করে তুলেছে । তেষনটি 
আর কোথাও পাওয়া গেল না। তবে পরবর্তী 
বালা গদ্য সাহিত্য বচয্িতাগণ ভাষার শঙ্কি- 
সুষমা অন্থধাবন এবং বিচিত্র প্রয়োগের ক্ষেতে 
স্বামীজীর ছার] বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও খণী 
সেকথা বলাই বাহুল্য । বর্তমানের বাঙলা কথা- 
সাহিত্যের তাষা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষতাবে 
বিবেকানন্দের বাকৃশিল্লের ধারক এবং বাহক | সব- 
শেষে বিবেকানন্দের ব্যবহ্ত এবং হয়তে! স্ও 
ইডিয়মের উল্লেখ কর| যেতে পারে ।--“ছাঁত চুবরে 
সপাসপ দাল ভাত খাই $ বিরহের জালায় হাসেন 
হোদেন করবেন; পা৷ কেটে চৌচাক্লা! ; হাত প৷ 
পেটের মধ্যে সেধুচ্ছে ; মেয়ে বগলে ধেই ধেই 
নাচ; জ্ঞান জিনিসটা এমন নয় যে, “ওঠ ছড়ি 
তোর বে” বলে জাগিয়ে দেওয়া যাবে / সাহেবিতে 
কাজ নেই নেটিত কবল!) হনুমানের সি-লিকৃনেস 
হয়েছিল কিনা” ইত্যাদি । এগুলি যেমন বাংলার 
হাট-মাঠ-ঘাট থেকে আহত, তেমনি স্বান্ীজীর 
সৃরিও | 


কাঁবেরীর উৎস-“মগুলে, 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 
বাগবাঙ্জার রামকৃফ মঠ-শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী"র অধ্যক্ষ | 


“তাহলে তৃই এখানেই থেকে যাবি? 

পিতার প্রশ্রের উত্তরে কাবেরী তার বিশাল 
বক্ষে তার ছোট্ট মুখটি লুকিয়ে, বেনীটি নাড়িয়ে 
জানালো, ছু” । 

মুনির কাছে বাক্যবন্ধ রাজা সজল চক্ষে 
চাইলেন মুনির দিকে-_সুনিও সিক্ত নয়নে চাইলেন 
একবার বাজার দিকে--পরক্ষণেই পিতার বক্ষো- 
লগ্ন কাবেরীর দিকে | 

ছুই পিতৃহদয়ের বিগলিত ধারার সঙ্গমে নৃতুন 
জন্ম হুল কাবেরীর-দাক্ষিণাত্যেব মহাতীর্থ 
ভাগমণ্ডলে ! 

এই শির্জন পৰিজ্জ্ পর্বতের শিখর্গ্ুলে বাঁজা 
এসেছিলেন ভাগমণ্ডলের মুনি ভাগণ্ডাকে দর্শন 
করতে । সঙ্গে এনেছিলেন বালিকা কন্যা 
কাবেরখকে । সে দেখতে চেয়েছে বনঃ পৰত, 
নী । সে তে! এখানে এগেই এখানকার প্ররূতির 
সঙ্গে হিশে গেছে । বন উপবন ফুল ফল সব 
কিছুর শঙ্গে এক হয়ে গেছে, ছোট্ট ঝরন।-ধারায় ? 
পা ডুবিয়ে খেলছে, পাখিকে ভাকছে, হুরিণ- 
শিগ্চাক জড়িয়ে ধরছে--সব কিছু যেন তার কত 
দিনের পিচিত। তার আগমনে যেন এ স্থান 
জেগে উঠেছে ' 

ওদিকে রাজ ও মুনি কথা বলছেন-_-দেশের 
অতীত বর্তমান ভবিষ্তৎ। হঠাৎ রাজ! বলে 
ফেললেন, আপনার কি চাই বলুন । আপনাকে 
কিছু দিয়ে আমার যাত্রা সফল করতে চাই। 

প্রাণ-চঞ্চল কাবেরীর ছ্গিকে দৃ্রি নিবন্ধ ক'রে 
যুনি বললেন, "আমার তো কিছুই চাই না, অভাব 
কিছুই নেই । তবে একাম্তই ঘদি প্িতে চান-__ 
তো এ কন্তাটিকে দিন ।, 


রাজা একটু চমকে উঠে সামলে মিলেন 
নিজেকে । রাজা তিনি, মুনিকে কথা দিয়েছেন । 
তার প্রাণপ্রিয়া কন্তাটিকে মুনির কাছে রেখে 
শৃম্তহদয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। 

ওদিকে কাবেরী দিনে দিনে বড় হ'তে লাগলে 
-_বন হরির্ণীর মতো আনন্দ-উচ্ছদ-_সাকা দিন 
একা 'একা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে, খেলা করে 
জল-ছঙগছল ছোট ছোট ঝরনার সঙ্গে- সগ্ধ্যাবেল! 
ফিরে আসে মুনির কাছে_-কত গল্প শোনে 
ইতিহান পুর্রাণের--সাহুষের দেবতার অন্থরের | 

কাবেরী বড় হচ্ছে দিনে দিলে, যৌবনের 
জোয়ার আসে আসে ; খধি চিস্তিত ! কি করবেন 
এখন এই মেয়েকে নিয়ে? কার হাতে দিয়ে 
যাবেন এই কন্যাবত্ব? উপযুক্ত পাত্র কোথা? 
পাঁজার কাছেই ফিনিয়ে দেবেন? সেকিকারে 
হয়? এখন তো! তারই দায়িত্ব উপযুক্ত পাত্রের 
সন্ধান করা! এখনইকারণ তিনি তো আর 
চিরজীবী নন্‌। 

এরূপ ভাবছেন--এজন সময় একদিন ভাগ- 
মণ্ডলের আশ্রমে এমে উপস্থিত বিজ্ধ্যদর্পহারী 
অগন্ঠ্যমুনি। আর্ধ সভ্যতা ও কি বিজ্ঞারের ব্রত 
গ্রহণ ক'রে আসছিলেন দাক্ষিণাত্যে, পথে বাধা 
বিদ্ধ্যপর্বত। মুনি তাকে বললেন, প্রণাম কর ; 
অবাধ্য উদ্ধত বিদ্ধ্য মাথ! উচু ক'রে রইল, পথ 
দেনেনা। অবশেষে নতমন্তকে মুনিকে প্রণাম 
করলে মুনি বললেন, যতদিন না ফিরে আসি 
এইভাবেই থাকো! 

যুবক অগন্তয এসে উপস্থিত ভাগমণ্লের 
ভাগণ্ডামু নর আশ্রমে, শিচক্ষণ মুনি লক্ষ্য করেছেন 
দুজনের পরম্পয়ের প্রতি আকর্ষণ! বুঝলেন 


আশ্বিন ১৩৯১ ] 


শীঘ্রম”-আমি আর কতর্গিন ! 

অগন্তা তার যানসীকে পেয়েছেন; কিন্ত 
কাবেরী? কাবেরী এখনও দেখছে তার ভাবী 
জীবনসঙ্গীকে । জানিয়ে দিল তাকে : অত ঘুরে 
ঘুরে বেড়ালে চলবে না। তাহলে আমিও এখানে 
স্থির হয়ে থাকব না, আমিও চলে যাব নানা 
দেশের ভেতর দিবে সমুক্ছের দিকে। 

অগন্ত্য বিনীত কে জানালেন £ আমার যে 
একট] জীবনব্রত আছে-_আর্ধকুটির বিস্তার । 

কাবেনী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল : আমারও 
আছে! 

অগন্ভায আবার নীচু কণে জিজ্ঞাসা করলেন : 
কি তোমার জীবনবত 1? সেট! তো আমার জান। 
দরকার । 

কাঁবেরীর উত্তর প্রস্তত ছিল £ কৃষির বিস্তার ! 

'আগন্তোের প্রশ্ন: তারমানে? 

কাবেরী এবার হেসে উঠল, বললে £ এতবড় 
মুনি হন্সে এই ছোট্ট ছুটি কথার যানে জিজ্ঞাসা 
করছেন? শুধু কৃষ্টির বিস্তার ক'রে কিহুবে? 
তার আগে চাই কষির বিস্তার ; মানুষ থেয়ে শক্ত 
সবল হ'লে তবেই তো! কষ্টির উন্নতির জন্ত চেষ্টা 
করবে । আমি শুষ্ক ভূমিতে জলধারা নিয়ে যাব, 
পিপাস্থর কে জল দেবে।- ক্ষুধার্ত মানুষের সুখে 
অঙ্গ দেবো, এই আমার জীবনব্রত। 

অগন্ভ্য খুব সন্তষ্ট হলেন, ব্ললেন : এই তো! 
আমার সহধস্ত্রণীর কথা । এমন একজনকেই তো 
আমি খুজছিলাম এতদিল ধরে। যিনি আমার 
জীবনের পরিপূরক | সত্যি তো চাই অঙ্নময়ের 
সাথে যনোময়ের মিলন, অঙ্গময়ের ভিত্তির ওপরই 
গড়ে গঠে মনোষয়ের সৌধ । 

১৬ 

বিবাহ হয়ে গেল--খুব রাজ্জকীয় ধুমধাষে তো 

নয়ই, তবে আর্ধড়ইির মূল অক্ু্ঠানগুলি নিশ্চয়ই 


কাবেরীর উৎস-এগুলে, 


কাবেরীকে পান্তস্থ করার সময় সমুপস্থিত | *শুতন্ত ' অক্ুঠিত হয়েছিল। কিছুদিন কাটলো! বেশ আনন্দে, 


৯৭ 


তার পর এল বিদায়ের পালা! প্রথম চলে গেলেন 
বুদ্ধ মুনি ভাগণ্ড। অগন্ত্যকে আশ্রমের তার দিয়ে 
নিশ্চিস্ত মনে। কন্তা কাবেরীকে আশীর্বাদ কানে 
গেলেন প্রাথ ভরে--সার্থক হও, সফল হও 
তোমাছের সিলিত জীবনব্রতে 1, 

আরে] কিছুদিন কেটে গেল। অগন্ত্যের গতি- 
শীল মন আব পারছে না! এক জায়গায় স্থির হয়ে 
থাকতে ; এেন বন্দী-জীব্ন | একদিন তিনি 
কাবেন্ীকে বলেই ফেললেন : “এবার কিছুদিন 
ঘুবে আসি!) 

তার পর? 

তারপর শিগগির ফিরে আসব ।” 

“ফিরে এসে যদি আমাকে দেখতে না পাও । 

নাঃ না ও কথা কেন বলছ! আমি শিগগির 
ফিরে আসব, কাছেই কোথায় যাবো-একটু 
তপন্যা করব ।--গুই ঘে জলপ্রপাতের শব্ধ শোন 
যাচ্ছে--তারই কাছে তপস্যা ক'রব। 

“এখানে আংশ্রমে কি তপস্ত। হচ্ছে না? কেউ 
কি তোমার তপস্যায় বিশ্ব সহি করছে ? 

না, ত। নয়-_-তবে যাঝে নির্জনে গোপনে 
তপশ্ঠ। করলে শক্তি বাড়ে ! শক্তি প্রয়োজন-_এট! 
তো! স্বীকার কর! 

“সবই হ্বীকার করিঃ তিনদিনের জন্ত যাবে। 
তার বেশী হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে পণ্ড়ব। 
তবে তিনদিনের মধ্যে নয় ।, 

অগল্ভ্য জানতেন কাবেরীর জলময় কূপ । তাই 
তাঁর ছুটি শিশ্টকে বলে গেলেন, সাবধানে 
কাবেরীকে রাখবে, যদি দেখ এখান থেকে কোন 
জলধার। বেবিয়ে নেঙে যাচ্ছে, তবে বাধা দেবে, 
-_বীধ দেবে-জল যেন না বেরিয়ে চলে যায়। 
তিনদিন পর্বস্ত সব ঠিক চলল। চতুর্থ দিন সকালে 
দেখা গেল একটি স্থতোর মতে! জলন্োত ক্রমা- 
গতই বেরিয়ে আসছে পাষাপের বক্ষ তে কারে ! 


৫৪৮ 


শিষ্যদের দনোহ হ'ল-_-এই বুঝি কাবেন্সী চলে 
যাচ্ছে! তার! মাটির বাধ, বলির বাধ, পাথরের 
বেড়, কত কি দিল, যত বেল! বাড়ে--জলও তত 
বাড়ে, ক্রমশ নামছে-্তরে স্তরে--আর বাধ (বেরী 
বা বেলি) মানছে ন!। শিষ়োেরা তখন গুরুদেবকে 
স্মরণ করছে। এমন সময় অগন্ত্য এসে হাজির ! 
ব্যাপারটা সব বুঝে ফেলেছেন--কাবেরী নর্দীবূপ 
ধরে চলে যাচ্ছে--যাই হোক তিনি তার কমগ্ুলু 
থেকে মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে দিতেই কাবেরী স্বক্ষপেই 
তার নামনে আবিভূতি হয়ে হাসতে লাগলো | 
তখন ছুজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, 
আমাদের ছুজনের অর্ধাংশ হুরপার্ধতীর মতো 
এখানে চির-মিলিত থাকবে, বাকী অর্ধাংশ দিয়ে 
উভয়ের জীবনব্রত উদযাপিত হবে। একজন 
যাবে পাহাড় থেকে জলপ্রবাহ নিয়ে সমতলে 


প্যারিস 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তষ বধ--০ম লংখ্যা 


কৃষির সহায়তা করতে, আর একজন যাবে-_-গিরি- 
বন-মকু সধত্র কৃষির বার্তী নিয়ে। এইভাবেই 
গড়ে উঠবে মানুষের একটি পরিপূর্ণ জীবন, 
এইভাবেই ব্রচিত হবে সত্য সমৃদ্ধ একটি 
সঙগুযাসমাজ ! 


কাবেরী-ভাগমগ্ডলে অগন্তয-কাবেরীর মিলিত- 
মৃতি আজও এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমগ্র 
সমাঁঞ্জের কল্যাণকর্ম করতে হ'লে তা বিচ্ছিন্নতাবে, 
এককতাবে করলে হবে না, সন্মিপিততাবে করতে 
হবে। নিজের অনেক খেক্সাল-খুশি ত্যাগ করতে 
হবে, বিভিন্ন ভাবকেও লঙ্গে নিতে হবে, ধনে 
রাখতে হবে এই দার্শনিক সত্য £ যা কিছু বিপরীত 
বলে মনে হয়, আসলে পরিপূরক-_পরিপূর্ণতার 
সহায়ক । 


পেরিয়ে 


ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 


মৌডকেন এনট্যামস্যা্জর প্রধান অধাপক এবং প্যারাসাইটোলাঁজ বিভাগের চেক্সারম্যান, স্কুল অব 
টাপক্যাল গোঁড়াঁসন, কাঁলকাতা | 'বাঁশক্ট সাহতাসেবী ও পবতারোহণ-বিশেষজ্ঞ | 


আঙ্নরা যতটা হতাশ হই, আদলে ততটুকু না 
হলেও চলে, ভাবছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় দম্দম 
বিম।নবন্দরে এসে । এত পত্রিচিত লোকের হাণি- 
মুখ দেখে, আশীবাদ ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হতে হতে । 
এর থেকে বড় পাগুন! আর কি আছে? বিদেশ 
যাবার আগেই সব কিছু ষেন উত্তল হয়ে গেল। 

তবে, বাঁধার দেওয়াল তো! একট! ছুটে! ছিল 
না, কম কঠিনও ছিল না। এক পারতাম কি 
লেগুলো সরাতে ? আজ যারা এসেছেন দমে 
এবং আরও শভান্ছধ্যাক়্ী ধারা আসেননি, তাদের 
মিলিত উদ্ভম ও প্রচেষ্টার ফল আমার এই ৰিদেশ 
যাওয়,-বল। যেত পারে ধরে-বেধেই আমাকে 


পাঠানো হচ্ছে। 


অথচ আজ পকালেও ঠিক ছিল না, টিকিট 
কাটা হয়ে গেলেও সত্যিই যাওয়া হবে কিনা 
প্যারিস-_ ম্যালেরিয়! নিয়ে যে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিক 
সম্মেলন হচ্ছে_-তাতে যোগ দিতে । সক্বকারী 
নান! নিক্লমকাঙগন এবং তার ব্যাখ্যা কত যে কঠিন 
আক একজনের কাছে এক এক রকম এক এক 
সময়ে। প্রায় কাকভোরে হতাশায় তেঙে পড়ে 
গেছিলাম শ্রদ্ধেয় স্বামী অজজানন্দজীর কাছে। 
তিনি কয়েকটা পরামর্শ দিলেন । পিপলন ব্রিলিফ 
কমিটির শান্ত, ধরতে গেলে জোর করে, ধরে নিয়ে 
গেলেন আমাকে মহাকরণে--দ্েখা করলাহ স্বাস্থ্য 
বিভাগের জয়েন্ট পেক্রেটানী শ্রীহনকোমল সেন-এর 
সঙ্গে। তার কাছে পেলাম লবুজ সক্ষেত, নির্দেশ- 


আঙ্বিনঃ ১৩৯১ ] 


নামা তো! মরকার দিয়েই দিয়েছেন ! 

মেঘ কাটল । চোখের সামনে আলো, আশাঃ 
আনন্দ, জয়। মনের ভাব কিভাবে সঠিক 
বলি? বিমানে বসার আগেই মন উড়ে চলে 
গেছে সে-সব দেশে, আর শুধু আমার একার নয়, 
ধার] এসেছেন আমাকে বিদ্বায় দিতে, সকলেরই । 
বি্দায় বেলায় লেগে থাকে, জেগে থাকে কিছু 
বেদনা । কিন্তু এই বেদনার বুক জুড়ে আবার 
কেমন যেন একট। অব্যক্ত আনন্দ । 

দমদম থেকে আকাশে উড়লাম বেশ একটু 
দেরি করে, রাত ৯ টায়। হতাশার রেশ এখনও 
মিলিয়ে যাষনি দেখছি । মোজা সাগরপাড়ি 
দিলে ছিল আলাদা কথ] । বোশ্বাই-এ বিমান 
ব্দল করতে হবে। ওখানে কী হয় আবার কে 
জানে! তরস।, প্যারিসে আর একটা শারীর- 
বিদ্ভ। সংক্রান্ত সন্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন ছুজন 
বাঙালী বিজ্ঞানী-ডঃ মাইতি ও ডঃ স্রকার | 

সত্যিই তাই। ওর] না থাকলে গুলিয়ে 
যেত। দেখডবাপ কমই করতে হল, তেমন কিছু 
নয়। পাশপোর্ট দেখানো! হল, বিদেশী মুদ্রা 
আরও কয়েক টুকরে। পাওয়! গেল। এদব তো 
মানুলী । ভূলে গুবলেট করে ফেলছিলাম আরেকটা 
জায়গায় | লঙ্গে কলেজের যে দামী ক্যামেবাটা 
ছিল, সেটা পাশপোর্টে লিখিয়ে নিতে স্বুলেই 
গেছিলাম, ডঃ সরকার ভাগ্যে মনে করিয়ে 
দ্রিলেন! ন। হলে ফেরার সময় ঝামেলাঞ্জ পড়তে 
হত । 

বোহ্বাই থেকে আকাশপথে সাগরপাড়ি শুরু 
হল বলতে গেলে ভোর বাতে--৪টার সময়। 
যেতে হবে বুঝি ৪*** মাইলেরও বেশি পথ | 

ভারতীয় বিমান । আরামদায়ক । যেন 
ভারতেই আছি। বরাতে বোদা আসার পথেই 
একগাছা খাইয়েছে__সুগর মাংস, পোলাও, 
রুটি, আইসক্রিম, ইবড়া, আচার, কফি । আবার 


প্যারিস পেরিয়ে 


৫৯৪ 


বোদ্বাই-এ বিমানে উঠতে না উঠতেই সকাল 
হতে না হতেই সকালের খাবার--ডিমভাজা। 
আলুভাজা, মাংসের রোল, চিজ, মাখন, কুটি, 
দই, কফি। খেয়ে, টি. ভি. দেখে, ঘুমিয়ে সময় 
কোথা দিয়ে কেটে গেল । ঝোষের বিমানবন্জনে 
নামলাম যখন, ঘড়িতে ৮টা ৫ মিনিট । আমাদের 
সময়ের চার ঘণ্টা আগে কিন্তু। 

টিপটিপ বৃট্টি পড়ছে । বোম বিমানবন্দর 
ধুব বড়ও নয় । সাজ্জানে। গোছানোও নয় তেম্বন। 
বরং কেমন যেন শ্রুহীন লাগল। এদের রঙ 
পছন্দটা! অনেকট। পাকিস্তানী ধরনের-_সবুজের 
উপর মোহটা মাআ্াতিনিক্ত মনে হয় । বিমান- 
গুলোতে, বিমানবন্দরের নান! জায়গায়, দেওয়ালে, 
কপাটে সবুজের ছোপ, এমনকি বর্ধাতিগুলোও 
সবুজ । 

ঘণ্টা ছুই পরে ছাড়বে বিমান । মরা 
বুইি মাথায় নাষলাম, ছোট গাড়িতে কৰে 
বিমান্বঙ্গরেই গেলাম একট জায়গায়, যেখানে 
কর ছাড়! দ্িনিসপত্র কেনাকাটা করা যায়। 
বেশ ভাল টি. ভি. হাতে নিষে ঘোর। যায়, দাম 
৪০০ টাকা। দাম কমটা কোথায়, বুঝলাষ না। 

১*টায় ছাড়ল উড়োজাহাজ রোষ থেকে। 
রোম ছাড়তে কেমন যেন ইচ্ছা করছিল ন1। 
কত পুরানো! শহর, কত প্রাচীন মভাতা! তবে 
রোমের সেদিন আর নেই! ইউরোপে থেকেও 
বোম যেন ইউরোপের নয়! 

হয়তো আমার ভাবনাটা আঁচ করেছিলেন 
ভঃমাইতি। উনি আগে রোমে একটি বিজান 
সন্দেলনে এসেছিলেন ১৯৭৯ গ্রীষ্টান্জে। বললেন 
তার ছুরদৃষ্টের কথা। রোমে তাঁর টাকাকড়ি 
সব কিছু পকেটমার হয়ে গেছিল, কী করে পান- 
পোর্টটাই শুধু তার পকেটে পড়ে ছিল। গেলেন 
তিনি পুলিশের কাছে-_থানায় । সেখানে য| 
ছ্বেখলেন, তাতে তো! তার চোখ ছানাবড়া! 


২১৬৬ 


ইউরোপের নানা জায়গার অনেক তা-বড় তা-বড় 
সাহেব মে ডঃ মাইতিন মতো। সব হারানোর 
শোকে মাটিতে শুদ্নে হাপুন কাদছে। ভঃ মাইতির 
শোকে সাস্বনার গ্রালপগপ পড়ল তা দেখে। 
ইউরোপের আনেক ঝড় বড় শহরের মতো। রোমও 
মাফিয়া চক্রের একটা বড় কেন্ত্র। 

গল্প শুনতে শুনতে বিষানে এসে গেল আবার 
দিনের মূল থাবার_-ভড়ার মাংস, পোলাও, 
লঙ্কার তরকারি, পরিজ, চাঁ। থেতে খেতে আলাপ 
হুল বিষানের এক কর্মী মীর্জা বেগ-এর সঙ্গে । 
স্থপুরুষ ৷ হায়ল্রাবাদের ছেলে। ১৩ বছর কাজ 
করছে। সাব! দুনিয়া ঘুরেছে । ভারতীয় যাত্রী 
দেখলেই আলাপ জমায়, কে কোথায় কী কাজে 
যায়, খোজ নেয়। এটা তাব অভ্যাসে পাড়িয়ে 
গেছে। 

এলে গেল প্যাহিণ | “পোখো গোখো” বূলে 
চেচিয়ে উঠতে ইচ্ছ। করছিল, আবার যদি নির্দিষ্ট 
জায়গায় না থেমষেই ছেড়ে চলে যায়, কলকাতার 
ভীড়-ভতি বাস-ট্রামের মতো। আরও একট! 
বিচিন্ত্ অস্থভূ'ত হয় গাড়ি-ঘোড়ায় চাপলে, অন্ততঃ 
আমার । নাষার জায়গা এসে মনে হয়, ন। 
নামলেও তে! হত, আর একটু গেলেও তো৷ চলত! 

তা হবার নয়। ১১টা ২৫। পারাখলাম 
প্যারিসের হিল্টন ওলি বিমানবজ্জরে । ছমদম 
থেকে দময় লেগেছে কতটুকু আর ? সাড়ে চৌদ্ধ 
ঘণ্টা। বোম্বাই থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা। এত 
কাছে! এ যে বলে, রাতের খাবার থেয়েছি 
দমদমের আকাশে, পরের দিনের খাবার রোম 
থেকে প্যারিসের পথে। কত কত যোজন দূর 
মনে হয়েছিল যেন ধরাছোয়ার বাইরে । অথচ 
প্যারিস, তুমি এত কাছে? 

চ 

যদ্দিপ্ড প্যারিসের আবেক প্রান্তের অভি 

আধুনিক ভি গল বিমানবন্দরের তুলনায় এটি ছোট, 


ছে! ধম 


[ ৮৬তম বধ--৯ম দখা 


তাহলেও থু ব্যস্ত, জনাকীর্ণ এই ওপি বিষান- 
বন্দর | যান-জনশ্রোও বইছে। করণীয় ছিল অনেক 
কিছু। নিজের জিমিস বলতে শুধু একটা ভাক- 
ব্যাকের ছোট স্াকড়ার স্থটকেশ-_সেটা ছাড়ানো, 
ডগার ভাঙিয়ে ক্র। নেওয়া, এলো চুকে গেল। 
তাড়াতাড্িই। আসলে তিনজন বাঙালী একসঙ্গে 
আছি বলে প্যারিসটাকে প্যারিস বলে যেন মনেই 
হচ্ছে নাঃ যেন বাংলাতেই আছি। আবহাওয়াও 
ফুরফুরে, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ আজ, শীত নেই 
কিছুই। 

বাসটা নতুন নাকি? যেটাতে চড়ে চলেছি 
বিমানবন্দর থেকে শহরের কেন্স্থলে? নিশ্চয়ই 
নয়, তবে নতুনের মতো । ঝকঝকে তকতকে। 
আর কী আকাম! ভীড় নেই। ভাড়া তবে ধু 
বেশি, গোটা ত্রিশ টাকা, তা ছোক। বাদে 
উঠতেই বাসের দরজ্জা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে 
গেস। আগেই টিকিট নিতে হুল। চালক- 
কণ্ডাকটর ছুয়ে মিলে এক | ছবির মতো সাজানে! 
এত হনার শহর থুব কমই আছে। আর 
এতিস্থ! শিল্পে-সাহিত্যে-সংস্কতিতে ফরামীদের 
গর্ব বাঙালীর মতোই আকাশছোয়া। 

চড়তে হবে এবার পাতালরেলে । টিকিট তো! 
কাটলাম। তারপন্র গেট যতই ঠেলি, কিছুতেই 
খোলে না। যিনি টিকিট দিলেন, ভার কাছে 
গেলাম । মহিলা মনে মনে নিশ্চয়ই খুব হেসে- 
ছেনঃ শখ দ্বেথে বোঝা গেল না। বলজ্েম, আর 
সবাই টিকিট! গেটের উপরে বেখে যেরকম করে 
পাঞ্চ করাচ্ছে, সেরকম করালেই গেট খুলবে। 
চোখ খুলল। তিন বাঙালী প্যারিস্রে পাতাল- 
রেলে ঢুকলাম । হ্ববিধা একটা । একবার টিকিট 
কেটে যতবার খুশি যেখানে সেখানে খোর] যায় 
পাতাল থেকে উঠে না আমা অবধি । 

বাস্তিল ছুর্গ, লুভর মিউজিয়াম সব যাওয়া যায় 
পাতাজরেল দিয়ে। ঘোরাঘুরি কিছু করলাম 
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আমর । ছাড়াছাড়ি হবে অচিরেই | প্যারিন থেকে 
৮*** কিলো মিটার দূরে আন্পস্-এর কোলে একটি 
মনোরম লেকের ধারে এানেপি শহত্বে আমাদের 
বিজ্ঞানসভা বসবে। ডঃ মাইতি ও ডঃ সবুকাঁর 
খাবেন প্যারিস থেকে প্রায় অতটাই দুরে অন্যদিকে 
নিস বলে আবেকট| জারগায়। সেখানকান 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ঘ ৭ অতুলনীয় ৷ তবে ট্রেন ছাড়বে 
প্যারিসের একই স্টেশন গ্যারে ডি লিয় থেকে। 

আমার ট্রেন বিকাল «ট! পনেবোয় । একটা 
অন্ুবিধা বোধ করছি সবাই, দাড়ি কাটা হয়নি। 
কোথাও যে স্টেশনে দাড়ি কাটব, তার উপায়ও 
নেই। বাথরুষ যেতে গেলে তিনটাকা দিতে 
হবে। তো, ট্রেনে যেতে যদি জল তেই! লাগে? 
কিনলাম এক বোতল লাইঞ্জ ওয়াটার । বোতঙ্গে 
জলও বিক্রি হয়। তাড়াতাড়িতে খুজে পেলাম 
না বলেই লাইম ওয়াটার নিলাম । পরে কাজ 
দিয়েছিল খুবই । 

ডঃ মাইতিদের অঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলেই 
বোধ হয় একটু ভয় ভয় ভাব এবার । ট্রেন চেনা, 
কামনা থোজাটাও কেমন ঝামেলার বলে বোধ 
হুচ্ছিল। এগিয়ে এল একটি আলবানিয়ার ছেলে । 
বয়স কম। বোধ হয় কোন শ্রমিক। ভাল 
ইংরেজীও জানে না। ফরাসী আমিও বুঝি না, 
তবুদরদ্ধ লিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন দেখিয়ে 
কাষরাতে উঠিয়ে দিল, ট্রেন ছাড়ার সময় তখন 
হয়ে এসেছে। 

টি. 'ঙ্গ, তি. উ্রেন। এ-নাকি পৃথিবীর সব 
থেকে দ্রুতগাষী ট্রেন । ঘণ্টায় গতি ১৬২ মাইল। 
পড়ন্ত বিকেল । আলো! থাকবে বাত সাড়ে সাতট! 
অবধি। বড় বড় কাচের জানলা: সীমিত যাত্রী । 
আরাযদায়ক গদী-আট। বলবার জায়গা । সামনে 
টেবিলঃ লেখ যায়, খাওয়! যায় । চা গরুম নেই। 


১৪ 


প্যারিণ পেরিয়ে 


৬৬৬১ 


হকার নেই। ভবে রেলের লোকের কাছ থেকে 
কফি, লেষনেড, টফি এসব কিনতে পারা যায়। 
নীল উদটি পর! মেলে চেকার টিকিট দেখে গেলেন । 
প্যারিস ছাড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি কতদুরে চলে 
এমেছি। ছুধারের প্রারুতিক দৃশ্ঠ দেখছি মাঠ-ঘাট 
নদী, পথ, স্টেশন, শহর,-_মাস্ছষ প্রকৃতিকে এখানে 
বশ মানিয়েছে। ধবকিছু সাজানো । পরিচ্ছন্নতা 
নেই, দীনতা নেই। তাঙা বাড়ি, বস্তি চোখে 
পড়েনি । অর্থনীতির দিক দিয়ে ফ্রাম্স অনেকখানি 

য়স্তর । 
তবু- তবু প্যারিসের কিছু স্মৃতি তৃলতে পারি 
না। পাতালরেলের তিতর হারমোনিয়াম বাজিকে 
তরুণ যুবককে তিক্ষী করতে দেখেছি। একটা! 
স্টেশনে ঢোকার পথে একঞজজন অনেক কিছু 
লিখেছে, একেছে, বসে আছে তার পাশে ভিক্ষার 
প্রত্যাশী হয়ে--কলকাতার রাজপথেও দেখা যায় 
এন্ৃস্ট । সবথেকে ক্রতগামী ট্রেন নিঃশব্দেই 
যাচ্ছিল__ছুলছিলও না এতটুকু-্-তবু একট! 
হদয়বিদারী গানের রেশ গেগেছিল কানে, 
যা শুনেছিলাম প্যারিসে পাতালরেলের 

ভিতর : 

42০ 50 15811 8101 00 1096 10) 

চ১০ ০০ 168119 2171 (01078102176 0% 1” 
গাইছিল পাতালরেলে যেতে ষেতে অপক্ষপ 
সন্গরী একটি মেয়ে, মানসিক ভারসাম্য ছিল না 
বুঝি তার--পায়ে লাগানো ছিল বরফের উপর 
স্কি করার চাকা, বিকুত ছিল সুরঃ তার গলার স্বরও 
কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল হৃদয় নিংড়ানো কানায় 
ভেজা । এই কার্নাই কাদছে হয়তো! সেখানকার 
অধিকাংশ যুবক-যুবতী। কেজানে? কেজানে 
কেন? কিসের জন্কে? কিসের জন্যে একায্ন। ? 
[ ক্রমশঃ ] 
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শ্রীঅসিতকুমারু হালদার 


বিশ্রুত শিজ্পণ আঁসতকুমার হালদার চিন্রা্কন ও ভাস্ক্" ছাড়াও সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্য 
এবং কাব্যকলাতেও সমান বিদগ্ধ ছিলেন । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারের কাঁবি-প্রাতিভার ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন এবং প্রেরণাও য্যাগয়েছেন। কধেকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রল্থেব বাঙলা কাব্যানদবাদ 
এবং বেশ কিছু বাঙলা কবিতা ও সাহিত্যগ্রন্থ তাঁর অসাধাবণ মনীষার পাক্ষ" প্রদান করে । ইংবেজ্ীতেও 
তাঁর রচিত গ্রন্থ বযেছে। কম্তু অনেকেই এখনও জানেন না যে, তিনি আদ কবি বাল্মী1ক-বচিত 
বামাধণেবও ভাবানুবাদ সম্পূর্ণ কবে গযেছিলেন--দনিজেই যাঁব নাম দযৌছলেন "রামায়ণ? । তিনি 
এ 'বামাধণী'ব প্রারম্জে যে 'নবেদন” বচনা কবেছেন-_এখানে মানত সেই অংশট:কুই প্রকাশিত হচ্ছে। 
[শজ্প-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার অকুণ্ঠ সৌজন্যে এই অপ্রকাশিত পাণ্ডালপিটি পাওয়া গেছে । 


রামায়ণ, মহাতা।রত যে পৃথিবীর যে-কোন মহাকাব্যের মধ্যে উচ্চন্থান গ্রহণ করতে পারে তা 
ঘবার্শনিক-কৰি হয় ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি রবীন্ুনাথ ঠাকুর মহাশক্ষের1] একবাক্যে 
বলে গেছেন। শ্রস্কাম্পা ছ্বিজেন্জনাথ ঠাকুর বলতেন £ “যে দেশে এই ছুই কাব্য মুখে মুখে আপামর- 
সাধারণ কুমীরিকা থেকে হিমালয় পর্বস্ত সকলেই জানে, সে-দেশকে শ্বশিক্ষিত ছেশ বলা কিছুতেই 
সঙ্গত নয় ।” এই দুই কাব্যে লোক্হিতকর সকল তথ্যই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচ৫ দেল 
মহাশক্নের রামায়ণী কথার ভূমিকায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “আমাদের দেশে যেমন 
রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড, ছিল ।"'আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে 
পারি না গ্রীস তাহার সমস্ত প্ররাতকে তাহার কাৰো প্রকাশ করিতে পারিক্মাছে কিনা, কিন্ত 
ইহা নিশ্চয় যে ভারতবধ রামায়ণ, মহীভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকী রাখে নাই ।* রবীন্ত্র- 
নাথ আরও ছ্েথিয়েছেন 
“দেবতার অবতাধলী'ল। লইয়াই যে এ-কাবা রচিত তাহাও নহে। কবি বালীকির কাছে 
রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। *'"মাছুষ বলিয়াই রাম চরিজ মহিষ হত ।* 
মূল রামায়ণে দেখা যায়, বাম শারায়ণের চারি অংশের এক অংশ হয়েও জন্মালেন মাছবরপে। 
রাধণ একজন রাক্ষদ । মাছুষ রাম যেমন ধৈধশীল, জিতেক্টরিয়, সাধু, শক্রমিত্রে সমদর্শী আর £ 
গল্কীব সাগব হেল, ধৈর্ধে হিমাচ 
বীধে বিষুণ শশী হেন সৌম্য হদর্শন-- 
ক্রোধে তিনি কালামির প্রায় 
ক্ষমাতে ধরণী 
দানেতে কুবের 
ধর্মতৃল্য সত্যের নিষ্ঠায় ১ 
ঝাবণ ঠিক তার বিপরীত অপগ্ুণে আকীর্ণ। একমান্ত্র বাইবেলোক্ শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা 
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হতে পারে। শরতানের সঙ্গে কেবল প্রতেদ এই যে, দশানন রাবণ শি হয়েও শয়তানে 
পরিণত হলেন বিধাতাকে তপে তুষ্ট করে এবং তারই বরে । 

সৃষ্টিকর্তা সর্বগুণাতীত , তাতে পাপ বা অপাপ বর্তমান থেকেও বন্তায় না,-তিনি তারও 
অর্ভীত থাকেন। সেই অপাপবিদ্ধ স্ট্টিকত্। সকলকে হেমন স্থি করলেন, তেষ্নি এই রাবণকেও 
সষ্টি করলেন। তাছাড়। সে আবার ত্বারই নিকট বরলাত করে দেবতা, হ্গানবঃ গন্ধর্ব, যক্ষ এবং 
রাক্ষসদের হাতে অবধ্য রইল। সে নিজে তাতে এরূপ ক্ষমতা প্রমত হয়ে উঠল যে, মানুষকে আর 
সে গ্রাহুই করল না, আর তাই মানুষের হাতেও অবধ্য রইবার জন্ত বিধাত। পুরুষের নিকট ইচ্ছ। 
প্রকাশণ্ড করল না । এই ছুর্তত তাবল--সে এত গ্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে গেছে ফে, ক্ষুত্র ষান্থবকে 
দে গহজেই আদ্ত্ত করতে পারবে। কিন্তু গ্রকারাস্তরে বর্ষা অল্পশক্তিবিশিষ্ট নশ্বয মানুষের হাতে 
প্রবল-প্রতাপ রাবণ-নিধনের ক্ষমতা অর্পন করে মাহুধকেই বড় করলেন । এখন ব্ূপকভাবে বিষয়টি 
দেখলে দেখ! যাবে, মানুষকে রাবপূরূপী ভীষণ ইন্দ্ি্রবাদনীব পাপপ্রবৃক্তির বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে 
বিধাতাপুরুষ দেখিয়েছেন যে, মানুষই একমাত্র তার এই শক্রকে জয় করতে পারে এবং সেই কারণেই 
সে নকল প্রাণী অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । রাবণ পৃথিবীতে এসে দেব, খষি, যক্ষরক্ষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারে 
বিক্ষুন্ধ করে তুলল । তার অত্যাচারে নিপীড়িত দেবণশের অনুরোধে স্ষ্টিকর্ত। বিু মান্যের রূপে 
চার অংশে জম্মালেন, রাৰ্ণ-নিধনের হারা পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপন করতে । 

মাক্ছয হৃত্টির কপা-অংশমাত্র এবং নারায়ণ স্ৃত্টির বাহিরে ও অন্তরে হৃট্টির মধ্যে ওতপ্রোত- 
তাবে আছেন। তাঁর সকল সদ্গুণই এনীগ্জণ এবং বিশেধতাবে বাষের মধ্যে এই এঁশী অংশ অধিক 
রইল | ম্নান্বের মধ্যেই যে বহগ্তণনম্পধ নারায়ণ জন্মান মান্কুধকে যুগে মুগে আ্াণ করার জন্য, সেই 
কথাই তপোবনবাসী বৈদিকষুগের খধি তপন্বী বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বিশঙ্ষতাবে দেখিয়েছেন । 

গোড়াতেই আছে বাল্ীকি পামায়ণ লেখার জন্য এশী-প্রেরশ। পেলেন। কেলিরত 
ক্রৌঞ্চ-স্রিখুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক নিহত দেখে করুণায় বিগলিত এবং শোকগ্রন্ত হয়ে তিনি 
লহসা বলে উঠলেন : 

মা নিষাদ গ্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী: দমা 
যত ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌! 





“রে নিষান! 

ক্রৌঞ্চ মিধুনমাঝে 
কামাতুর ছিল হবে 

থে হেতুরে তুই একটিবে তার 


করেছিস ব্ধ 
রুছিবি বঞ্চিত পেতে চিরতরে প্রাতিষ্ঠ।-সম্পন্দ !* 
এই শ্বোক থেকে প্রথম উৎপন্ন সমান অক্ষরবিশিষ্ট চরণবন্ধ তত্ত্রীলয়ে গীতযোগ্য কার 





[ ৮৬তম বর্ধ---৯ম দখা! 


ইত ও উতরভততীও 9 নত 


বাকাঞ্চে “শ্লীক" বা কবিতার ছন্দ বলা! হল। প্রথম শ্লোকবজ্ধ কবিতা রচনা ভারতবধে এইভাবে 
দয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত হল। এই করুণাই এনঈ-গ্রেরণী, এবং এবু ছারাই মাসষের মধ্যে দেব্তাৰ 
আনে। কি ইসাহি, কি যুসলিম, কি টোডা', কি গারো _-সভ্য অলত্য পৃথির্বীর সকল মাস্ুষের 
মধ্যেই এই ব্যথাভর। তগবৎ-প্রেরণা জাগতে পারে। যে-মাঙ্ৃষের মধ্যে এই অপূর্ব এশী-প্রেরণা 
প্রবল দেই মানুষকেই ভগবানের অংশ বলা হয় এবং বাম্মীকি সেই তগবৎ-অংশকেই মাচুষ-রামের 
মধ্যে রামায়ণে দেথিয়েছেন। তাই মাঙ্গুষের কাছে রামায়ণ এত সত্য এবং চিত্তকে অধিকার 
করেছে এ্রতিহাসিক সত্য ঘটনার মতো । এব মধ্যে প্রমাদগুণাতলদ্ধিৎস্থ কোন ব্যক্তিরই স্থান 
নেই। ক্রক্ষধি বান্মীকি বেদ-বেদাস্তের সকল তথ্যই অব্গত ছিলেন । এবং তিনি ভগবানের হ্বরূপ 
সন্ধে জানতেন £ 
নাং মন্তে স্ববেদেতি নো ন বেদেতি চ। 
যো নস্তছেদ তছেদ নো৷ ন বেদেতি বেষ্গ চঞ॥ (কেনোপনিষদ্‌, ২।২ ) 

অর্থাৎ, আমি মনে কার না যে, আমি ব্রঙ্ধকে হুঙ্গররূপে জেনেছি ১ আষি যে ডাকে জানি না এখন 
নছে, জানি যে এমনও ণহে। “আমিযে তাকেজানিনা এমন নহে, জানি থে এমনও নহে" 
এই বাক্যের অর্থ আমার্দের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন। 

দেই অবিদিত ত্রক্ষকে সাধারণের সাধনে ধরে দিতে এই বাঞ্রাস্্ণীগাথ। বাল্মীকি বচন! 
করেছিলেন । 

বা্মীকি তার বামায়ণে লোকশিক্ষা, পর্মজ্ঞান কর্তব্পরায়ণতার সকল উপদেশই দিয়ে 
গেছেন গল্পের ছলে। রামায়ণ পাঠ করতে গিয়ে তাই দেখি: রাম তার পৃজ্পাদ পিতা দশরখ 
সমীপে আগমনকালে দুর থেকে তাঁকে দেখে দণ্ডধৎ হলেন এবং নিকটে এনে তার পদধূলি গ্রহণ 
কন্পলেন। তখন দশরথ পুত্রের হাত ধবে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শিরআজাণ করে তাকে আবার 
নিজেক্স পাশে আসনে বসালেন। এই বর্ণনার মধ্যে আমরা পেলাম পিতাপুত্রের মধুর শোভন 
অভ্যর্থনা একটি আদর্শ । পুনরায় ক্মফোধাকাণ্ে একস্থানে দেখছি রাম লক্ণকে উপদেশ 
দিচ্ছেন__“আমরা জনপৃর্ণ ব! নির্জন বনে যেকপ স্থানেই থাকি না কেন, সর্বাগ্রে তুমি থাকবে, সীতা 
মাঝখানে এক আমি সবার পশ্চাতে ঘাব।” অধোধ্যাকাণ্ডের ছিপঞ্চাশ সর্গে আছে : গুহরাজের 
সঙ্গে মিলনে পর ভাঁগিবথীতীরে নৌকা পার হবান্ব কালে বাম লক্ষশকে বলছেন-_“সীতাকে 
আগে নৌকায় বদাবে, পরে তুমি উঠবে এবং আমি সব শেষে উঠব ।” একস্থানে আরও 
আছে : রাম লক্ক্রণকে বলছেন--“ভাই লক্ষণ, আজ থেকে আল্ত ত্যাগ করতে হবে; অলক্ক 
সীতাকে দিতে হবে এবং লব্ধ বুক্ষা করতে হবে।” এ থেকে আমবা। বেশ বুঝি যে স্ত্রীর প্রতি সম্মাম 
দেখানোর প্রথ। ইউণবাপের সত্যতার আমদানির কলে ইদানীং হপ্রমি,-পূর্বকালেও্ড ত! ছিল। 
এছাড়াও বামের কর্তব্যজ্ঞানের পরিচন্ন অযোধ্যা কাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গে আছে : বাম সথষন্ত্র সারধিকে 
অযোধ্যায় ফেরার কালে বগেছিলেন--“অযোধ্যায় ফিতে গিয়ে পৃজনীয় পিতা মহীরাজ দণরথকে 


আশ্টিন, ১৩৯১] টপ দু 


ই, গছ 
আম্নীর প্রণাম দেবে, মার লা হার রা 9 জি জানাবে ।” 
বিশেষ করে বললেন : 
“ম্াতারে আমার জানায়ে প্রণায 
শুভবার্ত। দিয় কহিও তাহারে 
ধর্মপথে হেথা আমি রয়েছি অটল। 
তৃষি দেবি! ধর্মশীল। ! 
পিতার চরণ মানিবে দেবতা ছেন 
অন্য মাতাদেব প্রতি মান অভিমান ঘেন 
রাখিও না মনে। 
পিতা হতে কৈকেয়ীদেবীরে 
কোনমতে তাবিও না নন বলি তুমি । 
রাজধর্ন মানি, নবপ ভরতে সদাই-- 
রাজযোগ্য করো সমাদর । 
বৃপগণ বয়োগ্যেষ্ঠ যফিও ন| হন 
তবু তার] মাননীয় |” 
এব মধ্যে রামের ওরাধের বিশেষ পরিচয় বাল্সীকি ছিলেন । বাম তার জননীকে নাবীন্ুলত চঞ্চলতা 
ও ছুর্বলতাজনিত কার্ধষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্তই এপ কথা স্ুমস্ত্রকে দিয়ে তার নিকট বলে 
পাঠালেন। ছেলে উপযুক্ত হলে ম্বাকে সাদরে এরূপ কথ! জানাতে পারে এবং সেটাকে গ্রগল্ভতা 
(বা উচিতবাগীশগিরি ) বল যায় না। এইরূপ বনু ঘটনা-বৈচিক্পের মধো নবুনারীর কর্তব্যজ্ঞান- 
বিষয়ক উপদেশ বাল্ীকির রামায়ণে নিহিত আছে । 
সাধারণত: দেখ! যায়, কোন উপদেশট শুপু কর্তহা নিধারণের জন্ত শুকভাবে দিলে লৌক- 
সাধারণের গ্রহপধোগা হয় না। উপকথ| বা আখ্যান অবলম্ছন করে মনোজ্তাবে পরিবেশন 
করলে তবে নকলের মনের মধো চিরদিনের জন্ত স্থান পার়। মহামুনি বাল্মীকি এই প্রকৃষ্ট উপায় 
অবলম্বন করেই রাগচরিতম্ানল রূচনা করে গেছেন রাষের চরিআ-চিত্রণের সঙ্গে অন্তান্ত বহু 
আখ্যানধোগে, ঘা! এখন ভারতবর্ষের অস্থি-মজ্জার গ্রাথিত এবং যুগে বুগে দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে 
মানুষকে মন্গ্ঠত গিল্ছে। তাই আমাদের দেশে বুদ্ধ, শবক্ষরাচার্ধ, রানা, চৈতন্য, রামকক। 
বিবেকান্ প্রমূধ গেবে যানের আবির্ভাব। অবার বাম/মাহুন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি 
নরচন্ত্রমারও অভাব নেই। 
বান্সীকির বাারণে ঘে কেবগথাজ লোকশিক্ষাধূলক উপর্দেশই ছাঁছে ত'ও নয় । তাছাড়াও 
কাবার5নার সম্পরধের দিক যে সর্ধাংবে এবেপের লাহিত্যের আদর্শ-স্থস অধিকার কনে আছে তার 
কবাও বসা দবনার 0. ভারতবর্ষের এই প্রথষ স্লরকনগ্ছ চে কাবার মধো পরবর্তী কালেল কবিরা 








৬.৬ কহে [৮৯ ক সংখ্যা 


ঘে কি কি রস পাবেন তার ইঙ্গিতও বি বাল্সীকি নিজেই ক গেছেন রামায়ণে : 

পাঠ্যে গেকে চ মধুরং প্রা ৈস্তিভিরঞ্চিতম্‌। 

জাতিতি: সপ্তভিযুক্তং তন্ত্রীলয়সমম্বিতম্‌ ॥ 

রসৈ শৃঙ্ার করুণহা শ্যরৌপ্রতয়ানকৈ :। 

বীরাদিভিঃ রসৈরু'্জিং কাব্যমেতদগায়ূতাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত অধ্য ও বিলক্ছিত এই তিন মানে এবং ষড়জ, খবভ প্রভৃতি সগ্তত্থবে 
বীণাদি তশ্্রীবাছে সম লয়ে গানের ঘোগা এবং শৃঙ্গার, করুণ, হস্ত, বৌন্ু, বীর ও তয়ানৰ প্রভৃতি 
রস সমস্থিত এই কাব্য তারা গাইলেন। এ বিষয় নিঃসন্দেহে বল! ষেতে পারে ঘে, এই অপূর্ব 
মহাকাব্য তাঁর পরব্তাঁ কালের সকল কবিরাই পাঠ করেছেন এবং ভাস, ভবতৃতি, কালিদাস এই 
রামায়ণ থেকে প্রচুর শিক্ষ| ও অস্ুপ্রেরণ! পেয়েছিলেন । আমর এখন কেবল মহাকবি কালিদাসেন 
ছুটি কাব্যের মধো বাল্মীকির রামায়ণের য। অঞ্চুরণন অন্ুতব করেছি তারই কথ। বলব। (বান্মীকি 
ও কালিদান_শ্রীবিষুণপ্ ভ্টাচার্ধ_-বিশ্বতারতী পত্রিকা, বৈশাখ--আযাঢ় ১৩৫৬ জষ্টব্য ) 

উত্তরপ্রদেশের তৃনপীদাস এবং বাংলার কৃত্তিবাদের মতো সার! ভারতব্ষের সব প্রদেশেই 
রামায়ণের রচনা করেছেন দে-সব দেশেত্র কবির| নতুন বস দিয়ে। গল্পাংশের মধ্যে ঘে বৈচিত্র্য 
আছে এবং নীতি-চরিজ প্রভৃতির যে-সব বিঙ্সেষণ বালীকির রামাঘণে আছে তারই রসপরিবেশন 
প্রার্দেশিক কবিরা করেছেন নিজে নিঙ্গের দেশেব ভাধায়। তাঞ্জোর অধিপতি রঘুনাথের সতার 
বিছুধী রমণীদের মধ্য এক কবি মধুরবাণী রামান্নণ তেলেঞ্ছ ভাষায় রচনা করেন। তার নাঁমায়পের 
দেড় হাজার গ্লেক মাত্র এখন পাওর।যার ॥ মল্লী এক দাক্ষেপাতাবাপিনী বিদুধী। তিনি 
আগাগোড়া রামায়ণ রচনা করেন। 
আমার এই পঞ্তাস্থবাদ সন্ব্ধে কেবল একটি কথ! বলার আছে ঘে, মহাকবি বাল্মীকির মূল 

সংস্কৃত মহাকাব্যের মর্ধাদা রুক্ষ! করার জন্ম মুখ্য বিষয়গুলি যধাসস্ভব সঠিক অনুবাদ করার চেষ্টা 


হয়েছে । মুদ্ধবিগ্রহ প্রসৃতি সংক্ষেপে বপন! কর! হয়েছে । এখন মূল কাব্যের তাব-রস অ্গিল 
প্রবহমান মুক্তক ছন্দে কতট। প'রবেশন করতে পেরেছ ত| স্ধী পাঠক বিচার করবেন। 


পরিশেষে জনৈক প্রাচীন কবির সঙ্গে ক মিলিয়ে বলি : 
সদূষণাপি নির্দোষ! 
স-খরাপি হকোমলা 
নমজ্তশ্মৈ কৃতা যেন 
রম্য! রামায়ণী কথ । 
অর্থাৎ, দূষণ থাকা (অর্থাৎ বাৰপের চত্র দুধণ থাক!) সত্বেও নির্দোষ এবং থর € অর্থাৎ রাবশের 
চর খর থাক! স্ত্েগ্ড) স্থকোঙল্‌ এমন যে রম্য রামায়ণী কথা, তার রচয়িতাকে নমস্কার । 
থর আছে তবু যাঞছা! রছে সহকোমল 
দুষণ থাঁকিতে দোষ না ঘটেছে যাঁর । 
ছুন বামায়ণী কথ! রম্য সুবিমল 
যাহার রচন। কারে করি নঙস্কার ॥ 








শিপ্পাচার্য অবনীব্দ্রনাথ 
শ্্ীধীরেক্দ্কৃ্ণ দেববর্মন 


অবনশল্দ্-প্দবস্কারে সম্মানিত বয়ান শিজ্পণী । শিজ্পাচার্য নন্দলালের সবপ্রথম ছাতচতুষ্টয়ের 
অন্যতম । রবান্দ্রনাথেরও প্রত্যক্ষ সািধ্য-ধন্য। 


আচার্ধ অবনীন্দ্রনাথ ছি। লু অভিজাত বংশে 
সন্তান। ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্বের ৭ অগস্ট, জন্মাষ্টমীর 
দিনে তীর জন্ম হয়। জোড়াপাকোর ঠাকুর 
পরিবারের পরিবেশ, তখনকার কলকাতার অভি- 
জাত সমাজের চালচলন, শিক্ষার্দীক্ষা-এই সব 
মিলে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। 
যুগধর্ম সেই যুগের মানুষকে প্রভাবিত করে, 
আবার সেই যুগের মান্য তার যুগের ধর্মকে স্যষটি 
করে। একে অন্যের পরিপূরক | অবনীন্দ্রনাথ 
ছিলেন একজন মহান শিল্পী। শিল্প বিষয়ে জান 
তাঁর খুব গভীর ছিল। তিনি পণ্ডত ব্যক্তি অথচ 
পাণ্ডিত্যের কাঠিন্ত তার কোথাও ছিল ন!। 
হাঁসি তাঙ্কাশায়, কৌতুকে, গল্পে আনন্দিত-মজলিসী 
লোক ছিলেন। যুগের পৰিব্তন হয়েছে, লোকও 
বদলেছে। ব্তমানে অবনীন্দ্রনাথের মতো] জোক 
পাওয়! বড় বিরল। তীর পা্লিধ্য লাভের স্থযোগ 
যাদের হয়েছিল, হাসিতে, গল্পে, সম কথায় মুগ্ধ 
ন] হয়ে থাকার তীদের উপায় ছিল না। বাংলা 
সাছিত্যেও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন । 
ছোট ছেলেদের জন্ত ভার লিখিত শকুস্তলা, বাজ- 
কাহিনী, ভুতপতবাঁর দেশ, বুড়ো-আংলা, নাল 
ইত্যাদি পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 

শিল্পাচার্য অবনজ্রনাণের সম্বন্ধে কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের কি ধাবণ। ছিল সে-কথার উল্লেখ 
এখানে করা ষেতে পাবে । রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ 
“আমার জীবনের প্রাস্তভাগে যখন মনে করি 
সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়। 
যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্র- 
নাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন 
আত্মনিজ্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি 


দাঁণ করে তার সম্মানের পদ্দবী উদ্ধার করেছেন। 
আজ সমস্ত তারতে ঘুগাস্তরের অবতারণা হয়েছে 
চিন্রকলায় আত্ম-উপলব্িতে,* ইত্যাদি । আটের 
আত্ম-উপলব্ধির নিদর্শন বর্তমান কালে ভারতের 
সবত্র লক্ষ্য করা যায়। দেশের এই শিন্ন-জাগরণের 
পশ্চাতে এমন একজন প্রাতভাবান শিল্পীর অবদান 
রয়ে গেছে ধাকে ব্তমান ভারতীয় শিক্প-গগতে 
ভগীল্গথের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অতীত কালে 
মত্য্যে গঙ্গাকে এমে সগর বংশকে উদ্ধার করেছিলেন 
ভগীরথ; তেমমি প্রাণহীন ভারতীয় শিল্পকে 
পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । ভারত 
শিল্প-জগতে অবনীন্দ্রনাথের অবদানের কথ! ভাবলে 
বিশ্মদ্ধ বোধ হয়। একদিকে শিল্পকল। শ্যি 
করেছেন অন্যদিকে গ্রেশের ব্দিঞ্জফ সমাজের 
মানশিক্তাকে শিল্প-ভাবন।য় উদ্বোধিত করেছেন 
লিখনের দ্বারা। তাঁকে তুলি ও কলম ছুই এক 
সঙ্গে চালাতে হয়েছিল। ন্বোতহ্থিনীর ধারা 
শৈবালের দ্বারা অনেক সময়ে অবরুদ্ধ হয়, তেমনি 
ভারতীয় শিল্প-ধারার গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম 
হয়েছিল বাজপুত, মুল, কাংড়। ঘরানার চিন্র- 
কলার পরবতা কালে । অবনীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে 
নৃতন করে পুনঃপ্রবতিত করেছিলেন । 

শিল্পীবূপে অব্নীন্দ্রনাথের খ্যাতির প্রথম দ্বিকে 
বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্পীর মনকে প্রভাবিত 
করেছিল। স্বার্দেশিকতার অনুপ্রেরপায় বিদেশী 
প্রভাব হুতে যুক্ত হওয়ার সংকল্প নিয়ে দেশের 
কৃগিকে, সত্যতআকে আদর্শ রেখে শিল্পহ্টির কাজে 
তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন । তারই নিদর্শন 
আমরা দেখতে পাই শিল্পীর অস্কিত “ভাবতমাতা” 
চি্টিতে। কিন্তু এই আন্দোলনের সীযিত গণ্তি 


৬৮৮ 


অল্প কালের মধ্যেই অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্ূপ- 
হুষ্টির জগতে তিনি গিয়ে পৌছেছিলেন। আত্ম- 
প্রকাশের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ বিশ্বীণ, তাই 
অপরের অন্থকরণ বা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে 
তার শিশ্ব, প্রশিক্যদেন উপদেশ দিতেন । 
গ্রষ্াকজের ২৯ এপ্রিলে আমাকে একটি পত্র লিখে 
এ বিষয়ে কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদেরু 
একবার হুশিয়ারি দিসেছিলেন। তিনি লিখে- 
ছিলেন : “আমি তো! তোমাদের সামনেই সেদিন 
নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো, এ অজস্তার 
মুখেই চলো। আর গ্রীন, জাপান ব! চীনের দিকেই 
চলে। সে পরের রাস্তা ধরে চলা ছাড়া আর কিছুই 
হবেনা । অন্যের ব্দরে আমার জাহাজ কেন 
ভেড়াব, আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দর 
রয়েছে যখন। একলা চলা ছাড়া উপায় নেই 
আমাদের কারো) নিক ফসল নিজের নৌকো 
বোঝাই খরে নিজের বন্দরে গিয়ে নামলেন এর 
চেয়ে আর তাল গতি ও মুক্তি নেই 2/050এর, 
আমার নৌকোয় তোমার স্থান নেই, তোমার 
নৌকোয় আমার স্থান নেই-িাই নাই ঠাই 
নাই ছে।ট এ তরী, আমারি মোনার ধানে গিয়েছে 
তরি। এই গান গেয়ে সব আর্টিস্টকেই চলতে 
হয়েছে চিরকাল একলা একলা, বুপের রাজত্বের 
বন্দরে বন্দরে এই একই গান চিরকাল গেয়ে 
চললে! সবাই ।* এই পত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে আদর্শের 
কথ ব্যক্ত করেছেন তাণ নিজের সমস্ত শিল্পন্থতির 
মণ্যে সেই আধর্শটির প্রকাশ উজ্জল হয়ে আছে। 
তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প-সাধনায় শিল্পাকে 
তার শিল্পনত্তির দ্বারা যে পথ ধরে চলতে হয়, 
সেই পথের মে একাই যাত্রী। সাধনার পথে 
ছল বেধে চলা সম্ভব নয়, তাত্তে অভিষ্ট লাতের 
ব্যাঘাত সষ্টি হয়। সমধর্মী সহ্যাত্রীকে নিজ 
পথ-চলার অভিজ্ঞতায় হয়তো সহায়তা করা যায়, 
কিন্তু যেখানে কপির ছারা পরম আনন্ন 


১৯২৪ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ-_৯ম লংখ্যা 


লাভের প্রত্যাশায় নুতন নৃতন পথের সন্ধান করে 
সাধক শিল্পী এগিয়ে চলেছে তখন সেখানে সে 
সম্পূর্ণ একা । বূপস্থট্ির কাছে শিল্পী যখন ধ্যানস্থ 
তখন তার নিজের সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বহিঃগ্রকৃতির 
যথার্থ রূপ, ভাব-কল্পনা এগুলি মিলে প্রেরণ 
যোগাতে থাকে তার অন্তরে । এখানে দ্বিতীয় 
ব্যক্তির কোন স্থান নেই। শিল্পস্প্টির উত্স বা 
প্রেরণার স্থল শিল্পীর অন্তরের মধ্যেই নিহিত । 
প্রত্যেক শিল্পীই তার ব্যক্তিত্বের স্বাকতন্ধ্য নিয়ে 
অপর শিল্প'দের থেকে পৃথক, তাই তাকের শিল্প- 
কলা সৃষ্টিতে এত বিভিন্নতা ও বিচিন্রতা | 

শিল্পশাস্ত্র ও শিল্পীর মধ্যে কি সম্বন্ধ এ বষয়ে 
অবনীন্দ্রনাথের মতামত জানতে হলে প্রথমেই 
উল্লেখ করতে হয়, তিনি প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পশাস্্রকে একালেবু উপযোগী করে শিল্পরসিকদের 
অবগাতর জন্য “ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ” নামে বইটি 
নিখেছেন। আবার তিনিই ১৯২১ খ্রীষ্টাবে 
কলকাতা বিশ্বব্দ্যালয়ের রানী-বাগেশ্বরী 
অধ্যাপকের পদ্দে থাকাকালীন গ্রেশটি বক্তৃতামালা 
লিখেছেন ৷ শিল্প-জগতে অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ বলে 
সকলেই স্বীকৃতি দান করেছেন । তবু কিন্তু শিল্প- 
সির চেয়ে শিল্পশান্ত্রকে তিনি প্রাধান্ত দিতে রাজি 
নন। তিনি বলেছেন: “শিল্প ব্যাখ্যার কানে 
হয়তে। শিল্পশাস্ত্ের মূল্য আছে, কিন্তু শিল্প রচনায় 
অল্পই সাহায্য করে। শিল্পশান্ত্র খুবই গভীরঃ তার 
চেষ্কেও গভীর হল শিল্প, শিল্পীর মন তার চেয়ে 
আরও গভীর যার মধ্যে বহির্জগৎ তলিয়ে রয়েছে।” 

দক্ষিপের বাবান্দায় অবনীন্দ্রনাথ তার নির্দিষ্ট 
স্থানটিতে আবামকেপারাম্ম বলে তোরবেলাতেই 
ছবি আকার কাজে হাত দ্িতেন। রঙ গোলার 
জন্ত একটি জলপাত্রে পরিক্ষার জল, রঙের পেলেট, 
আর ছোট বড় নান। আকারের তুলি তার পাশে 
লাজানো থাকত। একদিন সকালের দিকে 
নিবিষ্ট মনে ছবি একে চলেছেন, তারই মধ্যে ভৃত্য 


জাশ্িন, ১৩৯১ ] 


বাড়ির তিশুত্ব থেকে তীর জলখাবার নিয়ে এল। 
টোস্ট কর। রুটি, মাখন, জ্যাহ ও চা খাওয়া হয়ে 
গেলে পান এল, তারপরে আলবোলায় তান্নাক 
দিয়ে ভূত্যটি তখনকার মতো প্রস্থান করুল। শিল্পী 
পান চিবুচ্ছেন, আলবোলার লম্বা নলের মুখটি 
নিজের যুণে দিয়ে ধীরে ধীরে ধেশয়। ছাড়ছেন 
আর মনের আনন্দে ছবিতে রঙ লাগাচ্ছেন। তার 
ছবি আকা দেখতে ভাল লাগে, তাই চুপটি করে 
পাশের বেঞিতে বসে আছি। মাঝে মাঝে ছু- 
চাঁরট! কথ! বঙগেন। হঠাৎ মুখ থেকে কিছু পানের 
পিক ছবির উপরে পড়ে যায় ৷ এই না দেখে আঙি 
তো আতকে উঠেছি ছবিটি নই হওয়ার আশঙ্কায় । 
লক্ষ্য করলাম অবনীন্দ্রনাথ কিন্ত্ত বিচলিত 
হননি । প্রথমটায় একটু থেষেই তারপরে নিজের 
গায়ের পাঞ্জাবীর হাতাটি দিয়ে ধীরে ধীরে পানের 
পিকটিকে মুছে দিলেন । বা-হাতে ছবিটিকে একটু 
দূরে ধরে দেখতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ তার 
নিজন্ব ভঙ্গীতে চেচিয়ে বলে উঠলেন : “দেখ, আঙি 
কত কই করে ছবিতে যে ইফেক্ট (6৩০) আনবার 
চেষ্ট! করছিলাম সেটা কত সহজে এসে গেছে ।* 
এই বলেই হাতের তুলি পরিয়ে পেলেট থেকে রঙ 
নিয়ে ছবিতে এখানে-গখানে টাচ, (000০1) ) দিয়ে 
হাতের থেকে ছবিটিকে নামিয়ে দিয়ে বলপেন__ 
“এবার ফিনিশ ( 91019] ) হল» যা ভয় কর- 
ছিলাম তার ঠিক উদ্টোই হল। দেখলাম ছবিটি 
স্থবদরভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে । শিল্পী এইভাবেই 
খুশির খেয়ালে ছবি আকেন। 

সকালের দিকে দক্ষিণ-বারান্দায় বসে অবশীন্্র- 
নাথ ছবি আকছেন, পাশের কাঠেব বেঞ্িতে বসে 
ভার আক! দেখছিলাম । ছৰি আকার মাঝে মাঝে 
তিনি দু-একটা কথাও বলছিজেন । এমন পহপ়্ 
ছবিটাকে একপাশে রেখে নিকটের কাঠেএ দেরাজ 
থেকে একটি ন্যাগনিফাইং গাস বের করে আমাকে 
ছ্বেথিয়ে বললেন £ “জান, এটা আমার খুরুদ্থানীয় 
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শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


বউ 


হেতেল সাহেবের দেওয়া । তিনি একদিন আমাকে 
কলকাতা মিউজিম্নামে ভারতীয় চিত্রশালায় নিয়ে 
রাজপুত, মুঘল, কাংড়! ঘরানার ছবিগুলি 
দেখাচ্ছিলেন। মুঘল চিত্রের একটি সারসপাথির 
ছব দেখিয়ে বলেছিলেন কি অপূর্ব কাজ, কাছে 
গিয়ে তাল করে দ্বেখ-_-এই বলেই পকেট থেকে 
এই ম্যাগনিফাইং গ্লাপটি বের করে আঙ্কার হাতে 
ছিলেন। সারসপাথির ছবিটাকে যখন এই মাসের 
ভিতর দিয়ে দেখলাম তখন অবাক ছয়ে গিরে- 
ছিলাম প্রাচীনকালের আকিয়ে শিল্পীর দক্ষতা 
ঘেখে। সুনে তুলির কাজ ও রঙের বাহার দেখে 
সেদিন, ভারতীয় "চিন্্রশিল্পের গুণের বিষয়ে ঘেন 
জামার তৃভীয় নবনের উন্মেষ হয়েছিল। এর 
পূর্বে অরতীয় শিল্পকে এত ভাল করে দেখিনি 
এবং বোঝবারও চেষ্টা করিনি । ছেতেল পাছে 
ভারতীয় শিল্পের প্রতি অত্যস্ত দরদী ছিলেন। 
ভারতীয় শিল্পকল! ও কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত 
করবার প্রতি সবার উৎসাহের অস্ত ছিল না। 
ভারতের বাইরের জগতে ভারতীয় শিল্পকে 
জানাবার জন্য তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পুস্তকও লিখে 
গেছেন । এই সব কারণে হেভেলের প্রদত্ত এই 
ম্যাগনিফাইং গ্লামটি যত্ব করে আম রেখেছি ।” 
আমি হাতে নিয়ে সেটাকে দেখে গ্াকে ফেরত 
দিলাম। তিনি আবার কাঠের দেরাজে ঢুকিয়ে 
রাখলেন । 

বিখ্যাত গক্ষিপের বারান্দাটি ছিল শিল্পীদের 
ভীর্থস্থান। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী ও তার 
গুপমু$দের আকর্ষণের মধ্যমণি । কেউ-ব! আসেন 
নিজেদের আকা! ছবি দেখিয়ে তার মতামত 
জানতে, কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে তার উক্তি 
শুনতে, বাবার কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে নান! 
বৃকষ গর্ব নিষ়ে। শিল্প-পাধনার কথা বলতে গিয়ে 
বলেছেন, চোখ বুজে তার সাধন! নয়, চোখ খুলেই 
তার লাধনা । এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি ঘটনার 


৬১৩ 


কথ! বলেছিলেন। তীর রবিকাকার প্রেরণায় 
একদিন বাড়ির তেতলার ছাদের উপরে গিয়ে 
তোরের দিকে পূর্বধুখী হয়ে চুপটি করে চোখ 
বুজে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলেন। 
অনভ্যাসবশতঃ হঠাৎ চোখ খুলে গেলে তিনি 
দ্বেখতে পেলেন পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের কি 
অপূর্ব রডের খেলা, তখনই আসন ত্যাগ কনে উঠে 
পড়লেন, মনে মনে এই কথা বলে “বিশ্বব্রদ্াণড 
জুড়ে যে-রূপের বিকাশ তাকে দেখ, চোখ খুলে 
তোমার সাধনা, চোখ বুজে নয়। যোগী ধ্যান 
চোখ বুঙ্গে, শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে । সাধনার 
লক্ষা যে পরম স্থন্দর দেবতা, ধার সৌন্দর্ধের 
প্রকাশ এই জগৎ জুড়ে বধেছে তব উপলব্ধি 
অস্তরে কেমন করে ধারণা করব যদি ন! চোখ 
মন খুলে তাকে দেখি, স্াকে না উপলব্ধি করি ।” 
শিল্পাচার্ধের জীবন-দর্শন এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে 
প্রকাশ পেয়েছে । অপর আরেকটি ঘটনায় কলা” 
ভবনেন্ন একজন ছাজ্জ অবনীন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে 
কতগুলি শিল্পবিষয়ে ভাল বইয়ের নাম জানতে 
চেয়েছিল যা পড়ে শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ছাত্রটির 
মনে আ'ত্মগ্রতাস ছিল সে আটের সম্বন্ধে বেশ কিছু 
জানে বলে। তার কথায় অবনীন্দ্রনাথ সে আমেজ 
পেয়েছিলেন । তেমনটি বইয়ের নাম বাতলে দিতে 
গিয়ে শিল্পাচারধ বলেছিলেন, বইটির মাত্র দুইটি 
পাতা, একটি সৃবৃজ, অপরটি নীল। এই ছুইটি 
পাতার বই ভালভাবে পড়তে জানলে অন্ত বই 
পড়ার আর প্রয়োজন হবে না। ছাত্রটি এই 
সংক্ষি্ড অথচ গতীর ইঙ্গিতবাক্যে সেদিন সন্ধষ্ট 
হয়েছিল কিনা সেকথা জানা নেই । শিল্পাচার্যর 
শিল্পবিষয়ে গভীর মননশীলতা ও শিল্পরসজ্ঞানের 
ইঙ্গিত এখানেও ব্যক্ত হয়েছে। 

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি 
শিল্পবূলে, শিল্প-অগুভূতির আনন্দে তুদ্ধ। তিনি 
ঘে ধরনের ছাৰ এ'কেছেন তাকে ভারতীয় 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ নম সংখ্যা 


চিত্ররূপে গণ) ফর] হলেও তাকে তার পূর্যব্তাঁ 
ভারতীয় কোন চিন্তর গোঠীতৃক্ত করা যায় না। 
ভার নিজন্ব ঢঙে অস্কিত ভার চিত্রগুলি। তিমি চোখ 
দিয়ে, হন দিয়ে, ভালবেসে ঘা দেখেছেন, নিজের 
মনে যে ভাবকে পোষণ করেছেন তারই প্রকাশ 
তার চিত্রগুলিতে দেখতে পাই । বাস্তব, অবাস্তবের 
অপরূপ সমন্বয় তার চিজকে সৌন্দর্ধদান করেছে। 
তাঁর কোন স্বেচবই আম দেখিনি । তবেকি করে 
স্টাডি 508) করতেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে 
হয়, হয়তে। তার মন এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল 
যার জন্য এমন ক্ষমতা আক়্ত্ত করতে পেরেছিলেন 
যা প্েখতে তাল ল'গত, ঘার থেকে আনন পেতেন 
তাই মন মধ্যে ধবা। পড়ে য্েতে। এই সংক্রান্তে 
একটি ছোট্র ঘটনার কথা উল্লেখ কর| যেতে পারে । 
দক্ষিণের বারান্দার অবশীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলে 
মনে হল, কোন একট! কিছুর তাবনায় যেন তার 
মন উৎফুল্ল হয়ে আছে। তার নিজের বিশেষ 
তঙ্গীতে হাত-মাথা নেড়ে বললেন £ “জান, আমার 
ক্রাইস্টকে আমি চীৎপুর রাস্তায় গতকাল ঘুরে 
বেড়াতে দেখেছি, চেহাবাট। ষেন সত্যিই ক্রাইস্টের 
মতো ।” তার পরদিন প্রাতে একটু বেলা করে 
গিয়ে দেখি শিল্পাচার্য নিজের আকার জায়গায় 
বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আকছেন। ধীন্ষে ধীরে 
পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বলাম । আমাকে দেখেই 
আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন-_”এই দেখ আমার 
ক্রাইস্ট ।* দেখতে পেলাম ইতিমধ্যেই ছবিটার কাজ 
অনেকখানি এগিয়ে গেছে, সুষ্গর একটি ক্রাইস্টের 
ছবি। কোন এক সমস্ষে প্রবাসী পত্রিকাতে ছবিটি 
ছাপানো হয়েছিল। ছবিটা দেখে ভেবেছিলাম, 
কে সেই অজাতনামা সৌভাগ্যবান পুরুষটি সেই 
চিৎপুর রান্তাগ্স ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাকে দেখে শিল্পী 
ক্রাইস্টের প্রেরণা পেয়েছিলেন | চিৎপুরের লেই 
দিনকার ক্রাইস্টের প্রেরপাদ্দাতা পথচারী মডেলটি 
বোধহয় জানতেই পারল না যে একজন কৃতী 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


শিল্পীর তুলিকার় স্তার আকারটি অস্কিত হয়ে রইল । 
অবনীন্দ্রনাথ লোকটিকে স্টাডি করতে চিৎপুৰের 
রাস্তায় স্কেচ-খাতা ছাতে নিক্ষে ছুটে যাননি, 
কিন্তু এক পলকে ধা দেখলেন তাতেই তার সব 
দেখ। হয়ে গিয়েছিল ! 

একবার কলকাতার কোন একজন বিশিষ্ট 
বাক্তি অবনীন্দ্রনাথকে ঠাট্রার ছলে বলেছিলেন ; 
"অবনবাবু, আপনি তে! নন্দলাল, অসিওকুমাবের 
মতে! বড় বড় আর্টিস্ট তৈরি করেছেন, তাজমহল 
তরি করতে পারবেন?" তার উত্তরে অবনীন্্ু- 
নাথ বলেছিলেন : “দেখুন, কেউ কাউকে আর্টিস্ট 
বানাতে পারে না, তারা শিল্পী হয়েই আমার 
কাছে এসেছিল, আমি শুধুঠিক পথটা বাতলে 
দিয়েছিলাম । তাজমহল গড়ার কথা বলছেন, 
হ্যাআমি তাজমহল গন্ঠতে পারি, কিন্তু তাজমহল 
চাইবার মতো! সাহজাহান বাঞ্ছশ। কোথায় ? যদি 
লাহজাহান বার্শীকে পাই তবে তাজমহল আমি 
ঠিকই গড়ে দেব।” ঠিক কথাটিই তিনি সেদিন 
বলেছিলেন, দেশের শিল্প অনেক সময় গড়ে ওঠে 
যদি দেশে তার চাহিদ। থাকে । 

ইউরোপীয় চিন্রশিল্পীদের স্টুডিও (90019 ) 
বলতে য। বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্নাথের 
পেই ধরনের স্টুডিও কখনও ছিল না । এ দক্ষিণের 
বারান্দাই ছিল তীদ্ের স্টডিও, শিল্পী ভ্রাতৃছন্ 
এখানে বসেই বরাবর ছবি একেছেন, আবীর 
গল্পও করেছেন । এইখানে কিউনিয়ে ব্যবপাক্ীব। 
তাঙ্গের নানা রকমের পুরাতন পুতুল, প্রাচীন 
চিঞ্জা্দিঃ বিচিত্র রকষের কারুশিল্প নিয়ে হাজির 
হত। কোন কিছু যি পছন্দ হত তার মধ্যে তবে 
হতে! কিনে নিতেন। কখনও বা কার্পেট 
ব্যবসাক়্ী এনে হাজির হত, এমনি করে অনেক 
বিচিত্র কমের ব্যবসায়ীরা এসে দেখা দিত। 
অনেক গুণী বিদেশী, বিদেশী শিল্পী এই দক্ষিণের 
বারান্দায় এসে জালাপ করে ঘেতেন! তাদের মধ্যে 


শিল্পাচার্ধ অবনীন্দ্রনাথ 
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ছিলেন জাপানের মনীষী ও শিক্ষাবিদ কাকোছু 
ওকাকুরা, বিখ্যাত শিল্পী টাইকান, ছিশিত্বা, 
আরাইমান ধাছের সংস্পর্শে এসে তিনি ওগ্াস্‌ 
পন্ধাতিতে চিত্র-অঙ্কন প্রবর্তন করেছিলেন । বিখ্যাত 
চিন্র-সমালোচক আনন্দ কুযারশ্বামীর লঙ্গেও এই 
দক্ষিণের বারান্দাক়ই প্রথম ভার পরিচয় হুয়। 
আনন্দ কুমারহ্বামী অবনীন্নাথের বাড়িতে কিছু- 
দিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন । 

এই মহান শিল্পীকে কখন প্রথম দ্বেখার স্থযোগ 
আমি পেয়েছিলাম, মেকথার একটু উল্লেখ করছি। 
শান্তিনিকেতন ব্রহ্ষবিষ্যালয়ে যখন পড়তাষ্ তখন সেই 
অল্প বয়সেই বাঁশী ভাল বাজাতাম। যদিও কখনও 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সামনে বাশী বাজাইনি তবু 
তিনি জানতেন আমি বাশী বাজাই। 
খরীষ্টান্ধে ভারত-নসচিব মণ্টে্ড সাহেব ভারতে 
এসেছেন হোম রুল সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাঙ্ছের 
সঙ্গে আলোচন। করবার জন্য । তিনি কলকাতাক্ক 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়ার্সীকোর বাড়িতে এগ 
দেখা করবেন। এই উপলক্ষে জোড়ার্সাকোর 
বিচিত্রাভবনে শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথ, গগনেম্রনাথ, 
নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন্দ্রনাথ দে ইত্যাি 
আরও শিল্পীদের চিত্রাদি নিয়ে একটি হুচ্দর 
প্রর্শশীর আয়োজন করা হয়| গুরুদেব কলকাতা! 
থেকে শান্কিনিকেতনে অধ্যাপক জগদানম্ম রায়কে 
টেলিগ্রাম করলেন শীত্র বাশী নিম্নে আমাকে 
কলকাতায় ঘাবার জন্তু । সেখানে পৌঁছে তার 
পরদিন সকারের দ্বিকে বিচিজ্রাভবনে ঢুকে দেখি 
বড় হলঘরটিতে হুম্মর করে প্রদর্শনীর জন্য ছবি- 
গুলি সাজানো হয়েছে । নেই প্রদর্শনীতে শিল্পী 
সবেক্রনাথ করের বিখ্যাত বড় ছবি 'পথের সাখীট 
ছিল। একটি পুরুষ সাঁওতাল বাণী বাজিয়ে 
চলেছে, তার সঙ্গী একটি ঈ(ওতাল রষণী। ছবিটির 
সাঙনে দাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেঙ্ত্র- 
নাথ। ববীন্দ্রনাথ বলছেন £ “ম্থৃবেনকে বলেছিলাম 


১৪৯১৬ 
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ছবির ব্য।কগ্রাডণ্ডে (38015.001- ) সোনালী 
রঙ লাগিয়ে দিতে যাতে শাস্তিনিকেতনের রোদের 
দ্বীপ্তির আত.প মাসে ।” তীরা ঘুরে ঘুরে ছবি- 
গুলি দেখছিলেন । সেই প্রদর্শনীর ঘনে আমি 
প্রথম অবনীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম । পরের দিন 
জোড়ার্সীকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারত- 
লচিব মণ্টেগ সাহেব দেখা করতে আসেন । তাকে 
বাশী বাজিয়ে শুনিফেছিলাম। 

কলকাতায় প্রতি ডিন্সম্বর মাপে সমাস 
ম্যান্গন নামে বৃহৎ তবনের একটি অংশে ইত্ডিযান 
সোসাইটি অব ওশিয়েপ্টাল ম্ঘার্টপ নামে একটি 
প্রতিষ্ঠানের পর্বভানতীর (ত্রগ্রদর্শনী হত। 
কলাতবন প্রতিষ্ঠা হয় খীষ্টাব্ডে 
শান্তিনিকেতন । উক্ত প্রদর্শনীতে দেওয়ার পৃবে 
বলাভবনের শৈক্ষ₹ ও ছাত্রদের আকা ছবিগুলি 
কলকাতায় নিয়ে অবশীন্দ্রনাথকে প্রথমে গ্েখানে! 
হত। ভোরবেলা চিৎ্পুর ব্রাস্তা হয়ে 
জোার্সীকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে ছবি লহ যখন 
অণসর হতাম তখন বাঁড়র নিকটে পৌঁছেই 
প্রথমে চোখে পড়ত বাড়ির নিচতলায় প্রবেশ- 
পতের গাড়িবারান্দায় অতিপুষ্ট শয্ননরত একটি 
ভেড়। ও বিরাট ভূড়িওয়াল৷ বলিষ্ঠ এক পশ্চিমা 
দবোয়ান। তারপরে একটু এগিয়ে দোতলার 
গঠান স্থন্দর কাঠের পিড়র গোড়ায় পৌছলে 
মোহছিত-কন। থাম্বি! তাষাফের খোশবাক় নাকে 
আমত। আবনীঞ্জনাথের প্রাপার্ধোপন্থ বাড়িটা 
ফ্লোতলার বসবার ঘরে শিল্প সম্ভারেও ভারতী 
ধরনের আদবাঁংপত্রে স্বন্দরভাবে সাজানো ছিল । 
দেগুগালেত গায়ে ছোট-বড় বু রঙিণ চিজাদি 
টাঙানো রয়েছে দ্লেখলেই মাজিত রুচির পরিচয় 
পাওয়া যায়। অধিকাংশ চিঅগুলিই অবনীন্দ্রনাথের, 
গগনেজ্রণাথের ও নন্গগালের ছার! অস্কত। তবে 
তা ভাল প্রাচীন রাজপুত, মুঘল ও কাড়া 
ঘরানার চিন্রপকল এই মংগ্রছে স্থান পেয়েছে। 


১:১৪ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৯র সংখ্য] 


দোতলাব প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্ায় পাশাপাশি- 
ভাবে তিনটি পৃথক আরামকেদপরায় তিন ভাই, 
জ্োষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, মেজে। সমবেক্দ্রাথ, এবং 
কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ গ্রত্যোকেই এক একটি কবে 
আলবোলা নিয়ে বসে তামাক খেতেন আর 
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৎয় ছবি আকতেন, গল্প 
করতেন, মেজো! ভ্রাহা শিল্প সমঝদার ও 
সমালোচকের স্থান গ্রহণ করতেন । যেমন মহান 
শিল্পী তেমনি বড় মজলিসী ব্যক্তিও তীরা 
তিনজনেই ছিলেন। কলাভবনেবধ শিক্ষক ও 
ছাত্রছাত্র'দের আকা! নৃতন ছবিগুলি নিক্সে খন 
গুদের সাধনে গিয়ে উপস্থিত হতাষ তখন ছবিগুলি 
দেখবার জন্ত কি আগ্রহই না তাদের তিন 
ভায়ের মধ্যে দেখেছি । কাড়াকাড়ি করে ছবি- 
গুলি দেখতেন এবং ছবির নাষ, তার মূল্য ছুইই 
তারাই নির্ধারিত কনে দিতেন। ছবিগুলিক্স 
দোষগ্রগ বলে দিতেন, কিন্তু তাত সঙ্গে থাকত 
তাদের অকুজ্জিম গভীর দরদ আর মমতাবোধ। 
তার্দের দেখা হয়ে গেলে ছবিগুলি নিয়ে ইতিয়াণন 
সোসাইটি অব ওরিক়েপ্টাল আর্টগের ভবনে পৌছে 
দয়ে আসতাঙ্গ । এইতাবেই অবনীন্ত্রমাথের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হওয়ার প্রথম সুতরপান্ত হয়। 
১৯২১ খ্রীষ্টান্ধে জোড়ার্সাকোর বিচিআতবনের 
পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈরি হুল, 
এখানে প্রথমে প্রকাশ্ট জলন। বর্ষামঙ্গল গীতোতৎ্সব 
অন্ষিত হয়। এন্াজ বাজাবার জন্য সঙ্গীতদল, 
তৃক্ত হয়ে জোড়ার্সীকোয় গেছি। প্রতিগগিন 
সকালের দিকে গানের মহড়। হয়ে যাবার পক্ে 
কিছু সময় পাওয়া যেত, তখন অবনবাবুদেধ 
বাড়িতে গিয়ে তার ছবি আকা দেখতাম তীবি 
পাশের একটি কাঠের বেঞ্চিতে বলে । তিনি ছবি' 
আকার ফাকে ফাকে ছুচাহটা গল্প এবং ছবির 
সম্বপ্ধে নানা রকম কথা ব্লতেন। কলকাতাক্স” 
সাধারণ মঞ্চ তারপর থেকে কেক বছর গন ' 
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ঘোড়ার পিঠে [007 0398:০৮০+ 





অধনীব্দ্রনাথের কাটুমকুটুম 


[ শাস্তিনিক্ষেতনের কলাতবনের সৌজন্যে। ] 


আখিন) ১৩৯১] 


ব্্ধামঙ্ষল, বনক্কোৎসব, বিশর্জন নাট্যাদি অভিনীত 
হয়। প্রতিবাবেই এই সব অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের দলে 
ঘোগ দেবার স্থঘোগ পেয়েছিলাষ় । তার অন্য 
জোড়ীর্সীকোর বাড়িতে যেতাম । তখন অবনজ- 
নাথের সঙ্গে যেলামেশার যথেছ্& ম্থযোগ 
পেয়েছিলাঙ্গ । 

বর্যামঙ্গল, বসস্তো্সব, বিসর্জন নাট্যের সব 
মইড়াই অবনবাবুগ্ধের বলবার ঘরের পাশে একটি 
বড় হলধবে প্রাতে ব। সন্ধায় হত। মহড়ার লময়ে 
গুরুদেব ববীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন ও নির্দেশ 
ধিতেন | সঙ্গীত পরিচালন! করতৈন দীনেন্দ্রনাথ । 
সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ভীমন্নাও শাস্ত্রী পাখোয়াজ, 
বায়াতবলা বাজাতেন। এন্্রাজ বাজাতাম আষি। 
অবনীন্দ্রনাথ তার এম্রাজ নিয়ে আমাদের পাশে 
বসে বাজনায় যোগ দিতেন। গগনবাবুঃ লমরবাবু, 
আনও ঠাকুরবাড়ির কেউ কেউ তখন সেখানে 
উপস্থিত ধাকতেন। ভীমরাও শরাস্ত্রীকে আমর! 
পণ্ডিত্জী বলে ডাকতাম । পাখোয়াজ বাঞাবার 
পঙয্পে পপ্তিতজীর জলে আটা-মাথানে। একটি 
ঢেঙশব প্রয়োজন হত । পাখোয়াজের একটি দ্বিকে 
আট! ঢেলাব কিছুট! লাগিয়ে বাকীট] পাশে রেখে 
দিতেন। অবনবাবু তার থেকে কিছু মাখানে। 
আট| নিয়ে ছোউ একটি মাঙ্গষ তৈরি করে 
এল্াজের' ছড়ের মাথায় বসিয়ে এল্রাজ বাঙ্গাতে 
লাগলেন। তাই না দেখে কেউ কেউ মুচকি 
হাসাহাসি কপ্রছিল। তারা গুরুদেবের দৃ্টি 
এড়াতে পারেনি, কিন্ধ তিনি এদের হাপিএ ডৎ্সটি 
কোথায় লেটা ধরতে পারছিলেন না, তার কারণ 
অথশবাবু আমাদের আড়ানে বণে এম্াজ 
বাঞ্জাচ্ছিলেন। বুবীন্ত্রনাথের সন্ধানী চোখের ভাষ 
দেখেই 'হাক়্াতাড় অবনবাবু ছড়ের মাথার 
আটার মান্চষটিকে লুকিয়ে ফেললেন । আরেকটি 
গীততোৎসবের মহড়ার কথা মনে পড়ছে। 
ন্তটাকালে এ একই বড় হগধ:র রবীন্রবাখের 


শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথ 
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উপস্থিতিতে মহড়া চলছে। পূর্বের মতো শিল্পী 
ভ্রাতৃত্ব সেই সন্ধ্যায়ও উপস্থিত। গানবাজনা 
নৃত্য খুব জমে উঠেছে । “ধরণীর গগনের ষিলনের 
ছন্দে, বাল বাতাস মাতে ষালতীর গন্ধে", গানটি 
ঘখন গাওয়। হচ্ছে, আরে, তালে আমাঙেন 
সকলকেই বাদল বাতাসের মতো মাতিয়ে 
তুলেছিল, হঠাৎ দেখা গেল লম্বা জোব্বা! পরিহিত 
সমবেক্, অবনীক্, গগনেন্দ্র পরস্পরের হাত ধরা- 
ধরি করে উঠে মিলনের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে 
শুরু করেছেন। ববীন্দ্রনীথ এবং উপস্থিত আমৰ! 
সকলেই এই শিল্পীদের নৃত্যকে আনন্দের সঙ্গে 
উপভোগ করেছিলাম। সে দৃশ্ যেন আজগু 
চোখের সামনে ভেসে আছে। আরেকটি নৃত্য- 
গ্ীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে । “বৃতোব 
তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বদ্ধ হেন 
গানটির সঙ্গে নটরাজ সেজে একজনকে নৃত্য করতে 
হবে। কলাতবনের প্রাক্তন ছাত্র বাহ্থদ্দেবকে 
নটরাজের নৃত্য করবার অন্ত নির্বাচিত কর! 
হয়। বাস্থদেখ ছিল দক্ষিণ-ভারতীন, গাগের রুগ্জ 
কালো, দ্বেছের গঠনটি এবং চেহার! বেশ হ্থজ্জর | 
যেদিন সাধারণ রঙ্গধঞ্চে সঙ্গীত নৃত্য অনুষ্ঠানটি 
হওয়ার কথা সেদিন বিকালের দিকে বুমঞ্জের 
গ্রীনরুমে অনুষ্টানে অংশগ্রহণকারী সকলেই ব্যস্ত 
নিজেদের ব্ূপসজ্জার কাজে । এখন সমস্ত দেখ! 
দিল বাস্দেবকে নিয়ে | তার কালে গায়ের রঙওকে 
কিতাবে ঢাকা যায়। সেখানে নন্দলালবাবুঃ 
স্থবেনবাবু ও অবনবাবু উপস্থিত। কেউ কেউ 
বললেন, সাদা বুঙ লাগাবার জন্ত, আবার কেউ 
বললেন পাউডার লাগাতে, অবনবাবু এই লব কথা 
শুনে বললেন £ "এই সবের কোন প্রয়োজন নেই, 
শুধু কিছু গেরিমাটী (55110 ০০11৩) বও নিক্কে 
এস” বুঙ এলে তাই নিয়ে অবনবাবু বান্ছঙ্গেবের 
দেহের উচ্‌, উচু স্থানগুলিতে একটু একটু করে 
সামন্ত প্রলেপ লাগিয়ে দ্রিলেন। রঙ্গৰঞ্চে হখন 


৬১৪ 


'্ৃত্যের তালে তালে হে নটরাপ*--গানটির 
সঙ্গে বাসুদেব নৃত্য করতে লাগল তখন হনে 
ইল যেন ব্রপ্ের তৈরি নটরাজ নৃত্য করছে, 
দর্শকর] সেঙ্দিনকার জীবন্ত ব্রঞ্জের নটরাজের নৃত্য 
দেখে জবাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন | 

দক্ষিণ-বারাম্সার প্রান্তে যে লোহার রেলিং 
ছিল তার একটি কোণে জাপানী পদ্ধতিতে খর্ধ- 
করা একটি তেঁতুল গাছ ও একটি নেবুর গাছ 
স্ন্দর চীনামাটির দুটি তিক্ন পানে রক্ষিত ছিল। 
তেঁতুল গাছটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স 
অনেক হয়েছে, তার সমন্ত ছাঁলট] বুডে! গাছের 
মতো ফাটা ফাটা হয়ে আছে। নেবু গাছটির 
চেহারাও সেই একই প্রকার । দেখলাম নেবু গাছে 
বেশ ছোট ছোট হলদে রঙেরতঅনেকগুলি পাকা 
নেবুধরে আছে। অবনবাবু আমাকে বললেন : 
“একটি নেবু খেয়ে দেখবে ?” হাত পাতলাম নেবু 
নেবার জন্য | একটি নেবু পেড়ে দিলেন । বুথে 
দিয়ে দেখি খর্বকায় নেবুব মধ্যে তার টকরস এমনি 
ঘনত্বপ্রাপ্ত হয়েছে যে, কার সাধ্য তাকে 
গলাধঃকরণ করে। 

জোড়াপ্সাকোযর় এসেছি গানের দলের সঙ্গে । 
গানের মহড়ার শেষে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আকা 
দেখব, একটু আলাপ করব এই ভেবে সকালে 
ছবিকে গুদের বাড়িতে ঢুকে দোতলার দক্ষিণের 
বারান্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় শুনতে 
পেলাম অবনবাবু উচু গলায় বলছেন £ “আমারই 
নিজের আকা ছবি, এখন দেশে ফেরত আসলে 
বোগ্ধেতে পাচশত টাকা কাস্টমস দাবী করছে ।” 
বাক্গান্দায় উপস্থিত হয়ে দেখি, শিল্পীর সামনে 
মেঝের উপর কাগজের একটি মোড়ক খোল। 
পড়ে আছে, আর তার মধ্যে একট! ছোট ছবি। 
অবনবাবু আমাকে দেখে আবার বললেন £ 
“দ্বেখতো, এইটি আমারই আকা! ছবি, বিলেতের 
একটি চিন্তগ্রধর্শনীতে পাঠিয়েছিলাম, যখন দেশে 
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ফেরত এল তখন বোঘ্ের কাস্টমস পাঁচশত টাকা 
দাবী কযেছিল, অনেক কষ্টে ছবিটাকে ফেরত 
পাওয়। গেছে । এছবিটাকে জার হরে রাখব 
না, তোমাকে দিয়ে দিলুম |” আমি তে। আনন্দে 
ছ(ব্টাকে গ্রহণ করে তাকে অন্থরোধ করলাম, 
ছবির পেছনে একটু লিখে দিন যে আপনি 
আমাকে উপহার দিচ্ছেন বলে। তখনই লিখে 
দিলেন। আষার সংগ্রহে এই ছবিটি একটি অভি 
মুল্যবান সম্পদ হয়ে রইল। ছবিটির নামটি হল 
[0019, 09881101 0£ 77110821759 | শিল্পাচার্য 
নন্মলালকে অবনীক্ত্রনৃথ তার আকা] উম্বাৰ একটি 
স্থন্দর ছবি উপহার দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে 
বলেছিলেন £ “নম্প, আমার উমাকে তোম্নাকে 
উপহার দিলাম, তাকে যত্ধে রেখো 1” নন্দলাল 
এই উমার ছবিটির মর্ধাদা কখনও ক্ষুগ্র করেননি, 
তার লামনে প্রতিঞ্িন ধৃূপকাঠি জালিয়ে পুজার 
শ্রদ্ধা! নিবেদন করতেন । এই চিত্রটি অবনীন্রনাথের 
শ্রেষ্ঠ চিন্তরগুলির অন্ততম । আমাকে যে উম্নার 
চিন্্ উপহার দিয়েছিলেন তারই পরবর্তী রূপান্তর 
হল নন্দলালকে উপহার দেওয়া উম্বার চিত্রটি। 
ছুটি চিজের মধ্যে কতগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়। 
অবনীন্্রনাথের ছাত্র-প্রীতির সম্বন্ধে কিছু বলতে 
গিয়ে বলতে হয়, তার মতো নেছশীল, কল্যাণকামী 
গুরু পাওয়। খুবই দুর | ছান্ত্রদের স্খকুবিধা ও 
স্বাক্ছ্যের বিষয়ে সর্ধদ] খোঁজখবর রাখতেণ । তাত 
প্রধান শিষ্যুদ্দের অন্যতম একজন শিল্পীর একবার 
ক্ষয় রোগের সম্ভাবন। দেখা দেয় । অবনীন্দ্রনাথ নিজ 
ব্যয়ে কলকাতার তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ 
গণনাথ সেনের দ্বারা অন্ুস্থ শিল্পীর চিকিৎসার 
এবং পুক্বীতে গিয়ে কিছুকালের জন্ত বাস করবাৰ 
যাবতীয় ব্যবস্থা কবে দিয়েছিলেন! কঙ্গাতবনের 
প্রথম যুগের একজন শিল্পী ছাত্রেরও এই রোগেক্ 
আশক্ষ। দেখ! দিলে তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করে ছিয়েছিলেন। লেডি হেরিংহামের সঙ্গে 
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নন্দলাল, অসিতকুষার এবং আবও কয়েকজন শিল্পী 
যখন অজজ্ত] গুহার দেওয়ালচিজ্রের নকল করার 
কাজে অজস্তায় [গিয়েছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ 
কলকাতা থেকে পার্শেল করে তাল চাল, আলু 
ইত্যাদি পাঠাতেন। অজস্ত। গুহার চারপাশের 
অবস্থা তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল, মেখানে 
কোন আহার্ষ পাওয়া সম্ভব হত না। ইওিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্টের চিত্র- 
প্রর্শনীতে শিল্পী-ছজ্রদদের ছবি বিক্রি করিয়ে 
ছাত্রের আধিক সাহায্য করবার ঘটন! অনেকেরই 
জানা আছে। তিনি ছিলেন ছাআদের নিকটে 
নেহশীল গুন ও পিতার ন্যায়। ইঙিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্টন স্থাপিত হয় 
১৯০৭ গ্রীষ্টাব্ষে কলকাতায় । এখানকার চিত্র- 
প্রদর্শনীর বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই 
কলতে হয়, তখনকার দিনে ভাবতে এমন রুচিপুর্ণ 
সর্বভারতীয় বৃহৎ চিত্রপ্রপর্শনণী আর কোথাও 
হত ন।। এখানে অবশীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলের 
শিল্পীদের আকা ছবিগুলিই প্রাধান্য লাভ করত। 
গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, 
হ্থরেন কর, টশৈলেন দে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, 
দেবীপ্রমাদ বায়চৌধুরী, ক্ষেতীন মজুমদার এবং 
আরও অনেক ভাল ভাল শিল্পীদের আকা ছবিগুলি 
এই প্রদর্শনীতে স্থান পেত। ছবিগুলির মূল্য পঁচাত্তর 
টাক। থেকে শুরু করে দু-শ টাকার উধের্ব উঠত 
ন। বর্তমান বাজাবে হয়তো। সেই সন ছবির 
জন্য লোকে অনাজ়াসে হাজার টাক। দিতে কিছু- 
মাত্র কা বোধ করবে না। ইওিয়ান সোসাইটির 
প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করতেন বড়লাট অথবা 
বাংলার গভন্ন। কোন কোন রাঙা, মহারাজারা, 
আর কলকাতার বছ গণ্যমান্য ব্যক্তির। সেই সময়ে 
উপস্থিত থাকতেন । প্রদর্শনী খোল থাকত একমাস 
ধরে। প্রতিদিন বিকালের দিকে গগনেন্দ্রনাথ, 
সমরেক্্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অনেক শিল্পী ও 
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শিল্পসিক প্রদর্শনীর ঘব্ে এসে উপস্থিত হতেন। 
ছৰি দেখা, ছবির বিষয়ে আলোচনা করা, গল্প 
ঠাট্টায় বেশ আসর জমে উঠত । একদিন এমনি- 
তাবে যখন আসর বেশ জমে উঠেছে তখন এক 
ভন্রলোক বুখে সিগারেট নিয়ে যেই ন। 
দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন ধরিয়েছেন অমনি 
অবনীন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন £ 4581] 01 97016 
সাবধান”, এই চীৎকারে সকলেই হকচকিয়ে 
গিয়েছিলেন । ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন “7811 ০1 91110৮এর লোক, পানগ্রোষে 
অত্যন্ত । যিনি দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়েছিলেন 
তাঁর ঠিক পাশে চঞ্চলবাবু বসেছিলেন । অবনীন্ত্র- 
নাথের ভয় হয়েছিল যদি সেই আগুন 97911-এ 
ধরে যায় তাই চীৎকার দিযে উঠেছিলেন । প্রথমে 
কেউ বুঝতে না! পারলেও পরে যখন কৌতুকটি 
বুঝতে পারলেন তখন উপস্থিত সকলেই হেলে 
অস্থির হয়েছিলেন। এইভাবে গল্প, ঠাট্টায় রাত 
প্রায় আটট। বেজে যেত। 

কলাভবন প্রতিষ্ঠ। হবার পরে শান্তিনিকেতনে 
অবনীন্দ্রনাথ প্রথম পধার্পণ করেন ১৯২২ গ্রীষ্টাকের 
গোড়ার দিকে । আতম্কুঞ্জে কারমাইকেল বেদীতে 
গুরুদেব রব'ন্দ্রনাথ সকল আশ্রমবার্সীর উপস্থিতিতে 
তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সংবর্ধনায় 
রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ একটি 
অতি মর্মম্পর্ণী ভাষণ দিয্পেছিলেন। তার অপূর্ব 
ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি একবার স্ঘপ্র 
দেখেছিলেন একটি উচু পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা 
চলে গেছে। সেই রান্ত! ধরে তিনি এগিয়ে 
চলেছেন, পিছনে চলেছেন তার শিষ্ের দল-_- 
নঙ্দগলাল, অদিতকুমা রঃ ভেঙ্কাটাপা! আরও অনেকে। 
তারপর সেই পাহাড়ের একটি বাক পার হুলেন, 
তখন পিছনে ফিরে দেখেন শিষ্ের দল তীকে 
আর কেন্ট অন্থনূরণ করছে না। তখন তিনি 
শিল্পের পথে একাই এগোতে হবে, একাই চলতে 
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হবে বলে এই কথাটি বেশ দুর্চতার সঙ্গেই 
বলেছিলেন । সাধনার পথে একাই চলতে হয়৷ 
ভাষণের শেষের দিকে তীর শিষ্যদের নিকট 
গুরুদক্ষিণা দাবী করেছিলেন । তিনি তার 
শিষ্বদ্দের ডাদ্দশে বলেছিলেন : “আমার গুরু- 
দক্ষিণা কোথায়? আমি ভোমাদের কাছ হতে 
কোন যূল্যবাহ সম্পদ অথবা কোন প্রকার অর্থ 
পেতে চাই না, কিজ্ত আমি চাই একটি সামান্য 
জিনিস, সেটি হাচ্ড একটি মাটির পুতুল যার নকৃশা 
তোমরা কবে, সেই পুতুল দেশের শিশুদের 
স্বাঙা কচি কচি হাতে আষি যেন তুলে দিতে 
পারি যা দিয়ে খেল! করে এ শিশুরা আনন্দিত 
হতে পারবে ।” 

আশ্রমগ্জক্স সবীন্দ্রনাথের পরলো কগমনের পরে 
১৯৪২-এর ১ জাঙ্ুআত্ি থেকে ১০৪৬-এবর 1তঘেস্বর 
পর্বস্ত এই চার বত" অন্নখন্দ্রশাথ বিশ্বভারুজীর 
আচার্য পদে ছিলেন। তখন তিনি উত্তপায়ণের 
উদয়ন গুছে বাস করতেন । সকালে [দকে প্রায়ই 
কলাতবনে গিষে শিল্পী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীঞ্ধের 
দ্বার। পরিবেিত হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প বলে 
আর্টের ব্যিয়ে আলোচনা করে বেশ আনন্দের 
সঙ্গে দিনগুলি অতিবাহিত করতেন । মনে যখন 
খুশি ধরত তখন কাটুমকুটুম তৈরি কব), কখনও বা 
ছোট ছোট রঙিন ছবি আকতেন। তাকে দেখে 
মনে হত বেশ প্রাপপ্রাচূর্ষে হাসি-খুশি, কৌতুকে 
তখন মন ভরপুর । 

মান্থষের আচরণ, চালচলন, কথ। বলা-কওয়াএ 
সঙ্গে তার কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিরস্থির 
মধ্যে যেমনটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তেমনটি অন্ত 
কিছুতে ধর! পড়ে না । বিশে করে ব্ূপকারদের 
বেলায় একথা আরও বেশি সত্য। শিলীর শিল্প 
রচনায়॥ চিত্রে তান পতার ও ব্যক্িত্তবের আভাস 
প্রতিফলিত হয়। এর থেকে শিল্পী নিজেকে 
কখনও লুকিয়ে রাখতে পারে শা । অবনীন্দ্রনাথের 


উদ্বোখম 


[ ৮ষ্তম বধ--০ম গংখ্যা 


কথার মধ্যে একট! হেঁয়ালি ও বূপকের ছোক্সা 
থাকত। কথার উচ্ছলতার সঙ্গে ভাব-প্রকাশকে 
আও আকর্ষণীয় করে তুলতেন হাত, মাথা নেড়ে। 
সামান্চ কথাকেও বলবার গুণে শ্রোতার মনে 
অবাক « আনন্দ এনে ধিতে পারতেন, অত্যন্ত 
স্থবন্তা ও ভাষায় রূপক স্ট্টিতে পটু ছিলেন। 
শান্তিনিকেতনে আমরা প্রকৃতির অধো বাদ করি, 
কলকাতায় তিনি কেষ্নতাবে বাস কবেন মেকথা 
একবার বলতে গিয়ে বলেছিপেন £ “এই দক্ষিণের 
বারান্দায় বসে সামনের ভাঙা আকাশে কথন 
শরৎ, বসস্ত, বর্ষ আসে তা ভ্রেখতে পাই ।” তীর 
চিত্রের বিষয়নির্যাচনে অপরিসীম কল্পনা ছিল 
প্রধান সভার । তাই দক্ষিণের বারান্দায় বসে 
আরব্য-বজনী গল্পেধ এবং গমার খেঘ্মামের ছবি 
এঁকেছেন যা তীর শ্রেষ্ঠ কাজের নিধর্শনিন্ধপে 
গণ্য হয়েছে । শিশু সাহিত্যও তিনি লিখেছেন । 
সাহিত্যে বূপকথাবরু যে স্থান, অপ্নীন্দ্রনাথের 
শিল্পস্থঙিতে ভার তৈরি কাটুমকুটুমেরও একই 
স্থান। অতি তুচ্ছ পদার্থ শিলীর জাদুকনী 
হাতের স্পর্শ পেয়ে রুপকথার জগতের উপযুক্ত 
মাতযের, জীব্জন্কর আকার লাভ করে। শিল্পীর 
এ এক অপুর বূপন্থ্টি। অধশীন্ত্রনাথের চি্রকলা 
যেন সঙ্গীতের খেয়াল, ঠৃংরীর আমেজ এনে দেয়, 
ক্লাসিক্যাল আর্টের চেয়ে ব্ূপকের ও প্রীচীন 
শিল্পধাঝার প্রতি অরক্ষপশীল মেজাজ লক্ষ্য করা 
ঘায়। প্রতির্(তি আকায়ও তিনি পিদ্বহস্ত। 
প্যান্টেল রঙ দিবে শাস্তিনিফেতোনর অনেকেরই 
প্রতিকৃতি একবার একেছিলেন, তার অধ্যে 
জগদানণন? রায়, নম্দলাল বন্ছ। যমুনা সেন, 
শিত্যান্জা বিনোদ গোখ্ামীর প্রতিকতিগুলি 
কাজের দিক থেকে অত উৎরুষ্ট ছিল্স। 

শিল্পাচাধ অবনীন্দ্রনাথকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাঙ্ছে 
জোড়ামাকোতর বিচিন্ত্রাভবনে চিজ্ঞপ্রদর্শনীতে 
প্রথম দ্বেখেছিলাম, তার বজ্তিশ বছর পরে ১৯৪৮ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


তরীষ্টাবের এপ্রিল মাসে গঙ্গার বালিপুল ও দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ির নিকটে অবস্থিত গুগুনিবাস নাষক 
একটি সুন্দর বাগানগুস্বালা ভাড়াবাড়িতে তাঁকে 
হ্বেখতে গিয়েছিলাম । এই দীর্ঘ বছরের মধ্যে 
তার জীবদে অনেক পরিব্ন, অনেক উখান-পতন 
এসেছে । টপতৃক বাড়ি জ্োঞ্চাসীকো৷ ত্যাগ 
করেছেন, সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা আজ 
আর নেই, তার পরিবর্তে গ্রগুনিবাসের দোতলায় 
অতি দংকীর্ণ একটি বারান্গীয় বন্ধুবিহীন পরিত্যক্ত 
অবস্থায় একটি আবামকেদারার একা বসে 
আছেন। জোড়াসাকোর দক্ষিণের বারান্দা 
শিল্পা ও শিল্পরসিকদের আনাগোনায় একদিন 
শিল্পীদের তীর্ঘস্থানরূপে পরিণত হয়েছিল, আজ 
এখানে তার কিছুই নেই। জোড়াপাকোয় প্রথমে 
যখন তাকে দেখেছিলাম তখন ত্বার অবস্থা ছিল 
মধ্যগগনে রবির মতো । প্রতিভার দীপ্তিতে তার 
সমস্তই ছিল উজ্জ্রল। কথ। বলায়, হাসিতে, 
কৌতুকে, চিত্র অস্কনে, শিল্পবিষয়ে, লেখায়, 
প্রাণোচ্ছানের আবেগে ত্বার দেহ-যন ভরপুর । 
কিন্ত জীবনের শেষপ্রাস্তে ভক্ত, বন্ধু-বান্ধবববিহীন 
অবস্থায় যখন তাঁকে দেখলাম তখন অস্তগাষী 
কুর্ধের কথ! মনে পড়ে গেল। গ্ভীর চেহারা, 
মাথার সামনের দিকে টাক আর পেছনের হ্ৃম্দর 


অপেক্ষায় আছি 
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কৌকড়ানো কালো চুলের পরিবর্তে অগ্ুছানো 
একরাশ শত কেশ স্ভাকে দেখে মনের কোণে 
কেন থেন একটা বি্যার্দের বে্ছনা অন্ধভব 
করেছিলাম। কিস্তু তারই মধ্যে আবার একটু 
আনন্দ হনে জেগেছিল যখন তিনি লম্ভগঞ্ধা একটি 
কাটুমকুটুষ দেখিয়ে আমাকে বললেন, “দেখতো 
কেমন হয়েছে? বুঝতে পারলাষমঃ শত অবস্থার 
পরিবর্তনের মধ্যেও শিল্পরসন্তির আনঙোর 
থেকে বঞ্চিত হননি । জীবনের শেষপ্রান্তে 
এসে এখনও শিল্পরসহ্ট্রির আনন্দকে সরস 
রাখতে পেক্সেছেন। এই গুণটি দেখেছিলাম 
আরেকজন মহান শিল্পী, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের শেষপ্রান্তে তার রোগশধ্যায় । খুবই বৃদ্ধ, 
অন্স্থ কিন্ত শেষ পর্বস্ত জগতের যা সুন্দর, ঘ৷ 
আনন্দময় তার প্রতি সচেতন থাকার ক্ষমত। রক্ষা 
করতে ববীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন । সাধারণত 
ষাক্ছষকে দেখেছি যখন সে বুদ্ধ হয় তখন তার 
ছুর্বল দেহ-মন জগতের যা সুন্দর যা আনন্দময় 
তার প্রতি বিতৃ্ক। দেখায়। অবনীন্্রনাথের 
চরপছয় স্পর্শ করে প্রণাঙ্গ জানিয়ে তার কাছ থেকে 
বিদ্দা্স নিয়ে সেদিন গুগুনিবাস ত্যাগ করে চলে 
এসেছিলাঞ্, তারপর আর কখনও এই মছান 
গুক্ক শিল্পীকে দ্েখার স্থযোগ হয়নি । 


অপেক্ষায় আছি 
উ্রীসম্তোষকুমার ঘোর 


সংবাদপত্র জঙগতে কশীতমান,_-পন্যাঁসক, গঙ্পকার ও প্রার্ধাম্ধক ।) আনন্দ-পুরম্কার এবং আনলাবাজার 


অর্ধশতান্দীপূর্তি বিশেষ পুরস্কারলাভে ধন্য লেখক । 


প্রব্ধটি বিগত ২৬ জানুআরি ১১৮৪, উদ্বোধন কার্ধালয়ে 


অন্হঙ্ঠত রামকফ্চ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ আতাঁথর ভাষণের অন্দালাখিত রুপ । 


ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে কিছু বল!? 
অসস্তব। শুধু ভাঁবা যাস, তাও অনুভব ধদি থাকে 
তব্ইে। সেই বলাটাকে লেখায় ঢালাই করা 
আরও শক্ত । তবু চেষ্টা করি। করে যাই। 

তাদের কথ! তীরাই বলাবেন ইচ্ছে হলে, 
যেমন বলিয়েছেন নির্বাচিত কত না যোগ্য বরেণ্য 
প্রবক্তাদের দিয়ে। আমাকে দিয়ে বলানো, 
ঠাছ্ের ইচ্ছে না হলে ৰ্লাবেনই না, আমার 
বাচাল গল আপন! থেকেই আটকে ঘাবে। 


১ 


তারা তো আছেনই, পাড়ে ঠাড়িয়ে, হাত 
একটু বাড়িয়ে, আঙ্গাছেরও একটু যাওয়! চাই। 
গর উন্মুখ ঝুঁকে আছেন, আমাদেরও মুখ তুলে 
তাকানো, হাত বাড়িয়ে হাত ধর! চাই। স্বান্ত 
পরিপূর্ণ । তবু ঈষৎ লেহন, ওইটুকু লক্রিয়ত] 
শিশুরও চাই, তবে তো মাতৃদুঙ্জের শ্বাদ। 
অন্তত সেইটুহ্‌ তৎপরতা! আবশ্ক, যেটুকু আছে 
তিথিব্রির । ভিথিরি হয়তো! চেয়েছে একটা 
সিকি, বড়জোর আধুলি। হাত পাতলে। সে 


৬১৮ 


ভাখে, তিনি দিয়েছেন, আন্ত একটা টাকা। 
নে তাবে, অন্ধকার কিনা! তাই যিনি দিলেন, 
তারই ভূল। অদ্ধকার-__তার ? উহ, আমাদের 
মনেই অদ্ধকাঁর। একটুখানি দিলে যে তার 
কাছে অনেকথানি ফিরে মেল, এই শাশ্বত পুরানো 
সত্যটা আমাদের অনেকেবই জান! নেই কিন1। 
অন্তত আমার ছিল না । বছৰ কুড়ি আগেও এই 
লেখক ছিল নিরীশ্বরবাদদী অহং-এ ভরপুর । সহসা 
একট] ব্যক্তিগত সঙ্কট । আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় 
বন্ধ রায়কে বলি, আপনি তো একটা শান্ত 
বিশ্বাসের গ্রশাস্তি পে গেছেন। তাব খানিক 
আমাকে দিন। নইলে জীবনকে ধারণ অর্থহীন । 

তিনি দিলেন বইয়ের পর বই। কিছু পড়া 
ছিল, অনেক আবার ফিরে পড়া হল। ষেন 
আপমুদ্র। সেই অনুভূতি নিয়ে কিছু লিখলামও। 
সাধু-মহারাঁজদের অনর্গল ক্কপা পেলাম । পেতেই 
থাকলাম । 

কত কম দিয়ে সেদিন কত বেশ্রি পেয়েছিলাম 
আজ ভাবলেও লজ্জায় মিটিয়ে যাই। আবার 
গর্বেও ভরে উঠি। 

জ্যোতির্ষের সঙ্গে বারবার বেলুড় আর 
যোগোগ্তানেও গিষেছি। ভরত মহারাজ বুকে 
টেনে মেন। আর ভূতেশানন্দ মহারাজ আমার 
স্বীকারোক্তি শোনেন । ক্যাথলিক কায়দায় নয়, 
জো, মমতায় পধবেক্ষণে । হয়তো পরীক্ষাতেও । 

বেশ খানিকটা বঙ্লেছি বইকি | চেহাবাটাকে 
তো পারি না, বদজেছি আমার মনটাকে । যেমন 
“্ধপং ছেতি জয়ং দেহি যশো। দেহি'--উততাদি 
প্রার্থনা! আর করি না। আগে বলতাম, বড 
করে, ভাল করণে, শাস্তি 7াও। আজকাল 
শত্রীমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলি? 
“তোমার যা ইচ্ছে যায়, তাই করো11_ এই বলে 
ভালমন্দ হখ-ছুঃখ যেশানে। দিনের শেষে বিছানায় 
যাই। চোখ বুজে নিজন্ব একটা মন্্ই বলি। 


উদ্ছোধন 


( ৮৬তম বর্ধ--১ম লংখ্যা 


মন্ত্র কী, সেটা কাউকে বলতে নেই, শুধু এইটুকু 
বলি, সেট! পংস্কৃত নয়। 

আম মোক্তার নামা । তাঁকে। তার 
লটারিতে আমার নামে যদি শাপ্তি শব্দটা ওঠে, 
তবে পাব। নইলে “আমারে করে। তোমার বীপা। 
বলে গলা ভেঙে হাড়িটাচা করলেও একটা 
ধুলোমাথ| তারও বাজবে না। 

আরও বদলেছে। আমার মন। আগে 
ভাবতাম, এত দিলাম তবু ওর! নিতে পারল না 
কেন? আজ ভাবি, কে জানে আমিই হয়তে। 
দিতে পাবিনি। ক্ষমাহীন মনভ্তত্ব তার চেয়ে বড় 
একটা অক্ষমতাকেও তুলে ধরে । আমি, কে 
জানে, হ্য়তে! অবচেতনে দিতেও চাইনি। 
তাতে হতে পাবে! 


এখনও বারবার ফিরে ফিরে সেই আমি। 
সকল অহংকার চোখের জলে ডোবাবার গময় 
এখনও আনেনি । 

আসবে, আসবেই । দরকার তারও কি 
নেই? একটু আছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে যেমন 
পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, তেমনই যিনি পূর্ণ তারও 
পরিপূর্ণতার জন্যে উপচাঁর আয়োজনের প্রয়োজন । 

ব্রষ্ষে নাকি দরকার হয়েছিল । উপনিষদে 
আছে । স্ট্টিতো সেইজন্ই । আলোর পিপাসা 
ছিল সেমেটিক গভ-এরও | তাই না তিনি বললেন, 
1,650 10766 ০০ 1121761 অমধনি আলে! হল। 

আনন্দ, হখ--ভাশীপার বা শরিক সঙ্গী ন! 
থাকলে জমেনা। হুঃখের পিনেও নিমগ্র থাক! 
সম্ভব। তবু কাউকে বললে যেন বুকের বাতান 
হালকা হয়ে যায়। অন্য একজন, অন্তত 
একজনকে, পাওয়া চাই। তাই মহাপুক্রষ 
অবতার ধারা, যুগে যুগে তারা আস্নে। 

আমি যদি বলি গ্ানি ঘোচাতে যতটা, নিজন্ব 
নিঃসঙ্গতাকে মুছে ছিতে ততটাই ? তাঁর! আসেন 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


সপাধদ। কৃষ্ণ যীশ্ু--ক্বে দেখুন । রামের ও ভক্ক 
হনুমান ছাড়! লক্্ণ ভাই ছিল। এবং স্ুগ্রীৰও । 

রামকুফেবও নির্বাচিত কিছু পার্খচর ছিলেন। 
তাদের জন্ত আকুলতাও। দক্ষিণেশ্বরের ছাদে 
“ওরে+তোরা কে কোথায় মাছিস আয'--নাট'কর 
সময় যে ফুবিকে এসেছে । 


ঈশ্বর! মানব না কেন? আমাকে 
অচিস্ত্যবাবু একবার বলেন, "ই যে বিশ্বজোড়া 
অহরহ ধাবমান এত গ্রহ গ্রহাণুপুঙ, এত প্রাণ, 
তাদের পিছনে নিষ্বামক কোনও কিছু কি নেই? 
এই বিজ্ঞানের যুগেও ছুটে! গাড়ির কলিশন 
আমর! ঠেকাতে পারি না। অধচ অগণ্য ক্গোতিং- 
পু৪& একই সঙ্গে স্থিত মার ধাবিত যে মহাজগৎ, 
সেখানে কই স্থতি তো একটিব সঙ্গে অন্যটির ঈষৎ 
সংঘের কথাও বলেনা? সংঘর্ষ হয়ে থাকতে 
পাবে দু আতীতে,কোন কোন বিজ্ঞানী একথা 
বলেন বটে। প্রমাণ নয়, সে শুধু অন্্যান। 
তাহলে একট দিয়ম আছে নিশ্চয়ই । ঈশ্বর শবে। 
যাদের ব্রাগ তাছ্ধের যর্দি ব্পি ওই লিয়মই 
ঈশ্বর | শীশ্বর না বলে তাঁকে “নিয়ম বগলেও 
ক্ষতিবৃদ্ধি মেই। বেশ, অত্যাধুনিক যুক্তিবাদীর! 
ঈশ্বর না বলে ন। হয় বলুশ শুধু “দিক্ধ । নামে 
তার কিছু আলে যাক ন।। 

এই ঘে এসেছি, এই যে আছি পবই নিয়তি 
ধা নিয়ম। তবে কিসের বড়াই? কেও কেউ 
বলতে পারেন, বলে ধাকেনও বটে যে, এত কোটি 
কোটি গ্রহ-গ্রহথাগুর মধ্যে একমান্জধ এই লৌবর- 
জগতের পৃর্দিবীতেই কেন তার আন্গতব। উত্তরে 
বলতে চাই লথগ্র ব্রদ্থাণ্ডের খবর রাখি না। 
এই সৌবমগ্ডল ছায়াপথের শুধু একটা অংশ। 
এক মালিকের বহুতল ব্ছমছল। বাড়ি। তবু তিনি 
বিশেষ করে বাছাই কবে নেন একটিমান্র ঘরকে । 
সেখানেই তার খোলাথুলি শ্বন্তি। খ্বান্ছন্দ্য আনন্দ । 


অপেক্ষায় আছি 


৬১৯ 


যদি বলি আষ্টার কাছে প্রিক্ন এই পৃথিবীটাও তাই! 
আবার মানুষের কথা । এত জীবন্ত কীটাণুকীট 
তবু বিচারবুদ্ধি ন্যাকস-অন্তায় বোধ, প্রজা! ইত্যাদি 
আর তো আমাদের জ্ঞাতসাবে অন্ত কোনও 
প্রজাতির নেই। যা দেবী সর্ষভূতেদু সব ঠিক। 
তিনিই সব হয়েছেন জানি, তবু বেছে নিয়েছেন 
আমাদের । এই মাস্ষকে। তিনি নৈকটোর 
তাগির্দে নিজে এসে কাছের হয়েছেন, ম্রাঙ্থুষ কি 
কাছের তাকেও চিনবে না? 

তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপারে নৌকার পাল ছি'ড়লে 
যদি মাঝি লাগে, গ্লানিতে ঘখন চারদিক ভর তখন 
একজনকে চাই । তাকে প্রার্থনা, স্কাকেই কামনা । 
এই ছিনতাই পাহাঙ্গানিব যুগে শ্রেফ সামাজিক 
কারণে যখন শৃন্ততা, তখন যদি যুক্তিবাদী মানুষরাই 
“নেতা কই, নেতা নেই কেন, নেতা কবে এইসৰ 
ভাবে, তবে অধর্মের মহাঙ্গারীর দুর্যোগে একজন 
অবতারের কল্পনাও কি বন্ধ বিশ্বাস? কুপংস্কার? 
এই ছুর্দশাগ্রস্ত ম্গযুসমাঞজে তে। নিশ্চই নয় | 

একজনকে নিতাস্তই চাই । ওই খেইটা ধরেই 

অবিশ্বাসীদের বলি, ঈশ্বর ঘি নাও থাকেন, তবু 
আমাদের গরজে, সুস্থ স্বাস্থ্যবান অস্তিত্বের স্বার্থে, 
তার উপস্থিতি জরুরি । একাস্তই। 


এবার জরা ব্যাধি | ধারা মহামানব, অতিমানব, 
অবতাঁর বলে অতিহিত তাঁদের অনেকেরই জন্মে 
কিন্তু একট। সাধারশত্ব পাই। যেমন কৃষ্খ। 
কষেের জন্ম কারাগারে, লালন গোপালয়ে । যেমন 
যীপ্তরে জন্ম জাব ভতি আন্তাবলে। ব্যতিক্রম 
একটি কি ছুটি । যেষন গৌতষবুদ্ধ । কিন্ত সাধারণ 
নিয়মেরই অন্ততূক্ষি রামকফ। সামান্ত ঘরে জন, 
সামান্ত হ্বান্থষের মতোই শোক সম্ভাপ, দারিক্্য-_- 
সমস্তই | 
জন্মে আর জীবনে যেমন, প্রয়াণেও এদের 
প্রায় দবাই তাই। ভিপ্রোক্যাটিক ইয়্যুনিটি বলে 


ই 


একট! কথা আছে। এরা কিন্ত কোনও ডভিভাইন 
ইয়ুইনিটি মেননি। কেউ ইহলোক থেকে চলে 
গেছেন ক্রুশে, কেউ ব্যাধের তীরে, কেউ বা গল- 
রোগে । অর্থাৎ প্রবেশ যেমন, প্রস্থানও তেমনই । 
যহ্বপায়। নতুবা আমরাই তে! ব্লতাম যে গুরা 
রেশমী-বিলাসী, স্বার্থপর । গজদস্তমিনার-নিবাসী | 
বলতাম গুর1 আমাদের নম। তাই, কী জন্মে কী 
তিরোধানে, এরা গ্রেথিয়ে দিয়ে যান যে, তীার। 
আমাদের । 

সাধারণ মাছষ হয়ে বাচার যে অভিজ্ঞতা সেইটুকু 
উপভোগ নয়, ভোগ করে যান। উদ্দেশ্ত সাধারণ 
হয়ে সর্বসাধারণের উদ্ধার | 


সব সয়ে, টচওম্াদেবের মতো তৃণাদপি স্ুুনীচ 
হয়েও, বামকুষ্ণ 'মাবতেল? । ঈশাবউড বলেছিলেন 
'ফেনোমেনন্‌' | আসলে আমাদের শব--কী' স্বদেশী 
কী বিদেশী যেকোনটাতেই তাকে ধরে না। তরঙ্গের 
বর্ণনাই ভাবা যাক না । শাস্ত্রে কথন তাকে 
বলেছে অনুষ্ঠগ্রমাণ, কখন বা গ্গ্রোধেক ন্যায় 
বিশীলকায় | বেড় মেলে না । রামরুষ্$ও তাই। 
ব্রদ্ষেন এই সনাক্তকরণে স্তস্ভিত হয়ে যাই। 
কিন্তু কিংবদস্তী, লোকশ্রুতি ধার সম্ঘল, সেই মূলত 
গ্রাীণ পূজারী ত্রাঙ্ষণ অনায়াসে হৈতাদৈত 
সাকার মিরাকারের মীমাংসা করে দেন । গধাধে? 
আমি তার চেয়ে বেশি মূল্য দিই তীর সারলাকে। 
ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? রামকষ্ঃ 
বললেন, ধর জল । কোনট] ছোঁয়] যায়, কোনটার 
হাওয়ার আকার । দেখা যায় না, সব সময় টের 
পাওয়াও যায় না, কিন্তু বন্ধ হলে দমবন্ধ । 
আবার বলি, মারভেল” 'মারতেল'! সেই 
উনিশ শতক ঘথন ফাঁস ইংরেজী সংস্কৃত জান। 
রামমোহন ক্রিশ্চিয়ানিটি দিয়ে থই পাচ্ছেন না, 
কৌত, বেনথাম, মিল-এর ইকুইটারিয়ানিআম দিয়ে 
বঙ্ছষ যেকালে হিমপিমৎ আর টিকিতে সর্ব 


উদ্বোধন 
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ইলেকট্রিপিটি ধরনের মতবার্দী শশধর তর্কচুড়ামশি 
বা শ্রীরফগুসন্গ সেন প্রমুখ যখন নব্য প্রজন্মের 
নিকট বিশ্বাশ্তভাবে গৃহীত হচ্ছেন না, তখন 
দক্ষিণেশ্বরের এক ঈশ্বরোক্মাদ গ্রাহ্য সাকার 
নিবাকারকে জলের উপমায় সব জলৰ্ৎ সরল- 
তরল করে দেন। 

শ্ীরামকুষের আগমনে ব্রাক্গ-হিন্দু বিরোধ বর 
তেমন তিক্ত ছিল ন।। রইলই না বল যায়। মেঘে 
মেঘে আগার বয়সও তে। ঢের ছল, আমি ত্রাক্ষ- 
হিন্দু ছন্দের চিহ্নমান্ত্র প্রত্যক্ষ করিনি। ত্রাক্ষ 
রবীন্দ্রনাথ কি করেছিলেন? করলে 'মালঞ” 
উপস্থাসে নীরজার যুখে কি শুনতে পেতাম, যখন 
চোখের জলে বুক ভেসে যায় ওই পরমহংসদেবের 
ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি । একটু পরে : “ওগো! 
সন্গ্যাসী আমাকে বাচাও না 1১ দেই ছবির দিকে 
তাকিস্তে শীর্ণ ছুঃখিলীর একটি আর্তস্বর বনে ওঠেঃ 
“বল দাও ঠাকুর, মুক্তি দাও? | 

আদি ব্রাঙ্গস্মাজের একদা-সচিব রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে নীরজার ঘরে রামমোহনের ছবি প্রলস্বিত 
করাই ছিল হ্বাভাবিক। অথব। তিনি বুদ্ধ ব 
চৈতন্তের চিঞ্জও তো! আনতে পারতেন, আনেন- 
নি। আনলেন একটি উদাস বিহ্বল মাস্ষকে | 
সেই মানুষ নীরজার চোখে দৈব হুল। 

তবে কি যে-ববীন্্রনাথ দেবেজ্মাথের পুত্র, 
আর যে-ববীজনাথ শ্বয়মেব, তীর বস্কত ভিন্ন ছুটি 
ব্যক্তি? বামকষ্ণ শতবা ধিকীতে স্তার কবিতাটিও 
মনে পড়ে। সেখানে তিনি দেশবিছেশের সকলের 
সঙ্গে তার প্রণামটিও টেনে এনেছিলেন । হয়তো 
সিম্টান নিবেদিত কোনও কালে সেতুবদ্ধের 
কাজটুকু করে থাকবেন। রবীন্দ্ান্থুরাগী বলে 
আমার য্খকিঞ্চিৎ খ্যাতি বা অথ্যাতি। তবু 
এই কথাটাও রেকর্ডে নথিভুক্ত করতে চাই ষে, 
ইংরেজীর জদ্ধ্বনি তোল! উনিশ শতকে প্বাধ- 
কষ্কের তুল্য আর একজনও আবির্ভূত হননি । আর 


আর্বিন, ১৩৯১ ] 


একজন দীক্ষিত আচার্ধ প্রবোধচন্ত্র সেনগ 
আমাকে নিরালায় এই কথ! বলেছেন । 


ঠাকুর সব-ভোল! হলে হবে কী! কাজ ভাগ 
করে দিতে তোলেননি। নিজে বললেন,_ক্মার 
হা বল] হল না, তাই বলার জন্ঠ তৈরি করে রেখে 
গেলেন স্বামীজীকে এবং ঘরছাড়া আর কিছু 
ঈশ্বর-পাগল অস্থগামীকে । 

এবাও প্রেরিত। এরাও পুরুষ । বিশেষত 
স্বামীনী। টব অলৌকিক প্রেরণ! ছাড়া এ 
বাগ্সিতা, এ সাংগঠনিক মেধা ও পরিব্রজ্যার অক্লান্ত 
প্বিশ্রম সম্ভব হত ন|। 

কাউকে কাউকে তিনি আবার গৃহে দংদারেও 
রাখলেন। লেখার জন্ত শ্রমকে। বিদেশ বাক্যে 
আছে 1059 10111 যার কাছাকাছি ভারতীয় 
অন্থবার্দ 'স উবাচ'। সংসারের একটি স্তরে 
গিরিশচন্দ্রকেও রেখে দিলেন লোকশিক্ষার জন্তে । 
নিরক্ষরপ্রা় আর গলরোগে আক্রান্ত হলেই বা 
কী? তার অপাধিব জান টনটনে। এই জ্ঞান 
'সল্তবামি যুগে যুগে” কথাটিকেই ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

শীত্রমাকেও তো তিনি রেখে গেলেন 
আমাদেরই জন্ত। তাকে দিলেন আমাদের মতো 
অগণিত সম্ভান। জগৎ-সংসারের মা_-সবার 
মা। তার সংসারে থাকাও কথা নয় তবুও তো 
আমাদেরই দার দায়িত্বের সবটাই তাঁকে বহন 
করতে হস্ত । মিলটন শেক্সরপিয়র সম্বন্ধে যা বলেন, 
তারই প্রতিধ্বনি কৰে আমিও মীকে বলি, 019 
৪01৫০ ০107 0709811010, (1)00 21. 1795.১ তকে 
কোনও বর্ণনায় ধরা যায় না। 

জঙ্গরামবাটীতে ভাইদের সংসারের দায়ের 
অংশও কিমা বহন করেননি? উন্মাদ ভ্রাতৃবধূ। 
ষেন তিনি নিজে বন্ধ হলেন পেহমায়ায়_.রাধি। 

সেখান থেকেও তাঁকে মন ওঠাতে হুল, কারণ 
ভার কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। একবার এলে 


অপেক্ষায় আছি 
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যেতেও হয়। আসার চেয়ে যাওয়াটাই বেদনার । 

কিন্ত তীর গ্রহণ ? ঠাকুর যা বলেছেন তাই 
মেনে নিষ্বেছেন। এই স্বীকৃতি, এই অগ্রশ্থ 
অর্গীকারের তৃলন| হয় না । সেখানে দেহ গৌণ, 
ক্ষীণ। নইলে দক্ষিণেশ্বরের নহব্তখানার ওই 
ছোট্ট ঘবরটাতে তিনি নিজেকে কুলোতেন কী 
করে? আনলে সব কিছু ছাপিয়ে যেতেন কি 
না! তাই কত ফুট বাই কত ফুট এই হিসেবে 
তাঁকে ধর) যায় না। কিছুতেই কি ধর! যায? 
ঠাকুর তবু সাক্ষর | প্রায় নিরক্ষর) মা কোথাক়্ 
পেয়েছিলেন, 'নাহং, তু'হ তৃছ'--এই অশ্রুত ধ্বনি ? 

ঠাকুরকে একজন অনেক টাকা দিতে চাইলেন ॥ 
তিনি তে টাকা ছুঁতে পারেন না৷; মাকে বললেন, 
তুমি নেবে? আদেশ নয়, অন্বোধ, উপরোধ 
কিছু নয়, শুধু জিজ্ঞাস । ওই চিহ্‌ই মার মুখ দিয়ে 
বলিয়ে দিল, “আমি নিলেও তো তোমার সেবাতেই 
লাগবে? নেব নাঁ। শেষ কাট! জিজ্ঞাসা নয়। 
সোজা কথা। যেন আকাশের নীলের মতো 
নির্মল আচ্ছাদন । 

আর গুার্ষ? কিংবা করুণা ? মাঝে মাঝে 
তাও যেন ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যায়। ঠাকুর যদি 
বিনোরদিনীকে আশীর্বাদ কবে থাকেন, মা তবে 
দিয়েছেন তারও বেশি । পতিতার জন্ত ওকালতি -_ 
সম্তান-গ্সেহ ছাড়া এট। জার কিছু ন।। 

মার মুখেও শুনতে পাই পবমাশ্চর্য দার্শনিক 
বাণী। অথচ শিক্ষার ঘা প্রচজেত সংজ্ঞা সেই 
নিরিখে মা €তা প্রাক নিরক্ষরা। অক্ষরে কী কাজ। 
ঠাকুর যতদিন স্থুল দেছে ছিলেন, মাকে প্রায় কেউ 
চাক্ষুষ দেখেনি । ঠাকুরের ম্যলীলার অস্তিমপর্বে, 
মাঝে মাঝে তীর দেখ। মেলে । আর ঠাকুরের 
দেহাস্তের পর? একদিকে যেঙন স্বামীজী, অন্য- 
ছিকে তেষনই শ্রশীমা সারদা। অন্ুস্থ তিনি, 
ক্লান্ত তিনি, তার লঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে 
শরৎ মহারাজ বাধা দিয়েছেন। আর সেই খবর 
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গার শরৎ 
অহারাজ? তিনি বললেন, “ম! বলেছেন ? তাহলে 
তো আর কথাই নেই! 


এই মা ষায়াবতী অছৈত আশ্রমে ঠীকুবঘবের 
ব্যাপারে ম্বামীজীর আপত্তি শুনে বলেছিলেন, 
নরেন ঠিকই বলেছে। তিনি তে| অঞ্থৈত। 
আবার সেই ম| যখন বেলুড়ে ছুর্গোৎ্সবে উৎ্দাহী 
হন তখন শ্বামী্পী বলেন, “মা! বলেছেন? তবে 
তো আর কথাই নেই!' অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি 
স্প্রীম কোর্ট, তিষেন স্বপ্রীমণ । 


কিন্তু সর্বোপরি তিনি মা । খুঁকির গরমে কষ্ট 
হবে, তাই হাতপাঁখা বুনছেন ! তখনকার বাগ- 
বাঞ্জারে। খুকি কে?- নিবেদিতা । আজ খুব 
চমকপ্রদ নাও লাগতে পারে»_কিস্ত সেদিন? 
শ্বেতাঙ্গিনী। বিদেশিনী 1 হলেনই বা! । তবুতো মেম। 
যখন অহিন্দুব ছায়া মাড়ানো পাপ, তখন 
কলকাতার গলির গলিত ঘামে খুকির কষ্ট হবে 
ভাবছেন মা! তগন কোথায় সংস্কার; কোথায় 
গ্রামীণতা, কেবলই স্রেহ, কেবলই মা। 

তার সংঙ্কার ছিল বা ন! ছিল, আমার 
ভাববার দরকার মেই। তিনি যে সকলের মা! 
আসি প্রসঙ্গত একটা ব্যক্তিগত কথ। বলে রাখতে 
চাই । আমা হেন অধমের উপরে তাঁর নিশ্চিত 
আঅশাথিপাত আছে। নতুবা যেতাবে চলি, কবে 
আমি টুরো টুকণো হয়ে যেতাম । এ যেন 
একারপোর্টের চক্ষুক্সান আলে । যাঁর অপলক 
নজর । নতুবা উদ্ভনচণ্তী বিমান যেমন, আমিও 
তেমনই কবে ভেঙ্চুরে খানথান হতাম । হইনি যে 
তার কারণ সেই দৃষ্টিপাত। আর কার? মায়ের । 


৪001) 19 (10 10117500]1 01 009৫. 


নিবেদিতার কথা যখন উঠলই তখন বলি, অনেক 
ভারতীয়র চেয়ে তিনি ঢের বেশি তারতীর। 
সম্ভবত পরিজ্ঞাত সকলের চেয়ে । প্লেগে সেবা, 
ধর্ম, শশিক্ষ! এদনতো৷ আছেই । জগদীশচজ্জের বিজ্ঞান 
লাধনাতেও, আবার ভারতীয় শিল্পের পুঅরুজ্জী বনে- 
ও ওই বিদেশিনী-ছ্বদেশিনী । মনে পড়ে অপস্ত। 
ইত্যাদি! সে-ইভিবৃত্ত উৎ্কীর্ণ আছে ওই সব 


উদ্বোধন 
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হিতে” । গেশোদ্কারব্রতীদের উৎসাহ দেওয়া, 
সর্বত্রই নিবেদ্তপ্রাণা তিশি। অথচ নিজেকে তিনি 
বণে বর্ণে বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা অব বামকফ। 
আও বিবেকানন্দ বলে। 


শ্বামীজী যদি “সাইক্লোনিক* তাহলে নিবেদিতা 
অলোর দ্ি্ধধার1। অথচ অপ্রতিরোধ্য উদ্দাম । 
ক্মাবার একই সঙ্গে নমও। শ্রী্গীদ্মাকে একদিন 
ধ্যানমঞ়া দেখে তিনি ধ্যানে বসলেন । বসলেন 
_তবে পরে জানাচ্ছেন, আঙ্ি কী বোকা, মা! ! 
তোমার ধ্যানেই তো জামার ধ্যান দিলে যেতে 
পারতো, আমি আলাদা আসনে ভাবে নিমগ্ন হতে 
চাইলাম কেন? কীম্পর্ধা, দেখ ম| ! 


ফুল ঢের হুল, আবার ফল। পুম্পাঞ্জলির পরে 
ফল ফলাবার পালা । ঠাকুর আর মা, আর 
ত্বামীলীর নাম নিয়ে বিশাল আশ্রম, আয়তন, 
সেনা শিক্ষার মিশন আজও দিথিদিকে। আরও 
প্রসার চাই। তাদের পুণ্যন্থতিবাহী সংস্থার 
মন্দিঃগুলো বনম্পাত হয়ে ছেয়ে ফেলুক আমাদের 
প্রাত)হুকতার সমস্ত প্রান্ত । তবে যদি প্রকৃত 
বীচান ঠিক ঠিকানা পাই। আজ চারদিকে 
অট্টরোল, হট্টগোল, বিষাক্ত নিঃশ্বাপ-_'জীবনের 
ন্যুনতম শর্তগুলৌও যেন কদ্ধক্। তাই আজই 
“আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন ঠাকুরের, মায়ের, 
স্বামীগীর । যুদ্ধ ভয়ে আত, মারণান্্র নির্মাণে 
ক্ষিপ্ত, উন্মত্ব এই বিশ্ব। আর্ত, প্রীর্থনী-- 
আমাদের এই কষ্ট, ক্ুম্গ ঘরে তোমর] আবার 
এসে! । সাধনায়, যোগে, আমাদের সব সখেনছঃখে, 
ত্যাগে-বিয়োগে । এসো ইথরে-ব্খবরে মানবিক 
ধর্মের প্রচারে আর মানুষ যাতে “মাছব* থাকে, 
আবার ম্বান্ুদ “মায় হয় সেই কর্মজ্রতে ।? 
তাই বলেছি শুধু স্বরভিত অঞ্জলির ফুল নয় এবার 
চাই ফল। আরও ফল। 

রামরষেের কথা ম্মরণে এলেই আমরা যেন শুধু 
তাঁর ভাবলমাধির কথাই না তাবি। রাষ আর 
কষ্চের যুগ বিগ্রহ তিনি । প্রয়োজনে দৃগ্ী, আবার 
করুণায় উন্মদ পাথার ! 

অপেক্ষায় আছি। কবি বলেছেন, 'বসে 
আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী! আইপি 
বলি--বসে আছি হে, কবে বুঝিব তোমার বাণী। 
শুধু শুনব না, বুববও 1 আমান ছুবাশ। এইটুকু 


পুরাকীতি মহলে তত নয়, হতটা “ফুটফলল অব. মাত্্র। শুধু এই। 


পথ ও পথিক 


শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


আনন্দ-পৃরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গঞ্পকার, উপন]াসিক ও প্রাবন্ধিক । 
আনন্দবাঙ্জার পান্রকার সহ-সম্পাদক । 


জীবনে একটা কিছু ধ€তে না পারলে বড় 
ফাকা, নির্জন, নিঃসঙ্গ । এখন প্রশ্ব হল, কী 
ধরা? কাকে ধরা? শেখতের “বোরিং স্টোরি 
লেই নায়ককে মনে পড়ছে । মেডিসিনের বিখ্যাত 
অধ্যাপক । যৌবনে যখন ক্লাস নিতেন তখন 
ছাত্ররা উদগ্রীব হয়ে অধ্যাপকের প্রতিটি কথা 
শুনত। ক্লাসে পিন পড়ার শব শোনা যেত। 
বক্তৃতার এমনই আকর্ষণ। অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী। 
একক্ান্্ সুন্দরী কন্যা । যশ, খ্যাতি, অর্থ, বিত্ত। 
অভাব মেই কোনও কিছুর । ধীরে ধীরে বয়েস 
বাড়ল। সংপার সরে গেল দূরে । অধ্যাপনায় 
জড়তা এল । ছাত্রদের ওপর আর সেই আকর্ষণী 
ক্ষমতা নেই । অধ্যাপকের জীবন্রে শেষ হাহাবার, 
“আমি কী নিষ্ষে বীচব। কী ধরে বাচব! ধরার 
মতো একটা মজবুত বিশ্বাস তৈরি ককতে 
পারিনি ।, 

ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই । ধর্মকর্ম! সাবেকী 
ব্যাপার | নিউক্লিয়ার যুগে অচল । ঠিক আছে, 
ধাসিক হবারও প্রয়োজন নেই। যাহা চায় 
প্রাণ, তাই না হুয় কর! গেল। তারপর ! সকলেই 
আমব চলছি । চলার অভ্যাসেই চল1 | আমাদের 
কৃতকর্মের ফলল তুলতে তুলতে সময়ও আসছে 
পিছু পিছু । গড়ে উঠছে ইতিচাস। শতার্বীর 
অধায়ে পরব জমা পড়ছে । গৌরব, অগৌরব 
সবই তোল! থাকছে উত্তরুকালের জন্যে । 
আমাদের হয়তো! কোনও গ্রঙ্গ নেই! গ্রক্নোজশ 
নেই জানার--ঘাচ্ছি কোথাক্স ? একবাবুও ভাবব 
না, 4৬0৩ 00110%79 0900915 অথবা আ1)101) 
25 10099) $0700110%/ ৮511] 95 5516149% ; 
কিন্তু মানব-ধারাযর় যার! আমাছের পেছনে 


আসছে তারা যখন দেখবে অন্কপরণের ফল হল, 
ওয়াইলডারনেসে মুভি, তখন মৃত্যুর পরেও 
চিত্রপটের গলাধু, ফুলের বদলে জুতোর মালা 
ঝুলবে। অদ্ধেনৈব নীয়মানা: বথাদ্ধাঃ | 


ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাক, বেঁচে থাকায় মনে 
হম» সকলেরই বিশ্বান আছে । তা না হলে মরতে 
আমরা এত ভয় পাই কেন? বীচতে হলে 
&থমেই প্রয়োজন পরিবারের, প্রয়োজন সমাজের, 
প্রয়োজন সামাজিক শৃঙ্খলার । এ সবই হল 
জীবনের বাইরের ব্যাপার । এইবার পেট যেষন 
আহার চায়, দ্রেহ যেমন পুতি চার, জিত ফেছন 
স্বাদ চায়। চোথ যেমন সুন্দর দৃশ্ট দেখতে চায়, 
কান যেমন সুর খোজে, দেহ যেমন সখ খোজে, 
মন তেমনি জানতে চায় । মনও আহার খোজে। 
শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই । (ভাগের জগ্গে চাই 
বিজ্ঞান। প্রকৃতির ওপর প্রতুত্বের বাসনা । এই 
স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলেই পত্যতার জন্ম । 
ঈশ্বর মন্দিরে নেই। তিনি আছেন আমাদের 
মনে। তাই হুন্দরের প্রতি আঙাদে; এত 
আকধ৭! ন্বত-উৎলারিত বাঃ উক্তি। 

সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, স্ংস্কার সবই 
মান্থষের তরি । কিছু বাচার প্রয়োজনে, কিছু 
অন্তরের তাগিদে । ঠাকুর শ্রীরাম বলতেন, 
কাঁজলের ঘরে এলে গায়ে একটু কালি লাগবেই । 
পৃথিবীতে এলে, মে যখন যে সময়েই আসি না 
কেন, বেঁচে থাকার একটা অভিজ্ঞতা হবেই। 
আর মেই আতিজ্ঞতা একট! জীবনদর্শন তৈরি 
করবে। কিছু একান্ত ব্যক্তিগত, পঞ্জিবেশ-নির্ভর, 
কিছু ইউনিভারলাল | যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার 
আপামর অভিজ্ঞতা উদ্ভৃত। যেমন আদি মানব, 


২৪ 


হাজার হাজার বছর আগে, সেই মান আলোর 
পর্থিবীতে বসে লিখলেন, যা লিখলেন তার 
ইংরেজী £ 
910 8170 ০211]. 2106 ৩5611951108, 
14191) 10115 ৫76 
014 259 15 ৪, 07002 01611 
(0109706 8100 0161 
হাজার হাজার বছর পরে এই একই কথা, 
অন্ত ভাষায়, অন্যভাবে লিখলেন কবীর, চলতি 
চাকৃকি--আকাশ আর মাটি, এই জাতার 
মাঝখানে নিয়ত পেষাই হচ্ছে মানবন্ধপী শ্যদানা। 
আর এই পেষাইয়ের ফলেই নির্গত হচ্ছে জীবন- 
রস | যেতে হবে--এর চেয়ে বড় সত্য আব কিছু 
নেই। যত দার্শনিকতা সবই এই “যেতে হবে?র 
চিন্ত! থেকে । আদি মানব লিখলেন £ 
6 09001 01 06290], 
ঢু 01906019 1116 ০৫01 01 ৫9911) 
ঢা) (09 0010 0110 0০৫১, 
আসামাত্রই মায়ার জালে জড়িয়ে পড়া। 
জীবনের প্রেমে আচ্ছন্ন হওয়া। জীবন যেমনই 
হোক, তাকে তালবেদে নাকানি চোবানি থাওয়)। 
রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যু ছায়! ফেলে 
জীবনের মধ্য পর্বে । প্রথম দিকে নেশা । প্রথম 
দিকে ঘোর । মৃত্যুই মাছকে দার্শনিক করে 
তোলে । জীবনের অসংলগ্নতা, স্বার্থপরতা, নীচত। 
ধুয়ে বের করে দেয় । জোহার সেই কারণে 
বলছেন, ধাসিক কে? ৬/10০ ৪16 1109 01905 ? 
01)956 ৬110 007751061 9801) ৫9 
85 (1917 195 010 68111). 
জীবনের প্রতিটি দিনকে ভাব আজই আমার 
শেষ দিন। কাল আম্বি থাকতেও পাবি নাও 
পারি। আধুনিক যাঞ্জষ ঈশ্ববের নাষে, ধর্মের 
নাষ্ে বড় বিব্রত বোধ করেন। বিজ্ঞানী তীরা। 
ধর্ম না কী কুসংস্কার। বেশ তাই হোক। 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ সম লংখা। 


পরমেশ্বরকে না মানি, মৃত্যুকে তো মানতেই হয়। 
অহ্রুছ চারপাশে ঘটছে । এই ছিল এই মেই। 
এত বড় সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। 
অব্রপ্যচারী মান্য, বিজ্ঞান যাদের জীবনে আলে৷ 
ফেলেনি, তার! মৃত্যুকে বললে, 005 016 
[২1৩1 191) 109201) 1 বললে, 
1 091170 02 
৬/1)610 009 07521 [২1561 7192 
[62010 5175210 01, 
কতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, হরণ বে, 
তু" মম শ্ামপমান। মিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন 
একটি মাওরি কবিতায় কবি লিখছেন, 
[105 045 ০1115 811065 55/1719 7851 
/৯100 17715165 2]] 010 0106 61621 
500%106 (0977, 
শীষ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন । অর্জুন 
অবাক হয়ে দেখছেন £ 
যথা নদীনাং বহবোহমুবেগাঃ 
সমুত্রমেবা ভিযুখ। প্রবস্তি | 
তথা তবামী নরলোকবীরা 
বিশস্তি ব্তাপ্যভিবিজ্বলস্তি ॥ 
কবি নবীনচন্দ্রের অনুবাদ : 
যথ। নদীর্দের বনু অনুবেগ 
সিদ্ধু-অতিমুখী, প্রবেশে সাগরে, 
তথা এই নরলোক বীরগণ 
পশিছে ছলস্ত বদন নিকরে ॥ 
পতঙ্গের মতে! জীবন স্বত্যুর আগুনে ঝাপ দিচ্ছে । 
যথ। প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গ 
বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ | 
তখৈব নাশায় বিশস্কি লোকা 
স্ভবাপি বক্ততাণি সমৃদ্ধবেগাঃ | 


যে্তি প্রন্থীণ্ত আনলে পতঙ্ন 
পশে ভ্রতবেগে মবিবার তরে, 
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পশিছে নাশার্থ তথ প্রাশিগণ 
ভ্রতবেগে তব ব্দন-বিববে ॥ 
সভ্যতার উন্মেষকালের কবি লিখলেন £ 
*/2051 095৪ 1701 151056 (0 15501$6 
61) &, 18159 0155051 01 9210 
জীবনের দান! যত বড়ই হোক মৃত্যু-সাগরে 
লীন তাকে হতেই হবে। আর এই মৃত্যুই ছল 
হান্ুষের শুত কর্মপ্রেরণা। 1800 ৫85 009 
185 025. যার আর পর নেই। যা করার 
আজই পারো । নব গোছগাছ কর। ভেতর 
সাফা করে ফেল । অহং ছেটে ফেল । 117-801307 
থেকে ৪০0০7-এ এস | অর্জুনের মতো গাণ্তীব 
তুলে নাও হাতে, 
আমি বুদ্ধ কাল লোক-সংহারক, 
লোক নংহাগেতে প্রবুত্ত এখন । 
কালোহম্মি লো কক্ষয়কৎ গ্রবৃদ্ধো 
লোকান্‌ সমাহতু মিহ প্রবৃত্ত; । 


অতএব উঠ! লত তুমি যশ! 


তক্্াত্বমুত্তিষ্ঠ যশে! লভম্ব 
তোগী, যোগী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ত্যাগী, 
আত্মনাৎকারী সকলেই ছুটছেন মৃত্যুর খোচায়। 
ওরে ছাদট! ঢালাই করে ফেল, মেয়ের বিদ্বের 
ব্যবস্থী কর, মামলাব দিনট! ফেলুন । সেরে ফেল, 
মেরে কেল। 
0 দে105 (1018 4৪ 
[10010 610৩ 19০ 8910 
71715 ৫8 91111 11010 00106 88811 
[9010 13711000619 010 2 01061555 £620. 
ঘে দিন গেল, সে দিন আর ফিরৰে ন!। 
সময়ের ইঞ্চি, ফুট, রতু বিশেষ । দিন যায় আর 
আনে না। প্রতিটি সিনিট এক একটি মূল্যৰান তত্ব 
এসবই তো! মানুষের ভাবনা । স্বান্থফেরই 
লেখনী-শিঃস্ফত ভাব, ভাবনারাজি। কে তাবছে? 
১৭ 


পথ ও পর্থিক 
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তাবাচ্ছেই বা কে? ধ্বংলের শক্তি তে! কম নয়, 
তাহলে গড়ে উঠছে কী করে! ছুটি বিশ্বযুদ্ধের 
পর পৃথিবী নতম হল কার হাতে ? 

ঠাকুর বামকৃফের সেই সুন্দর গল্প--দাধু 
গিয়েছিলেন ভিক্ষা চাইতে । জমিদারের পেয়াদা 
পিটিয়ে অজ্ঞান করে পথে ফেলে দিলে। খবর 
পেয়ে অন্তান্য সাধুর! ছুটে এলেন। হুখে জলটল 
দেবার পর চেতন! এল। তখন লাধুরা জিজ্ঞেস 
করলেন, কে তোষায় মেক্সেছে ! প্রন্থত লঙ্ক্যাদীর 
উত্তর--ধিনি এখন আমাকে জল দিচ্ছেন, লেবা 
করছেন, তিনিই আমাকে একটু আগে প্রহার 
করেছেন। 

সেই ইজরাক্সেলী লক্্যাসীর অদ্ভূত অভিজ্ঞতা 
লবণ আসছে । পর্টনের পথে সেই রব্বি দেখলেন, 
এক বুদ্ধ পথের পাশে একটি ক্যারব গাছের চার! 
রোপণ করছেন। লন্গ্যাপী প্রশ্ন করলেন, কত 
বছর পরে ফল দেবে ? 

বৃদ্ধ বললেন, “সত্তর বছর পরে ।” 

“সত্তর বছর ? এত মেহনত করে গাছ পু'তছেন, 
ফল খাবার জন্তে পত্বর বছর বাচবেন আপনি ? 
বৃদ্ধ বললেন, পৃথিবীতে আমি হখন গ্রবেশ করলুষ, 
কই পৃথিবীকে আমি শৃন্ভ দেখিনি তো। আমার 
পিতা আমার জন্তে সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়ে- 
ছিলেন। ফুল, ফল, বৃক্ষ । আঙিও তাই করে 
রেখে যাচ্ছি। যার আসছে আমার পেছনে 
তারা এর ফল তোগ করবে । 

ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজন নেই । ধর্ম বাতিল। 
নীতি-স্থাও, দাও আর ফুতি কর। কিন্ত 
কোথার? এই পৃথিবীতেই নিশ্চয়। তাহলে 
বাসোপযোগী পৃথিবীর প্রয়োজন আছে। তাহলে 
অথর্ববেের খধি কী খারাপ বলেছিলেন! অন্তায় 
কী বলেছিলেন? 
পৃথিবী শান্তিবস্তরিক্ষং শান্তির্দ্যে: শান্তিরাপঃ শাস্তি- 
রোবধয়ঃ শাস্তিরনম্পতয়: শাস্ভিবিশ্বে মে দেবাঃ শাস্তি; 
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লর্বে মে দেবা: শান্তি: শাস্তি; শাস্তি: শাস্তিভিং | 
তাভিঃ শান্তিভি: সর্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং যদি 
ঘোরং যদিহু ক্রুরং যদিহ পাপং ওচ্ছাস্তং তচ্ছিবং 
নর্বমেব শমস্ত নঃ | 
পৃথ্থিবী শাস্তি, অন্তরিক্ষ শাস্তি, চ্যুলোক শাস্তি, 
জলসম্হ শাস্তি, ওযধিসমৃহ শাস্তি, বন্ম্পতিগণ 
শান্তি, বিশ্বদ্দেবগণ শাস্তি, সমস্ত দেবতারা শাস্তি, 
শান্তি, শাস্তি। সেই সব শাস্তি ছার] যা এখানে 
ঘোর» যা এখানে ক্রের, যা এখানে পাপ তা 
আঙ্গরা শান্ত করি; তা শান্ত হোক, তা 
কল্যাণময় হোক, সমস্তই আমাদের শুভ হোক। 
কে চাঁয় অশান্তি, অবাঁজকতা, দীতিহীনতা ! 
কে চায় পরিবার, সমাজ, দেশ খুলে খুলে, গুড়ে। 
গুড়ে! হয়ে পড়েযাক? প্রতি মুহত্তের আতঙ্ক 
কেচায়। আমরা ভালবাসার পৃথিবীতে বাচতে 
চাই। যতই আমরা শ্বার্থপর হই না কেন, 
পরিবারের বাইরে, সমাজ থেকে দুরে আমরা 
বাঁচতে পারব না। তাযদ্ি পাবা যেত তাহলে 
আমরা সকলেই সঙ্গাপী হয়ে যেতুম। সেই 
অরণ্যের কাল থেকেই য্থবন্ধ হবার চেতনা 
আমাদের রক্তে সঞ্চাবিত হয়ে গেছে। সভ্যতার 
উদ্মেষকালে আমাদের অরণ্যচারী পূর্বপুকুষগণ 
মানুষের শ্রেষ্ঠ আচরণবিধির যে নির্দেশ রেখে 
গেছে, তা আমর! ফেলে দিতে পারি। তবে 
ছুঃখের সঙ্গে ফেলতে হবে । এই জনে ফেলতে 
হবে, আমব পথ তুলেছি । ক ছিল সেই নির্দেশ £ 

১। সব সময় ভাল হওয়াই ভাল। 

২। প্রেম ছাড়া জীবনে মার কী আছে? 

৩। প্রাণ-সংহারে কীলাভ? 

৪। অন্যের সাহায্যে আপার চেষ্টা কর 
রবি জেরেমিয়া এই একই কথা বলেছিলেন 
দ্রীর্ঘকাজ্প পরে, আজ থেকে দীর্ঘকাল আগে : 

সম্প্রদায়ের বিপদকালে কখনও বল না, আমি 
বাড়ি চললুষ, খাই দাই, আমার আত্মা, তুমি 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ-»ম দংখ্যা 


শান্তিতে থাকো ।” মানুষের ধর্ম হল অন্যের বিপদে 
পামিল হওরা, যেমন মোজেস হতেন । বিপদে 
যে অংশ নিতে জানে, সে নিজের শাস্তি লহজে 
খুজে পায়। সে-ই প্রকৃত মানব । 

«| নিজের স্ত্রীকে গালাগাল দিও লা। 
ছুর্যবহার করে। না । নাবী জাতি খড় 
পবিত্র । ম্বামীজী কী বলেছিলেন | 
চণ্ডী কী বলছেন, স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকল 
জগৎস্থ । 

৬| সৎকাজের প্রতিগান অন্তের ভালবান।। 

৭। শিশুদের প্রতি অন্তায় আচবণ করো নী। 

৮। জুয়া খেল না । 

৯। অসহায় বৃদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে এস । 

১*। গৃহে অতিথির আগগন হলে সাধ্যাস্থঘায়ী 

সৎকার করো।। যেখাস্ত তাকে দিলে 
না, দেই খান গ্রহণে তোমার মৃত্যু হতে 
পারে। 
নিজের কাজের ফিরিস্তি দেবার সময় 
সাবধান । যা করনি তা করেছ বলে 
বাহাছুত্রি নেবার চেষ্টা কষে না। 
অসত্যভাষণ তোমার মৃত্যুকে কাছে 
এগিয়ে আনতে পারে। সত্যই হল 
ধর্ম। সত্যই জীবন। য করেছ তার 
চেয়ে কম বলাই ভাল। প্রবীণর! 
বলেন, সেই আচরণই প্রমাণ করবে, 
তুমি জ্ঞানী । 

সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে! । 

তাহলে প্রেষের ছুনিয়ায় বসবাদ করতে 

পারবে। 

বিবাহবন্ধনে একজনের সঙ্গেই আবদ্ধ 

হবে। 

স্বামীকে মেজাজ দেখিও না। ভাল 

ব্যবহারের প্রতিদান ভাল ব্যবহার । 
ভালবাসি, ভালবাদি, যুখে বললেই 
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সস্ভানদের তাঁলবাসা হল না। আচবণে 
প্রকাশ করু। 
লোকদেখানে। ভালবাসায় ভালবাপ! 
নেই। দ্দন্তরে তা প্রকাশ কর। 
জীবনের পথে চগগতে চলতে সহ্যাআ্ীদের 
স্থথী করাব্র চেষ্ট! করে! । কোন মহিলা- 
কে নির্জনে একা পেয়ে ভয় দেখাবার 
চেষ্টা কৰে! না। কোনও ক্ষতি করো! 
না। 
তোমার [মহিল।] উপস্থিতিতে 
পরিবারেন্ন কেউ অস্তের কাছে কিছু 
চাইলে, ধনে করবে তোমার কাছেই 
চাইছেন। কিছু করার থাঁকলে বলার 
আগেই করে ফেল। বলার অপেক্ষায় 
থেক না। 
অরণ্যের যুগ থেকে চড়া সভ্যতাকর এসে আমরা 
সব শিখলুম, ভুলে গেলুষ একটি জিনিস, একটি 
বিস্ত। চলে গেল আয়ত্তের বাইরে, সেটি হল বেঁচে 
থাকার স্থস্থ কৌশল । বীচাটাই আমর! তুলে 
গেলুষ ৷ সোশ্তালিজম, মার্ক সিভম, ক্যাপিট্যালিজম, 
ইজমের ছড়াছড়ি, অথচ সুখী মানুষের লংখ্য। 
ছিন দিন কমছে। সংসার ভাঙছে, সমাজ 
তাঙছে। হুইট হোম নামেই । ভেতরে ধিকি 
ধিকি আগুন। বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশু-অপরাধ- 
প্রবণতা, আত্মহত্যা, হত্যা, উন্মাদ্র সংখ্যা 
বেড়েই চলেছে । অধিকাংশ মানুষই অস্বাভাবিক । 
নিষ্ঠুর, আত্মকেঞ্জিক, লোভী । নড়বড়ে রাষ্ট্র 
একছিকে প্রবল ভোগের ছুনিয়া, আনব একদিকে 
সীষাহ্থীন দুর্ভোগ । মাঝে মিথ্যা আশ্বাসের সমুদ্র | 
প্েতু নেই। কথা আছে, কাজ নেই। বাস্ত 
দিন, ভয়াবহ পাত। ধ্বংসের ইঙ্গিত । 
মছাতারতকার বলে গেছেন ॥ 

যদিদং দৃষ্ঠতে কিঞিদ্‌ তৃতং স্থাবর জ্ম্‌। 

পুনঃ লংক্ষিপ্যতে সর্বং জগৎ্প্রাণ্ডে যুগক্ষয়ে ॥| 


১৬ 


১৭। 


১৮ । 


পথ্থ ও প্থিক 


৬২৭ 


প্রলয়কালে স্থাবর জঙ্গম সবই আবার লয় 
পাবে। যেমন খতু। আপানন আগে জামান 
দ্বেয়। সেই রকম যুগারস্তগ টের পাওয়া ঘায়। 
যুগশেষেরও লক্ষণ ফোটে । 

ষ্থভাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাঁণি পথ্যয়ে। 

ৃষ্টাস্তে তানি তান্তেব তথ! ভাবাধুগাদিযু ॥ 

আমরাও হয়তে। যুগ-সন্ধিতে এসে পড়েছি। 
লক্ষণসমূহ বড় স্প্ট। দমন্ত বস্ত তার শ্বধর্ণ 
হারিয়ে ফেলেছে । বিভ্রান্তি বিশ্রদ্তি আমাদের 
ধীরে ধীরে গ্রাস করছে । হ্থখের চাবিকাঠি 
হারিয়ে ফেলেছি। সবই আছে, নেই ম্থথ। 
দেছকে সুখে জরজর কবে রাখলেও মন হি 
সখী না হয় তাহলে সখ মায়ামৃগ হয়েই থাকে । 
ধন্মপদে গৌতম বুদ্ধ বলছেন, আজ আমরা যা, তা 
হয়েছে পূর্বের চিন্তা থেকে । 108 6 ৪৫৩ 
(908% ০01069 ঠি9]া। ০ 119081069০1 
96916185. আজকের চিস্তা তৈরি করবে 
আগামীকালের জীবন । মনই তৈরি করে জীবন। 
001 116 19 106 09861010০01 011. 170110. 

আজকের মন দেখলে আগামীকালের জীবনের 
চেহার]1 কী দাড়াবে বোঝা যায় । আশঙ্ক। হুয়। 
এক “যেন'-শিক্ষক বলেছিলেন, “জামার বুকের 
কাছটা আগুনের মতে। জলছে ; কিন্ত আমার 
চোখ ছুটে! শীতল, পোড়া ছাইয়ের মতো! 1 
আধুনিক মাহুষের জন্তে তিনি কিছু নির্দেশ রেখে 
গেছেন। দ্বারা পালন করে দেখতে পারি। 
স্বদয়ের জালা ছুড়য় কীনা! খত চোখে জীবনের 
জ্যোতি ফিরে আলে কী ন1। 

॥ নির্দেশ ॥ 

প্রাতে একটি ধূপ জেলে লামান্ত ধ্যান । 

বিশ্রীষ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে । 

নিিষ্ট সময়ে বারে বারে অল্প অল্প খান গ্রহণ । 

গুরু আহার বর্জনীয় । 

নিজের তৈরি নির্জনভায় বদবাস। মনে, 


কই 
বনে, কোণে । সঙ্গেও নিঃসঙ্গ । 
যু বলছি তার ছ্িকে লক্ষ্য রাখ! । য। বলছি 
তা পালন করা। 
হুযোগ হাতছাড়া না কর! । অথচ কিছু 


করার আগে ছুবার চিন্তা কর]। 

অতীতের জন্যে অঙ্গশোচনা নয় 1 ভবিষ্যতের 
দিকে এগিয়ে চলা। 

বীরের মতো নির্ভাক অথচ শিশুর মতো 
প্রেমিক হবদয়েয় অধিকারী হওয়া | 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ধ--০ম লংখ্যা 


বিশ্রামের সময় এমন নিত্রা, মনে হবে এই 

আঁঙার শেষ নিত্রা। 

শয্যা লঙ্গে লঙ্গে ত্যাগ । আর ফিরেও তাকাবে 

না, ছিন্ন পাছুকার মতো পরিত্যাগ । 

একাল আমার্দের বই শেখাবে । ধন-বিজ্ঞান, 
জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, শেখাবে না জীবন- 
বিজ্ঞান । স্দগুরুর আশ্রয় ছাড়। এ শিক্ষা আসবে 
কোথ! থেকে £ 

গুরোগ্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিল্ঠ-প্ত ছিয়সংশয়াঃ 


্ীরামরুঞ্জ ও উইলিয়ামস্‌ 
জ্রীজ্যোতির্ময় বনু রায় 


প্রবীণ লেখক ও সাহতা-সমালোচক । 


ঈশ্বরূপত্ের পথিকমান্্ই অনস্তভাবময় রামরুষ- 
দেবের একাস্ত আপনার জন। জ্ঞানযোগী, 
কর্মযোগী, শাক্ত-শৈববৈষ্ণব ভক্ত--স্কলেই। 
নিরাকার ব্রন্ষের সাধক। শিখ+ মুসলমান, গ্রীষ্টভক্ত 
_এরাও | শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হল : “সব পথ 
দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সতা। ছাদে 
ওঠা হিয়ে বিষয়। তাতৃমি পাকা পিড়ি দিয়েও 
উঠতে পার 7 কাঠের সিড়ি দিয়েও উঠতে পার 3 
**ব্যাকূলতা থাকলেই হুল) ভাব উপর ভালবাস! 
টান থাকলেই হল (“কথামত ৫1২১) ।, সাধকের 
অধিকার অঙ্্যায়ী তিনি উপদেশ দিতেন, একথ| 
ঠিক। কিন্তু নিজস্ব ভাব এবং বিশ্বাস কাউকে 
তিনি ত্যাগ করতে কদাচ বলতেন না, ব্বং সেই 
ভাবের সাঁধনাক্স যাতে সাধকের সিদ্ধি বা পরম 
উপলব্ি হয়, সেই দিকেই ছিল তীর লক্ষ্য । তিনি 
গুরুত্ব ছ্লিতেন ন্বধর্মে নিষ্ঠার উপর | সেই সঙ্গে 
সাধককে অপর ধর্মমত ব! পথের তলক্রটি দেখতে 
নিষেধ করতেন। বলতেম, ভগমাটিজম্‌ বা মতুয়ার 
বুদ্ধি পরিহ্থার করতে । ভগবান কী ছতে পারেন 
আর কী হতে পাবেন নামাযের লামান্ত বুদ্ধিতে 


তা ধর] যায় না-এই ছিল তার কথা। তিনি 
আরও বলতেন যে, বাঁকামনের অতীত যিনি, তায় 
স্ব্ূপ নির্ধারণ করতে হলে আগে তাকে দর্শন 
করতে হবে, ঈশ্বরদর্শন হলে তিনিই ভক্তকে 
জানিয়ে দেবেন তীর ত্বূপ। তাই সাধকের কাজ 
স্বধর্মে। আপন ভাব ও বিশ্বাসে স্থিত থেকে- অন্ত 
ধর্মের অসম্পূর্ণত! অথব৷ ভ্রান্তি দেখার মানসিকত! 
পরিহার করে-ব্যাকুল্ভাবে ভগবানকে ভাকা ৰা 
তপশ্যায় নিমন্প হওয়া । 

সতত-ঈশ্বন্নীয়ভাবে পূর্ণ ভ্রীরামকৃফের প্রজ্ঞার 
আলোকশ্িখা থেকে তক্তর! তাদের নিজের নিজের 
জ্ঞানদ্রীপ জালিয়ে নিয়েছেন। দীপ জালানোম্ 
প্রক্রিয়াটি তিনিই দিয়েছেন নহজ করে। তার 
উদ্ধার, সমন্বয় দৃষ্টিভঙ্গী নান। মত ও পথের সাধক- 
কে আকষ্ট করেছে তার প্রতি। শ্রীরামরফের 
শরণ নিয়ে তার! মানবজীবনের লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন । ধার! শরণ নিতে 
পেরেছেন শ্রীরাকষেের কপায় তার দিবা দৃষ্টি 
লাত করেছেন, শ্রীরামর্ষ্ের মধ্যেই তীর! 
দেখেছেন আপন আপন ইষ্টকে। মখ্রবাবুর 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


দৃষ্টিপথে তিনি শিবকালীবপে প্রকাশ পেয়েছেন, 
গৌন্বী-ার চোখে তিনি ছিলেন “কৃষত্ত ভগবান্‌ 
দ্বয়ম'। কেশবধাবু নববিধানের ভাবরূপে দেখেছেন 
তাকে, শ্বামাপদ শ্তায়বাগীশ টৈতত্রূপে, শিখতক্তরা 
তার মধ্যে দ্বেখেছেন তীদের আরাধ্যকে ॥ 
একাধিক শ্রীইভক্ত শ্ীরামকষের সাঙ্গিধ্যে এসে পরম 
আনন্দের আন্বাদ পেয়েছেন । এই শেযোজদের 
অন্যতম সাধক উইলিয়ামস বা উইলিয়াম 
শ্ররামকষ্ণের মধ্যে ঘিনি দেখেন তীর ইস্ট গ্রী্ইকে। 
বিভিন্ন সত থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে শ্ররাষরু 
ও এই ত্ী্টতক্তের সম্পর্কের কাহিনীটির পুননির্মাণ 
ও সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার 
জালোচন। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্ট। 

এই লাধকের পুর্ণ অথব৷ সংক্ষিপ্ত কোনও 
জীবনচরিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। 
সম্ভবত নেই। কোনও দিন তা রচিত হওয়ার 
সম্ভাবনাও গ্লেখি ম1। দীব্ৎকালে তিনি ছিলেন, 
বল! যায়, লোকলোচনের অস্তপালে। সতত 
একাকী স্থিত, যতঠিত্তাত্স__তিনি তাঁর মানব- 
জীবন সার্থক করেছেন। সেই সার্থকতার সম্পূর্ণ 
কাহিনীটি আমর পেলাম না, পাঠক হিলাবে 
আমাদের ছুঃখ সেইখানেই । যাই হোক, রামকৃষ্ণ 
বিবেকান্া সাহিত্যে তার সম্পর্কে কিছু সংবাদ 
আছে। আমাদের সন্ত থাকতে হয় তাই নিয়েই। 
সেই তথ্য পরিষাণে যথেষ্ট ন! হলেও তার মূল্য 
এব্‌ং তাৎপর্য অপবিীম । 

উইলিয়ামস, বা উইলিখাম সম্পর্কে প্রাপ্ত 
সংবাঘের প্রধান উৎস “মহাত্মা রামচন্দ্রের বন্তৃতা- 
বলী, গ্রন্থ । এছাড়া কিছু সংবাদ ছিয়েছেন স্বামী 
অখগ্ডানন্দ তার ম্বতিকথা"য়, সত্যচরণ মিত্র 
'শ্রশ্ীরাষকুষ। পরমহৎংস” গ্রন্থে, হুর্গাপুরী দেবী 
£গৌত্রীষান্ন জীবনচরিতে | স্বামী সারঙগানন্দ-কত 
স্ীতীরা মকফলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থে এই খ্রীষ্ট সাধকের 
একটি বিশেষ উদ্লেখ আছে--যেখানে তিনি 


ভ্রীরামরু্চ গ উইলিয়ামস 


তই 


জানিয়েছেন উত্ত দাধক কী-দৃিতে শ্ীরামকঞ্ককে 
দ্বেখতেন। অক্ষয়কুমার সেনের 'ভ্ীঞীরামকু্ণ- 
পুশখিখতেও একটি বিবরণ আছে-_মনে হয়, সেটি 
রামচন্দ্র একটি ব্তৃতায় পরিবেশিত লংবাদেরই 
কাব্যবূপ ৷ 

স্বামী দারদানন্দ ও দ্বামী অথগ্ডানদ উভয়েই 
এই গ্রীষ্ট সাধকের নাম উইলিয়মস, ব! উইলিম্মামস্‌, 
( /11119179 ) হিলাবে চিহ্িত করেছেন। 
কথামৃতের প্রথমতাগে শ্রীপ্রঠাকুবের সংক্ষিপ্ত যে" 
জীবনচর্রিত আছে সেখানে শ্রীম খ্রীষ্টতক্তটির 
উল্লোখে ওই নামই (উইলিয়ামস, ) ব্যবহার 
করেছেন । বামচন্ত্র দত্ত, সত্যচরণ মিজ্ এবং ছুর্গা- 
পুরী দেবী নামটি লিখেছেন যথাক্রমে উইলিয়ষ, 
উইলিএম এবং উইলিয়াম ( ড/110:850 )। 
উইলিয়ামস. (ড711119109) ও উইলিয়াম 
( ড/111151) )-_এই ছুইাটির মধ্যে কোন্টি তান 
প্রকৃত নাম আজ তা নিরূপণ করা কঠিন। ত৷ 
ছাড়! শুধু উইলিয়ামস, বা উইলিয়াম একটি সম্পূর্ণ 
নাম হওয়। সম্ভব নয়, আগে বা পরে আরও একটি 
অভিধ] ব| পদবী দরকার মনে হয়। এক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ নামটির সন্ধান পাওয়! ছুষ্ধর ৷ যাই হোক 
আমাদের সুবিধার জন্ত অতঃপর এখানেই শ্রী 
তক্তকে উইলিয়ামস্‌ রূপে উল্লেখ কর! হবে। 

উইলিয়ামসের জাতিপরিচয় কী? সত্যচরণ 
মিজ্জ তাকে 'ইংরাজ” বলেছেন, ছুর্গাপুরী দেবীও 
বলেছেন "শ্রশ্ীঠাকুরের সাহেব তক্ত? । মনে 
রাখা দরকার, উইলিয়ামসের সঙ্গে এদের কারও 
চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি । বিশ্বস্ত প্রাপ্ত তথ্যের 
উপর নির্ভর করে সারদানন্দজী তাকে শুধু “থৃষ্টান- 
ধর্মাবলম্বী? ্ূপে অভিহিত করেছেন, আলাদ। 
করে ত্বার জাতিপরিচক্স ধেননি। ম্বামী 
অথগ্ডানন্দের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। 
স্মৃতিকথা তিনি উইলিয়াষস্কে কেবলমাত্র 
্রীষ্টভক্ত বলেছেন, তবে আর একজারগাক্স বলেছেন 


৬৩০ উদ্বোধন [ ৮ষ্তম বর্ধ--»ম লংখ্যা 
“ভারতব্ীঁয় থৃষ্টোপাসক' (দ্রঃ "স্বামী ত্রিগুপাতীত, ব্যাকুল_.এইখানেই তদের বন্ধুত্বের ভূষিটি 
প্রবন্ধ, উদ্বোধন, ৩৫।৯)। এই প্রসঙ্গে রামচন্র অনুমান করে নেওয়া! যাঁয়। প্রেমানন্দ্জীর 


দত্তের সাক্ষ্য অথগ্ডানন্দজীর ছ্বিতীর বর্ণনা! সমর্থন 
করে। বামচন্রের সাক্ষ্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য £ 
তিমি একাধিকবার উইলিয়াষস্কে দেখেছেন, 
তার লঙ্গে বাক্াযালাপও করেছেন । তিনি মোটা- 
হুটি স্পট পরিচয় দিয়েছেন উইলিয়ামসের_- 
জানিয়েছেন উইলিয়ামস ছিলেন উত্তর-পশ্চিমা- 
ঞলের অধিবাসী, দুই পুরুষে প্রোটেস্ট্যাপ্ট চার্চ 
সৃভূত শ্রীষ্টান, অর্থাৎ দেশী শ্রীগ্ান (“মহাত্মা রাস 
চঙ্জের বতুতা বলী”, ২১৬ )। 

এখন প্রশ্ন ২ ীরামরষ্ের সঙ্গে উইলিয়ামসের 
মিলনের স্থত্র কী? এই প্রশ্রের বিচারে প্রথমেই 
লক্ষণীয় এই যে, রামচন্দ্র দত্তের বিবরণ অঞ্গদারে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম 
সাক্ষাৎ ঘটেছিল কেদারবাবুর সাহচখে_ 
অর্থাৎ কেদারবাবু তাকে ক্ররামকষ্ণলমীপে 
উপস্থিত করেন ( “বক্তৃতাবলী, প্রাগুক্ত )। এই 
কেদারবাবু হলেন শ্রীশ্রঠাকুবের ব্রাক্মতক্ত কেদার- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় । উইলিয়ামস ছিলেন কেদার- 
বাবুর বন্ধু ( “বন্ধু শব্দটি রামচন্দ্র স্পষ্ট না বলে 
থাকলেও তার বর্ণনা থেকে লেটি বুঝে নিতে 
অন্থবিধা হয় ন!। ছুর্গাপুরী দেবীর বিবরখে আছে 
ঠাকুরের ভক্ত কেছ্ারনাথ চট্রোপাধ্যাপ্বের 
পরিচিত মিটার উইলিয়াম". ( গৌরীম্বা, চতুর্থ 
দংস্করণ, পৃঃ ১০৩।। জ্বামী জগদবীশ্বরানন্দ-কৃত 
ভ্ীরামকষ্ণপার্ধষ-গ্রসঙ্গ গ্রন্থের শ্বামী প্রেমানন্দের 
কথোপকথন” অধ্যায়ে দেখি, কলকাতায় আমার 
আগে কেছারবাবু লাছোরে লরকারী চাকুনিতে 
নিষুক্ত ছিলেন (প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৫ )। এই 
কয়েকটি তথ্য ধিলিয়ে দেখলে মিদ্ধাত্ত কর যায়, 
উইলিয়ামস ছিলেন লাহোরের অধিবাসী এবং 
সেখানেই কেদারবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় তথা 
বন্ধুত্ব ছয়। উভয়ে ছিলেন ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্তু 


কথোপকথনে দেখি, ভগবানলাভের জন্ঠ ব্যাকুল 
কেছ্গারবাবু লাহোরে থাকতে বুঝেছেন, এদেশে 
কিছু হবে না, বাল! দেশে যাই। অতঃপর 
তিনি স্থযোগমতো কলকাতার পথে যাত্রা করেন। 
ট্রেনে আপবার পথেই বালী স্টেশনে তিনি নেষে 
পড়েন এবং সোজা চলে যান শ্ররামকষ্ণের কাছে 
দক্ষিপেশ্বরে (ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রাণ )। 
এমন হতে পারে, লাহোরে থাকতেই কেদারবাবু 
"ইনডিকান মিরর আদি পন্তিকার মাধ্যমে এবং 
অথবা অন্যান্ত স্থত্ধে শ্রশ্রঠাকুরের কিছু কিছু সংবাদ 
পেয়েছিলেন এবং তাঁকে দর্শনের জন্য বিশেষ 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । প্রধানত সেই কারণেই 
হয়তো ব্যস্ত হয়েছিলেন কলকাতায় আসার জন্ত । 
এই পর্বে শ্ররামক্জ সম্বন্ধে উইলিয়াঞদের সঙ্গে 
তাঁর কিছু আলোচনাও হয়ে থাক! সন্তব। 
শুরামকৃফের কাছে কেদারনাথ উপস্থিত হয়ে- 
ছেন সম্ভবত :৮৮০ গ্রীষ্টাঝের কাছাকাছি কোনও 
সময়ে-__অর্থাৎ সেই সময়ে যখন শ্রঞ্নীঠাকুবের 
কাছে তার চিহ্িত ভকতবৃন্দ একে একে আসতে 
আবরুস্ত করেছেন। লাহোর থেকে কেছাবরবাবুর 
কলকাতা-যাত্রায় উইলিয়ামস্‌ কি তার সহ্ষাত্রী 
হয়েছিলেন? প্রেমানম্দজীর উল্লিখিত স্মৃতিচারণ 
পড়লে মনে হয়, কেদারবাবু একাই এসেছিলেন । 
উইলিয়ামস, অতএব, এলেছেন পন্রে। রামচন্দ্র 
তত বলেছেন, “উই্লিয়ম প্রভুর নাম শুনিয়া 
কলিকাতায় আসেন (“ব্স্কৃতাবলী*, প্রাগুক্ত )। 
কেছ্ছারবাবু কলকাতায় আনার পর উইলিয়়ামলের 
সঙ্গে তীর পত্রধোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যলাতে ধন্য, কেদারনাথ চিঠিতে 
উইলিয়ামস্‌কে জানিয়ে থাকতে পারেন আাধ্যাত্তিক 
জীবনে তার সেই পরম লাতের কথা, সেখানে 
জীিঠাকুরের বিশদ পরিচয়ও দিয়ে থাকতে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


পারেন। এইখানেই প্রভূ নামশ্রবণের রহশ্থাটি 
খুজে নেওয়া যায়। মনে হয় কেদারবাবুর 
পরামর্শে অথব। তার পত্রে শ্রীরামরুষ্ণের আশ্চর্য 
ঈশ্বর-একাত্মত। এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীবু কথা৷ জেনে 
উইলিয়ামন, অবিলঘ্ে কলকাতায় চলে আসেন 
এবং বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন । কেছ্ারবাবু প্রক্কত 
বন্ধুর কাজ করলেন উইলিয়ামস্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সমীপে এনে দিয়ে। 

শ্ুদ্ধচিত্ত ভক্তকে ভগবান কাছে টেনে নেন 
যেমন করে চুম্বক আকর্ষণ করে মালিন্যাযুক্ত লৌহ- 
খণ্ডকে। এই উপম! ্রশ্রঠাকৃরই দিয়েছেন । 
আঅবতারপুরুষ শ্রীরামকষঃও এমন করেই কাছে 
টেনে নিতেন শ্ন্ধসত ঈশ্বরাস্থরাগীদের | উইলিক়ামস্‌ 
তারই একটি ভাম্বর দৃষ্টান্ত । তবু ব্যবহারিক দিক 
দিনে যোগাযোগ কাউকে ঘটিয়ে দিতে হয়। 
এক্ষেত্রে সেই প্রক্মোজনীয় কাজটি করেছিলেন 
কেদারনাথ। 

এখন প্রত্যক্ষদর্শী বাঁমচন্দ্র দণ্ডের মুখ থেকে 
শোন! যাক শ্রশ্রঠাকৃরের নঙ্গে খীষ্তক্তটির প্রথম 
সাক্ষাতের কাহিনী (€ “বক্তৃতাবলী, প্রাপ্ডক্ত ): 

ণৃ্‌ কলিকাতায় আপিয়! উইলিক্ম ] ভাল ছ্গিন 
দেখিয়। প্রতুকে দর্শন করিবেন এবং গুড ফ্রাইডে 
মিকটবন্তী ভাবিয়। কয়েকদিন অপেক্ষা করেন । 
গুভ ফ্রাইডের দিনে বেলা ছুই প্রহরের সমন্ন 
একজন স্থুলকায় কষ্ণবণণ সাহেবী পরিচ্ছদ ভূষিত 
ব্যক্তিকে কেদারবাবুর মহিত আমদিতে দেখিয়া 
আমর] উইলিয়ম বলিয়া বুঝিলাম এবং অতি ভ্রুত- 
পদে প্রভুকে যাইয়া জ্ঞাপন করিলাম। প্রত 
উইলিয়মের নাম শ্রবণমাত্রে বৎসহার। গাভীর 
সভা উইলিয়মের নিকটই ছুটিয়া আসিলেন। 
উইলিয়ম্ধ নগ্রপদে সস্তকাবনত করিয়া! বছিদ্দেশে 
অপেক্ষ। করিতেছিলেন । প্রত নিকটে আসিবামান্র 
ক্বষনি চরপচুদ্বন্পূর্ববক নয়নবারির দ্বারা তাহা 
ধৌত করিয়া দিলেন । সেদিনের কাছিনী কি 


শ্ররামকফ ও উইলিয়ামস 


৬৩১ 


বলিব! .*'ভাবরাজ্যের অঙ্গিয় প্রেমের খেলার 
কি অদ্ভুত রহুত্ত তাছাও দর্শনি করিলাম। প্রত 
জামার উইলিয়মকে লইয়) ভাবে বিভোর এবং 
তীহার হম্তধারণপূর্বক আপন গৃছে লইয়। যাইয়া 
সম্মূথ উপবেশন করাইলেন। উইলিয়ম কোন 
কথা কহিলেন না। কেবল কতাঞ্চলিপুটে প্রভূ 
মুখের দিকে চাহিয়। রছিলেন। প্রত্থু তাহাকে 
ছুই দিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন। অতনস্তর 
উইলিয়ম প্রভৃকেই খুষ্টূপে দর্শন কিয়া 
পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্যপ্রদেশের নিভৃত গিরি- 
গুহাবাসী হইয়! যাইলেন ।” 

উক্ত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, উইলিয়্ামসের 
নাম শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্। শ্রীষ্ভক্তটির প্রতি স্মেছ- 
প্রেষের আতিশয্যে স্থির থাকতে পারছেন না । 
অন্তদ্দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুথে উপস্থিত হওয়া 
মাত্র উইলিয়ামস্‌ যুদ্$--অভিভূত তার প্রেমছ্িগ্ধ 
আচরণে । শ্রীশ্রঠাকুর চিনেছেন ভক্তকে ; আর 
ফিনি ভক্তের মনোবাঞ্চ। পূর্ণ করে দেবেন, উন্নীত 
করে দেবেন তাঁকে ই্টলাঞ্তের পথে সেই গ্রতৃকেগ্ 
চিনে নিয়েছেন উইলিয়ামস । দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি উইলিয়ামস্‌ শ্রীরামকফের 
মধ্যে তার আরাধ্য খ্রীষ্টকে দর্শন করেছিলেন ? 
অনুরূপ একটি অশ্থভূতি তার হয়ে থাক! বিচিন্ঞ 
নয়। শ্রশ্রঠাকুরের চব্ণচুন্বনের যে-ঘটনাটি 
রামচন্দ্র দত্তের অপরূপ বর্ণনায় ছবির মতো 
ফ্ষটে উঠেছে, সেটি, বোঝাই যায়, উইলিয়া মসের 
দিক থেকে ম্বত:স্কৃত্ত। জন্তরের অনুভূতির ফলেই 
তা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে হ্বামী বামদেবা- 
নন্দের একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য (ব্ামী 
ভ্রিওপাতীত”, উদ্বোধন, ৩৫।৯)। উইলিয়ামস প্রথম 
সাক্ষাতে গ্রামকে কী"চোখে দেখেছিলেন 
সে-বিষয়ে প্রবন্ধটি আলোকপাত করেছে। ম্বামী 
ভ্রিগুণাতীত স্বামী অথণ্ডানন্দের আজনীরে আব- 
স্বানকালে (সম্ভবত ১৮৭১ প্রী্টাবধের শেষভাগে ) 


৬৩৭ 


উতয়ের সঙ্গে কীতাবে উইলিয়ামসের দেখা হয় 
নেই প্রসঙ্গের পর লেখক অথগ্ডানন্দজীর একটি 
বিবৃতি উদ্ধার করেছেন। সেখানে আছে £ 
প্রিশ্রীঠাকুরকে দেখিবাযান্র তিনি [ উইলিয়ামস্‌ 
যিশুথৃষ্টের ভাবে বিহ্বল হন এবং তাহাতে থৃষ্টের 
নত। অনুভব করিয়। যুগ্ধ ছন। ঠাকুর তাহাকে 
ভালবাপিয়! নিজের কাছে বসান ।” 

প্রথম সাক্ষাতে শ্ররামকষ্ণ-উইলিয়ামসের মধ্যে 
যে-আত্মীক়্তাবোধ প্রকাশ পেয়েছে সেটি সাষান্ত 
পাধিব ঘটনা নয়, অধ্যাত্মঙ্গগতের বা ভাবরাজোর 
বস্ব। এক্ষেত্রে পরস্পরের প্রেমে ভাষার ব্যবধান 
কোনও বাধা হয় না, আবার সেই প্রেমের প্রকট 
প্রকাশও ভাষার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
দেখি প্রত এবং ভক্ত উভয়েই অনেকক্ষণ নিবাক ! 
বন্ধাধলি তক্ত উইলিয়ামস্‌ শ্ররামকষেের দিকে 
দৃি নিবদ্ধ করে বসে আছেন-_ষেন শরণাগতির 
একটি মৃতি। পরে তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা 
হয়েছে- সম্ভবত হিন্দী ভাবায় (শ্রশ্রঠাকুর কথ্য 
হিন্দী তাঁলই জানতেন এবং পাগ্রাব প্রর্দেশের 
উইলিয়ামস্‌ যে বাংলা জানতেন না সেটুকু সহজেই 
ধরে নেওয়া যায় )। 

প্রথম সাক্ষাতের দিনে উতয়ের ভাববিনিষয়ের 
একটি অপূর্ব আলেখ্য উপহার দিয়েছেন স্বামী 
অথণ্ডানন্দ ভানু “স্থতিকথায । ঘটনাটি শ্রীরামকৃষের 
আদর্শনের কয়েক বছর পরে (স্স্তবত ১৮৯১ 
গ্রষ্টান্দে) অথগানঙজী তার পরিব্রাজ্জক-জীবনে 
ভইলিয়ামসের যুখ থেকে শুনেছিলেন আজমীরে । 
সাধক উইপিয়ামস্ঙ তখন হয়তে! পরিক্রা্কক্ষপেই 
সেখানে অবস্থান করছিলেন । যাই ছোক, 
উইলিয়ামনম্-ব্ণিত ঘটনাটি অখগ্ানন্দদী উক্ত 
তক্তের জবানিতে প্রকাশ করেছেন এইভাবে 
( ১৩৪৩) পৃঃ ৬৫-৬৬ 0: 

“আমি যেদিন ঠাকুরকে প্রথম ফেখতে যাই, 
ঠাকুর বসবার জন্ত আমাকে একথানি মাছুর পেতে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৯ম দংখ্যা 


দিশেদ এবং নিজে আর একখানি মাছুর পাতিয়ে 
বসে ব্ললেন, “প্রেখ, এক অছুল ফাক রাখলুম 
(ছুইখামি ম্াছুত্রের মধ্যে )।” আমি বললাম, 
“উভয়ের মাছরে এক আস্গুল ফাক রহিল বটে, 
কিন্ত হদয়ে হয়ে সে ব্যব্ধান রছিল ন1।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভক্তদের মধ্যে জাতিতে? 
নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমের এক সৃত্রে তার] বাধ!। 
শুধু তাই নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে তারা এক-_ 
বহির্জগতের কোনও নিস্সম বা অন্কশামন সেখানে 
বিভেদ রচনা করতে পারে না । এই পরম তত্বেরই 
উচ্চারণ উইলিয়ামসের সংলাপে । শ্ররামকুষ্ণকে 
তিনি প্রথম দিনেই পেয়েছেন প্রতুব্ধপে, প্রিয়রূপে, 
পরমধনরূপে । 

শ্ররামরুষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম 
সাক্ষীতের বিবন্রণে রামচন্দ্র বলেছেন : প্প্রতু 
তাহাকে ছুইফিন আসিবার আজ্ঞ। করিলেন । 
একই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতায় তিনি এই প্রঙঙ্গে 
জানিয়েছেন : “উইলিয়মকে রামরুষদেব.. 
কহিলেন যে অত চিস্তিত হইতেছ কেন? আর 
ছুই দ্দিন আসিলে তোমার মনোসাধ পূর্ণ হইবে 
( বক্তৃতাবলী, ২১২, পৃঃ ১৩১), অর্থাৎ প্রথম 
ফিন ছাড়া আরও দুইদিন তাকে আনতে বলে- 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্চ। অতএব উইলিয়ামস্‌ অস্তত 
তিনদিন দক্ষিপেশ্বরে এসেছেন, এটি অনায়ালে 
ধরে নেওয়া যায়। তার পক্ষে আরও অধিক 
বার এসে থাকাও গম্ভব। 

সত্যচরণ হিজ্র তার গ্রন্থে উইলিয়ামস্‌ প্রসঙ্গে 
যে-সংবাদ পরিবেশন করেছেন সেটি মনে হয় 
শবামকষেের অঙ্গে উইলিয়ামসের দিতীয় অথব। 
তৃতীয় সাক্ষাৎকার সম্পকিত। ভার বিবরণে 
আছে £ 

ডিইলিএম.'.রামকঞ্ষকে ছেলাম করিয়াই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের যীন্ত কত অলৌকিক 
ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন ; আপনি কিছু অলৌকিক 


আখন, ১৩৯১ ] 


দেখাইতে পারেন? তাহীতে রামকষ একটু 
হাপিয়া কহিলেন “সে কথ! পরে যা ছয় হবে-_ 
তুমি একবার দুর হতে আমার কালীমাকে দেখে 
এস |” উইলিএষ কালীবাড়ির বাহিরে জুতা 
৮ রাখিয়া যেই কালীমন্দিরের সম্মুখে গিয়া 
দাড়াইলেন অমনি কালী মৃত্তিস্থলে যীশু্ীষ্টের মৃত্তি 
দর্শন করিবামাজ্ সাহেব এক আশ্চর্য্যরমপূর্ণ তক্তি- 
তাবে কাদিতে কাছিতে সেইখানে বসিয়া 
পড়িলেন। তারপর কালীকে দূর হইতে প্রণাম 
করিয়া! কাদিতে কাদিতে কাছে আপিবামাত্র 
রাষকষক আবার হানসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“কেমন? তোর যীত্তত্বী্ই যে, আমার কালীও 
সে দেখলি তো?” ইংরাজ যুবা তখন বামকৃষেের 
ছুই প1 জড়াইয়। কাদিতে কাদিতে বলিলেন “গ্রতু ! 
আমায় উদ্ধার করুন! প্রত! আমায় উদ্ধার 
করুন।” রামকু্ণ ইহাকে কোন “নাম” সাধন 
করিতে দিলেন । এই ইংরাজ যুব! এখন দন্্যাস- 
ধন্ম অবলম্ধনে পার্বতী প্রদেশে রামের 
উপদেশাঙ্থারে সাধন করিতেছেন, (রামকৃষ্ণ 
পরমছংম* ১৩৯৪, পৃঃ ১৪৬ )। 

এখানে প্রহ্ন উঠতে পারে-ধিনি কোনও 
ভক্তের ভাবে আঘধাত করতেন না, প্রথম 
সাক্ষাতেই যিনি সম্ভবত উই্লিক়্ামসের মনোজগতে 
ত্ী্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, ধর্মনিধিশেষে 
তক্তজনের আশ্রয় সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেন মৃতিপৃজ।- 
বিন্বোধী তক্তকে কালীমন্জিরে পাঠালেন ? উপরে 
বপিত অংশে আমরা লক্ষা করি, খ্রীষ্টভক্টি 
প্রীঠাকুরের সেই আর্দেশ মেনেও নিয়েছিলেন । 
হয়তে! তারই প্রভাবে । এইখানে আমাদের 
স্মরণ করতে হবে--যে-কথা আগেই বলেছি-_ 
শ্রীরাম লাধককে তার ম্বধর্ষে যেমন স্থিত 
থাকতে বলতেন তেষনই তাকে মিষেধ করতেন 
মহুয়ার বুদ্ধি আকড়ে থাকতে । অস্ভের ধর্ম- 
বিশ্বাস ভ্রান্তিপূণ এন ধারপ! পোষণ করতে তিনি 

১৬ 


শ্রীযামক্। ও উইলিয়ামস 


৬৩৩ 


সকলকেই বারণ করতেন। এই বিষয়টির উপর 
তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আীরাষকষ্জের 
ভাবপরিমগ্ডলের অন্তত হওয়ার পূর্বে ত। ভার 
সংস্পর্শে আসার আগে উইলিয়ামস্‌ ছিলেন গোঁড়া 
খান । হিন্দু দেবর্দেবীকে তিনি তখন স্বপার 
চোখে দেখতেন। এই প্রসঙ্গে রাঁমচন্ 
উইলিয়্ামসের একটি স্বীকারোক্তি প্রকাশ 
করেছেন । সেখানে উইনিয়ামস্‌ বলছেন £ “এখন 
সময় সময় মনে হয় যে কত কুকণ্মই করিয়াছি। 
কি করিব আঁমাঞ্গের শিক্ষাই ছিল দেবদেবীর স্পা 
কর]। কিন্তু কিসৌতাগ্যে আমরা প্রতৃর কৃপা- 
কণা লাত করিয়া নবজীবনদ পাইয়াছি 
(“বক্তভাবলী+, ২1১৬, পৃঃ ৩৮৯৯০ )1, 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই সিদ্ধান্ত কর যায়, 
উইলিয়ামসের পূর্বদংস্কারজনিত সংকীর্ণতার ভাবটি 
দুরীকরপের জঙ্াই শ্রীরাম তার এ্রীষ্টতক্তকে 
কালীমন্গিরে পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন 
তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্ত যে খ্রীঃ আর কালী 
এক। আশ্চর্য দর্শনের মাধ্যমে দেই উপলব্ধি 
তার হয়েছিল। সেইদিন থেকে উইলিয়ামসের 
যনে কালীমূতি লম্পর্কে লেশমান্্র বিদ্বেতাব তো 
ছিলই না, বরং কালীর মধ্যে তিনি তার গ্রীঃকেই 
সর্বদা দেখতে পেতেন। এই প্রসঙ্গে একটি 
চমত্কার উদাহরণ দ্রিক্সেছেন রামচন্দ্র (“বৃক্ৃতা- 
বলী” প্রাণ্তভ )। তিনি বলেছেন: “একদা 
উই্লিয়মের সহিত কথোপকথন কত্তিতে করিতে 
আমি ঠনঠনের লিষেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হুই। 
'*থুষ্টান উইলিয়ম আনন্দময়ীর দমক্ষে আসিয়। 
মন্তকাবনত পূর্বক সেলাম করিলেন। আষি 
আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম “আমাদের মুন্মক্ী- 
দেবীকে সেলাম করিলেন কেন?” তিনি পরম 
পুলকে কহিলেন “বামার থৃষ্টকে দর্শন করিলাম ।” 
অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন যে, “ভাই আর 
কি আমার পূর্বভাব আছে? প্রভু রাম 


গত 


ভৎসমুষবয় চুর্ণ করিয়া! নবজীবন দিয্লাছেন। পূর্কে 
হাছ। বুঝিতে পারিতাম না, পূর্বে যাহ! দেখিতে 
পাইতাম না এক্ষণে তাহার প্রপাদে [ তাহা ] 
গ্গেথিভে পাই ও বুঝিতে পারি ।*; 

উদ্ধত অংশে 'পূর্বভাব চূর্ণ” করে দেওয়ান 
যে-কথা আছে সেখানে অবশ্যই বুঝতে হবে, 
শ্রীরামকষ তীর গ্রীষ্টভক্তের পরমত-অসহিষুতার 
পূর্বভাবটি চর্ণ কবে দিয়েছেন । এমন কথা যেন 
আমরা ত্বপ্রে তেবে না বদি যে, শ্রীরামরুষঃ 
তাঁর শ্রীটতক্তকে হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলেন । 
বস্তত। তিনি তার খ্রীষ্টভক্তকে করে তুলেছিলেন 
আরও উন্নত, উদার গ্রীষ্টান। সাধকের সিদ্ধি 
পথটি করে দিয়েছিলেন গ্রাশস্ত | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কালীমুতিতে উইলিয়ামসের 
ইষ্দর্শনের অনুভূতি এবং তাঁর এই দিব্য উদ্দার- 
ভাব যে আরগ্ু সম্প্রপারিত হয়েছিল সে-বিষক়ে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন দুর্গাপুরী দেবী 
(“গৌরীমাদ পৃঃ ১০৩) | তিনি লিখেছেন £ 
ঠাকুর তাঁহাকে [ মিষ্টার উইলিয়ামকে ] বলরাম 
বন্থুর বাড়ীতে গিয়া গৌরীমাকে দর্শন করিতে 
বলেন। তদছুযায়ী উইলিয়াম সাছেব একদা 
বলবা বন্থর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
গৌরীমা সম্মথে আসিলে উইলিয়াষ ভাবাবিই 
অবস্থায় “আজাদার মেরী, মাদার মেরী” বলিতে 
বলিতে ভূমিষ্ঠ হইক় তাহাকে প্রণাম করেন এবং 
*ভগবানে আমার তক্তি হউক” এই প্রার্থন। 
জানাইলেন । গৌরীমা তাহাকে ঠাকুরের 
আশীর্বাদ জানাইয়। প্রসাদ দ্িলেন। উইলিক্সাম 
সাহেব প্রসাদকে পুনঃ পুনঃ প্রণা্ করিয়া অতিশয় 
ভক্তি সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ।, 

শ্ীরামকষের সংস্পর্শে উইলিয়ামপের 
আধ্যাত্মিক অনুভূত এবং তত্ব সাধনে অগ্রগতির 
কয়েকটি প্রধান স্তর বা পধায় আমরা লক্ষ্য করি। 
সেই কয়েকটি পর্যায়ের সংক্ষিগতসান এইভাবে 


উদ্বোধন 


[ তম বর্ম লংখ্যা 


দেওয়! যেতে পাবে । 
এক, খ্রীরামরুষকে প্রথমবাগ দর্শন করেই 
ভার মধ্যে উইলিয়ামস: খ্ীষ্টের সত্ব! অচতব করে 
ুগ্জ, ভাবাবিষ্ট হয়েছেন । ডুই, দ্বিতীয় ঝ| তৃতীয় 
সাক্ষাতের সময় শ্রীরামকষ্চ উইলিয়ামসের চিত্তের 
প্রসারতা ঘটিয়ে দ্রিয়েছেন ৷ মাঁকালীর মুভিতে 
উইলিয়ামসের ইইদর্শন হয়েছে । তিনি অঙ্গতব 
করেছেন গ্রীষ্ট জার কাঁলী অভিন্ন (ক্রমে এই 
উদ্দার দিব্যভাব সম্প্রসারিত) । তিন, শ্রশ্ঠাকুরের 
নিকট তার কাতর আবেন £ প্রত! আহষাক় 
উদ্ধার করুন! এই প্রার্থনার মধা দিয়ে 
উইলিয়ামস্‌ শ্ররামরুষ্কে গুরুপদে ব্রণ করেছেন। 
চার, শ্ররামকষ্ণ তাকে একটি 'নাম' দাধন করতে 
দিয়েছেন ( সত্যচরণ মিআ্ের বিবরণে এই কথ। 
আছে-_যা আগেই উদ্ধার কর! হয়েছেঃ 
অথওানন্দজীর “্থবতিকথা'র বলা হয়েছে শ্রীরাম 
কষেের কাছে উইলিয়ামসের “বিশেষভাবে ধর্ম- 
প্রেরণা” লাতের কথা )। শ্রীরামরুষ্ণের সেই 
বিশেষ সাধন-উপদেশ গুরুশি্য ছাড়া আর কারও 
জানার কথা নয়। তবে মনে হয়, শ্রীপ্রঠাকুর 
উইলিম্ামপ্‌কে এমন কোনও “নাম” দিয়েছিলেন, 
যা, তার খ্রীইভক্তের একান্ত গ্রিন, প্রাণের বস্ত। 
পচ, পরবর্তী পর্যায়ে উইলিয়ামসের নির্জনে সাধন 
-যে-সাধনে, আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, 
তার সিখিলাভ হয়। 
উইলিয়ামসের নির্জনে সাধনা বা শ্তপন্যার 
বিষয়ে পূর্বোন্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়্েছে। 
কিন্তু তপন্যার স্থানটির স্পষ্ট নিদেশ কোথাও নেই। 
কোন্‌ সন্ তিনি দেহত্যাগ করেন তাও আমাদের 
অজ্ঞাত। স্থাত্রী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ' পঞ্চম 
ভাগে (১৩২৫ ) লিখেছেন £ 'আমর। বিশ্বস্ত স্জ্ে ' 
শুনিয়াছি, এই ব্যক্তি'.'সংসার ত্যাগ ককিয়।"*" 
তপন্যা দিতে নিষুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন 
(পৃঃ ১৯৮) এই বিবৃতি অন্ুযাক্সী বাংলা 
১৩২৫ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্ের কিছু পূর্বে 
তার ফেছত্যাগ হয়ে থাক! সম্ভব । 


প্রাণবন্ত মন্দির 


ভ্রীগজেন্দ্কুমার মিত্র 
গসাহিতা আকাদেমী ও রবাীদ্দু-প্ররজ্কারে সম্মানিত বষশয়ান সাঁহতামেবী | 


এই কদিন আগে আর একবার হবিঘারে 
গিয়েছিলাম--চারিদিকে অগণিত আখড়া, আস্তানা 
বা আশ্রম দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল--এই যে 
বড় বড় সাধু মহাত্মারা এই সব আখড়া-আন্তানা 
প্রতিষ্ঠ। করেছেন-_-কি উদ্দেশে কোন্‌ সার্থকতার 
কথা তেবে? 

এসব আধড়া-নির্মাণে কম পয়লা খরচ হয়নি, 
লক্ষ লক্ষ টাকা। নিয়মিত কিছু লোক বাস করে 
এসব জায়গায়, সাধু ও গৃহস্থ কর্মী সবই-_তাছের 
খরচ চালাবার জন্তে নিশ্চয়ই কিছু জম! টাকার 
ব্যবস্থা আছেঃ অথব! নিয়মিত দান-_সেও তে! 
কম নয়। ভক্ত বা চেলাদ্দের কাছ থেকেই এ 
টাকা ওঠে। ধাকে উপলক্ষ করে এত টাকা 
তীরা দিচ্ছেশ-তিনি নিশ্চয়ই উচ্চকোটির সাধক । 
অনেকেই সিদ্ধ সাধক বলে পরিচিত, প্রচারিত । 

আমি লাধাক্পণ গোলা মানুষ, মূর্খই এসব 
বিষয়ে--তবু “সম্রাটের নতুন পোশাক" গল্পের সেই 
অবোধ বালকের মতো-_অবোধের হুঃদাহসেই 
কটা! খোলাখুলি প্রশ্থ তুলতে বসেছি। যা 
পাণ্ডিত্য আছে তাক অমর্ধাদার তয় আছে, আমার 
ভয় কিসের ? 

তপন্বীর সন্গ্যাসীর সিদ্ধিলাভ ব্লচ্চে আমর। 
বুঝি-ইষ্টের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে--এক হয়ে 
যাগয়।। নিধিকল্প লম্বাধি লাঁভ--এই তো? 
মানে মোটামুটি কথা। পণ্তিতর। এক্ষেত্রে অনেক 
রকম যুক্তিতর্ক ও বিচারের অবতারণা করতে 
পারেন, কিন্তু স্থল কথাটা এই নয় কি? 

সেখানে পৌঁছলে সব সাংলান্নিকতা তুলে 
যাবার কথা, এক আশ্চর্ধ শান্তি--ঈশ্বরের মধ্যে 
মিলিয়ে যাওয়া_নমৃত সাগরে ডুবে বাওয়া। 
তারপর আর কথা কি? ঠাকুরের তাবাক়,_. 


কলদি খন তরে তখনই ভকৃতক্‌ শব করে। 
তবে গেলেই আর শব থাকে না, সব চুপ। এর 
সেই আনম্দলোক থেকে ফিরে আলবেন কেন ? 

প্রচারের জন্ত ? যে আশ্চর্য নিধি, এসব 
তারা পেয়েছেন তার স্বাদ অপরকে পাওয়াবার 
জন্য আকুলতা ? তার তাগ দেওয়ার জন্ত ? কিন্ত 
দে কারণে আখড়া প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন ? 
কিছু চেলা-শাগরেদ হয়,_ন। হলে এসব চলবেই 
বাকি ভাবে? তাতে কতটুকু প্রচার হয়? 
ব্ড় বড় মহাত্মার নামে বিরাট ফলক কি প্রীচীর- 
বিজ্ঞাপন ! অথচ উকি মেরে যা দেখলাম--খা খ। 
করছে বেশির ভাগই । যেসব মহাত্বারা দ্বসথ 
হয়েছেন তাদের কথা ছেড়েই দিন, যেসব 
খ্যাতনামা সাধু এখনও জীবিত, তীরা যখন এই 
সব আশ্রমে আসেন, তখন হয়তো৷ একটু সংগ্রসঙ্গ 
আলোচনা কী তন কীর্ভন হয়-_কিন্তু ভারপর 
তো ত1। বেতনভূক্‌ পুজারীর! নিয়মমতে। পূজা 
করেন-_-কর্মচারীরা দ্বেখাশোনা করেন,--নিজেদের 
ঘআছারের প্রয়োজনে দ্বেব-বিগ্রছের লামনে একটু 
ভোগও ছেওয়া হয়! নিজ্ঞরঙ্গ নীরস লীবনযাত্রা 
কয়েকটি প্রাণীর ! 

আমি একবার এক বহুখ্যাত মহাত্মার এক 
মন্দির-প্রতি্ঠার আমঙজিত হয়ে গিয়েছিলাষ। 
অনংখ্য তক্ত--ছোট বড় মাঝারি। (আয় 
অন্থসারে সেখানে প্রতিপত্তি, দেই হিপাবে শ্রেণী- 
বিভাগ করছি) কে “বাবার কত প্রিয় ত| প্রাণ 
করার জন্য ব্যস্ততার সীমা নেই-_বেশ পমাবোছ 
ব্যাপার । ওখানে এক শিষ্যকে প্রশ্ন করলাম, এত 
দুরে এই নির্জনস্থানে এত অর্থব্যয় করে এই 
ধরনের মঙ্গির স্থাপনের উদ্দেস্ত কি? 

তিনি লপর্বে বললেন, “প্রচার ! শসবর্ম প্রচা। 


৩৬ 


মাুষকে সৎপথে আনার চেষ্টা । জানেন, 
আমাদের চুয়াঙ্গট! শাখা আছে দার] ভারতে !' 

চুপ করে গেলাম। জিজঞাদা করে জানলাম, 
প্রতিষ্ঠার পুজা শেষ হলেই “বাবা? হিমালয়ে যাবেন, 
সেখান থেকে কন্ঠাকুমারী, তারপর উজ্জ়িনী-- 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । ভাল মানুষের মতো প্রশ্ন 
করলাম, 'এখানে কতজন থাকবেন? উত্তর এল, 
কী-বা আন্ল! একজন পুজাবী, ভোগরাধার 
লোক একটি, আর একটি ভূত্য 1 

“তাহলে সন্ধর্ম গ্রচারটা কে করবে? কারের 
কাছে করবে? এমন মন্দির আর মঠ তো এখানে 
বোধ হয় চার-প।চশ আছে, খুজে খুজে এথানে 
কেউ আনবে এ মাইনে-কর। পৃজারীর আরতি 
দেখতে ? 

না । মানে “বাবা” যখন আসবেন-, 

“বাতা তো জঙ্গলে গেলেও হাজার হাজার 
লোক ছুটে আসবে । তার জন্য এত মন্দির 
আশ্রম আভড্‌ড। করার কি দবকাঁর ছিল, এই লক্ষ 
লক্ষ টাকা খরচ করে? শিষ্যদের লকলাকই 
সম্ভানবৎ দেখার কথ। গুরুর, কিন্ত এইসব খেয়াল 
চরিতার্থ করার জন্ত অপেক্ষাকৃত ধনী শিষ্যদের 
প্রতিই মনোযোগ বেশি দিতে হয় নাকি? 
এই তে]! কালই দেখলাম, শর্যত্যাী মহাজ্সা 
একু অশিক্ষিত বূভাষী ব্যবসায়ী চেলার মাথায় 
হাত বুলিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের কথা 
ব্লছেন। তিনিও গ্রাতিশ্রতি দিচ্ছেন--একমাসের 
মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে 1 

সেই সাধু এর কোন সছুত্তর দিতে পারেননি । 
আর এক সন্ন্যাসিনী, ধাকে লক্ষ লক্ষ লোক সাক্ষাৎ 
দেবী বলে মানে- তিনিও দার! ভারতময় অগণিত 
আশ্রম প্রতিঠা করেছেন, ইদ্বানীংতম একটি 
ইষারতে নাকি আঠারে। লক্ষ টাক। ব্যয় হযেছে, 
বিক্রি করতে গেলে ভ্রিশ লক্ষ টাক দ্বাম পায়) 
যাবে। মাতাঁজীর এক একটি অঙ্ষ্ঠানে ছুলক্ষ 


উদ্বোধন 


[ প্তষ বর্ধ--৯ম লংখা! 


আড়াই লক্ষ টাক। খরচ হয় | 

এসব টাকা তক্তরাই দেয়, হয়তো৷ সাগ্রহেই 
দেয়। অবগত একথা হয়তো! ঠিক ঘে, এর একটি 
কপর্দকও এইসব মহাত্বা কি মাতাছীদের 
নিজেদের সন্ভোগে লাগে না ।--তবুও কি 'সক্ষ্ - 
ধনী শিষাদের প্রতিই একটু বেশি লেহ প্রদর্শন 
করতে হয় না? অন্তত ইচ্ছা প্রকাশ করতে 
হয় না কি মুখ ফুটে? 

এদব মন্দির-আস্তানা-আ খড়াগুলিকে কেন 
করে এই যে কোটি কোটি টাকার সম্পঙ্গ সম্পত্তি 
সংগৃহীত হচ্ছে, এর পরিণাম কি? 

সে পরিণাম এ বয়সে অনেক দেখেছি বৈকি, 
এখনও দেখছি । 

তবু এই পাধিব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ কেন? 

ঠাকুর রাঁমকৃষ্চও বনে কি পর্বতে নির্জনে চলে 
যাননি সত্য কথা, কিন্ধু তেমনি তিনি ইমারত 
প্রতিষ্ঠ কার জন্তু কারও কাছে হাত পাতেননি। 
তাঁর কাছে সেকালেই যে গণিত ভক্ত আসতেন, 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই টাঁকা দিতে পারতেন। 
দবয়ুং অথুরবাবুই তো ছিলেন। কিন্তু তিনি তা 
চাননি । তিনি শুধু তীর বাতাবাহী ত্যাগী সন্তান 
কয়টিকেই উপযুক্ততাবে গড়ে দিয়ে চলে গেছেন, 
তাঙ্গেরই ওপর নিজ-ভাব সংরক্ষণ ও প্রচারের সব 
তাত ন্যস্ত করে। সার! জগৎ তা জানে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-তরম্গ পৃথিবীনব্যাপ্ত আজ । 

বীশুগ্রীঃও এ বারোটি শিশ্ত তৈরি করে 
লোকচক্ষু থেকে বিদ্বায় নিয়েছেন । 

বুন্ধও কঠিন তপশ্তা করেছেন । মানব- 
কল্যাণের জন্ত দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, 
গাছতলায় প্রান্তরে থেকেছেন, -সঙ্ঘ-গঠন 
করেছেন,-এই তে শুনেছি। 

মহাগুভূ শ্রীচৈতন্যঙ্ছেব চব্বিশ বছনর নীলাচলে 
ছিলেন, খুব কষ্ট করেই ছিলেন, একখানি সংকীর্ণ 
ঘরে। বছুভত্ক তারস্ক্বযং দেশের রাজা! তার 


আর্িন, ১৩৯১ ] 
প্ানত-_-তবু ভিনি হাত পাতেননি কারও 
কাছে। 

হজরত মহম্মদ কতকগুলি শিষ্য তৈরি করে 
গেছেন, তারা এবং পরবতী পাধকরা ইদলাম 
প্রচার করেছেন প্রীণপাত করে--সম্পর্তি বা 
দম্পঙ্গ দংগ্রছে মন দেননি, তাই ন1? 

বক্স কতক আগে উত্তরকাশীতে অবধৃত 
রামানন্দকে দেখতে গিয়েছিলাম । নিচু জেট 
পাথরের চালা, ঘব্ধে কোন আসবাব নেই, একটি 
তক্তার ওপর বসে আছেন, নির্বাক, প্রায় উলঙ্গ 
পাধু। অন্তত দেড়শ বছর বয়দ--এখনও কেউ 
হাতে ধরে নিয়ে গেলে ঘণ্ট! আটেক বরফের 
যতো! ঠাণ্ডা জলে দাড়িয়ে ধ্যান তপন্যা করেন। 
কেউ খাবার দিয়ে গেলে খান, নইলে কাউকে 
কলেন নাঃ তিক্ষাতেও যান না । কোন মঠ করেননি, 
মন্দির করেননি, কাউকে চেল! বানাননি । 

সঙ্গ্যাপী ব্রদ্ধাত ছিলেন এলাহাবাদের 
বিচারপতি, সহসা এক আঘাতে লংসার-ত্যাগী 
হয়েছিলেন । উত্তরকাশীতেই, গঙ্গার অপর পাবে 
কর্ষোদয় থেকে গুর্ধান্ত পর্যস্ত আক জলে দাড়িয়ে 
ধ্যান করতেন । গঙ্গার পারেই একটি পর্ণকুটির 
বানিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তরা, সেখানে রাত্ধিবাস 
করতেন | গঙ্গতীরে একটি পান্ছে সারাদিন ধতে 
যেসব খাস জম] হত নদ্ধ্যায় জল থেকে উঠে তার 


কলাইঘাটায় শ্রীরাম 


৬৩৭ 


মধ্য থেকে কিছু কিছু খেতেন, বাকী জলেই দিয়ে 
চলে যেতেন । 

কেদারে দেখেছি ফলাহারী বাবাকে--ফখন 
সমস্ত তুষারে ঢেকে গেছে তখনও পর্যন্ত নগ্রদেছে 
বরফের ওপরই শান্ত স্গাহিত হয়ে বসে আছেন । 
দেখেছি বদরীনারায়ণ মন্দিরের ওপর এক গুহায় 
এক দাধুকে--বাডালী শরীর+--হিনি শুধু মা চা 
খেয়ে জীবনধারণ করতেন, তাও ছুপ্ধ বির হিত--. 
রাস-পুপিমা থেকে অক্ষয় তৃতীয়া এক দেই তৃযান্ে 
ঢাকা নাটমঙ্গিরে বাস করতেন। অন্ধের মুখের 
কথা খসালেই লক্ষ লক্ষ টাকা এসে হেত। কিন্ত 
এরা তা খসাননি, অমৃত যিনি ডুবে আছেন-_ 
তিনি এই অসার প্রচার-প্রতিষ্ঠা চাইবেন কেন] 

চিরকালই জ্ঞানী মহাপুরুষরা ত্যাগের আবহর্শ 
নিজেরা অনুসরণ করেছেন--অন্তর্দের কাছেও 
সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছেন । তীদের 
জীবনযাপনই ছিল তাদের আশ্চর্থ প্রচার-বীতি | 
বিরাট বিরাট মাঞ্চল-ইমারত এবং আখড়া-দল- 
সংস্থা ইত্যাধি বিস্তর তৈরি করে, এঁ-সবের মাধ্যমে 
“সর্ম-প্রচার" করার ব্যাপারে তীক্সা সকলেই ছিলেন 
মছ! উদ্দাসীন ॥ তাদের জীবনগুলিই ছিল এক 
একটি স্থমংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান, প্রাণবন্ত মন্দির-_- 
যেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষ আশ্রয় পার, জুড়ায়, 
ঈশ্বপ-সাকিধ্য বোধ করে। 


কলাইঘাটায় শ্রীরামরুষ্ণ 


জীপ্রণবেশ চক্রবর্তী 
খ্যাতনামা সংবাদ-সাঁহিতিক ও প্রাবন্ধিক--“বৃগাল্তর' পরিকায় সংশ্জিক্ট | 


এভিহ্ছের স্ুবর্ণপুরী নদীয়া! জেলাতেই আজ 
থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে ভগবান শ্রীকফ- 
চৈতস্ত আবিভূতি হয়েছিলেন । লমাজের কুলিত ও 
পতিত শ্রেণীর অসহায় ম্রাছষ সেঘ্িন নামগানের 
যাধামে এক মহাযুক্তির পথ খুজে পেয়েছিল। 
তারতের লমাজবিপ্রব তথা ধর্মআন্দোলনের 
ইতিহাপে চৈতন্তদেবের আবির্ভাব তাই এক 
বিস্ময়কর অধ্যায় । আগামী ১৯৮৬ ত্রীষ্টাঙে সারা 
পৃথিবী সেই অব্তার পুরুষের এ্রতিহাপিক 
আবির্ভাবের পাঁচশত বছর পৃতি উৎসব পালন 
করবে শ্রদ্কাবনত মন্তকে। 


মাসের মুক্তির জন্ত শ্রচৈতগ্য যে অল্লান প্রেম- 
প্রবাহের ধারা নদীয়ার বুকে প্রথম সঞ্চারিত 
করেছিলেন-_-পাড়ে তিনশ বছরের বাবধানে সেই 
নতবীয়াতেই আব্তারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ দকিজ 
তগবানের নাষে “শিবজ্ঞানে জীবসেবাপ্য এবং 
সেবাধর্ম মহাত্রতের ক্ুচনা করেছিলেন । অথচ 
শ্রাষরুফ-জীবনের এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ততটা 
গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়নি--প্রামাণ্য গ্রন্থে অতি 
সক্ষোচে এই এতিহাদিক ঘটনাটি ছু-তিনটি ছজেন 
আড়ালে নিতান্ত অসহায়ভাবে আত্মগোপন কে 
আছে। 


৬৮ 


নঙগীয়। জেলার বাশাঘাট শহর গ্রাচীনস্ব এবং 
এতিছের জীবন-প্রবাহকে সাক্ষী রেখে আজও 
সংকট এবং সংশয়ের মধ্যে প্রাপসম্পর্দে বেঁচে 
জাছে। এই শহরের গা-ছুয়ে ছুয়ে বয়ে চলেছে 
অশ্রান্ত চুরণী নর্দী। চুর্ণা নদীর কলকল শব্দে যদি 
কোন ভাষা থাকত, তাহলে প্রাচীন এবং অতি- 
আধুনিক জীবনযাত্রার ধানক রাণাঘাট শহরের 
মান্য এই চুর তীরে বদেই শুনতে পেতেন এক 
বিশ্ম়কর লত্যাগ্রছের কাহিনী জানতে পারতেন 
কধার্ত ও আর্ মাচ্ছযের ছু:খে এক মহাজীবনের 
অশ্রদজল বেদনার কথ]। 

রাঁণীঘাট স্টেশনে নেমে ন্বামী বিবেকানন্দ 
সরণি ধরে বেশ কিছুটা! এগিয়ে গেলে জাতীয় 
লড়কের মুখোমুখি হতে হবে । এই জাতীয় পড়ক 
ধরে ডানদিকে কয়েক কম অগ্রসর হলেই চুর্ণা 
নদীর উপর সেতৃট দেখ! যাবে। সেতুট। পেরিয়ে 
সীতশিল্পের গবিত সাহ্াজ্য রামনগর--আইশতলার 
ফিকে চলতে চলতে বাদিকে একট! সরু বান্ত। 
পাওয়া যাবে। সেই আকাবাকা পথ ধরেই 
উৎন্তুক মান্য পৌছে যাবেন কলাইঘাট।। আর 
এস্পথে না গিয়ে ফি তাড়াতাড়ি যেতে চান, 
তাহলে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে শহরটাঁকে পিছনে 
ফেলে সোজ। এগিয়ে চলুন মহকুম| হাসপাতালের 
দিকে । হাসপাতালকে বায়ে বেখে কয়েক প| 
হাটলেই শহরের মায়া কাটিয়ে গ্রামের সজীব গন্ধ 
পাওয়। যাবে। তাক্পর পাক রাস্ত। একলময় 
হারিক্গে যায়ঃ কাচা রান্ত। এসে বিশে যায় নঙ্গীর 
নকস়ম মাটিতে । সেখানেই খেয়াঘাট । খেয়। 
পেরিয়ে ওপাবে কলাইঘাটা। 

শোন। যায় লর্ড ক্লাইভ বাংলার শেষ স্বাধীন 
নবাব দিবাজদ্দোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাজ। করে 
মুশিধাবাদের দিকে ল্লৈষ্ঠে এগিয়ে চলার পথে 
চুপাঁ নদীর তীরে এসে একরাজির জন্য তাবু ফেলে- 
ছিলেন। সেই থেকে লোকে জায়গাটাকে বলত 


উদ্বোধন 
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ক্লাইতদাটা । তারপর কখন কিতাবে নেই ক্লাইত- 
ঘাট! আঙছকের কলাইঘাটায় জ্বপাস্তত্রিত হল, তা 
নিয়ে ভাষা বিদ্বা! গবেষণা করতে পাবেন । 

চর্ণা ন্দী আক এক বিশাল অক্ষর বটগাছকে 
সাক্ষী রেখে কলাইঘাটা আজও মাহ্ছুযেত্র কাছে 
এক অদম্য আকর্ধণ। নদীয়া! জেলার এই এলাকাট। 
ছিল রানী রাসমণির জমিদারি | নক্গীর ঘাট থেকে 
কাচা রাস্তা আর ঝোপ-জঙ্গল ভিডিয়ে গ্রামের 
ভিতরে গিয়ে ঢুকলে এখনও দ্বেখতে পাওয়! যাবে 
রানী রাসমণির কুঠিবাড়ি--যা কালের করাল 
গ্রাসে আজ তর্নন্ূপে পরিণত) গ্রামের সাধারণ 
মানুষ জানে সেই কুঠিবাড়ির পরিচয়, আর জানে, 
এখানে এই কলাইঘাটায় একদিন এসেছিলেন এক 
প্রেমের ঠাকুর, ধিনি মানুষের ছুঃখে আকুল হয়ে 
কেঁদেছিলেন, মানুষের ছুঃখনিবারণে জমিদানের 
বিরুদ্ধে অক্নেশে করেছিলেন সত্যাগ্রছ এবং দব- 
শেষে ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে তিনর্দিন তিনরাত 
এই কলাইঘাটাতেই বাস করেছিলেন, তাইতো 
কলাইঘাটার মাটি পবিত্র, কলাইঘাটা তীর্থ । 

শ্ীরামকৃ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত ধাবা, 
তীবা জানেন, বানী রাসমণি যেমন প্রথম থেকেই 
ভ্রীরান্রকষেের এশ্বরিক জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করেছিলেন, তেমনি বানী রাসমণির জামাতা 
মথুরানাথ বিশ্বানও তার “বাবার মধ্যে আবিষার 
করেছিলেন এক মহাপুরুফকে ৷ তাই মধুরবাধু 
ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন এবং 
নিঃসশ্দেহে তার বিরাট শক্তির সম্বানও 
পেয়েছিলেন । 

সময়টা সম্ভবত ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্দের আগে কোন 
এক শীতকাল। সম্ভবত বলছি এই কারণে ষে, 
এ সম্পর্কে কোন অন্রান্ত তথ্যপ্র্ধাণ হাতের কাছে 
থুঞ্জে পাইনি, তবে পূর্ববতা ও পরবতী! ঘটনাবলী 
বিঙ্লেবখ করে এরকম ধারণাই হয়েছে যে, ঘটনাটা 
১৮৬৯ এর আগে সংঘটিত হয়েছে । এ জম্পর্কে 
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পরে আক্মও ভু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব-_-তাতেই 
আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে। 

মেবার ষথুরবাবু খবর পেলেন, নদীয়! জেলায় 
তাঞ্ের জমিদারি এলাকাক্স পরপর ছুবছর খর! 
হয়েছে, মাঠের ফসল হাঠেই পুড়ে ছাই । প্রজার! 
চরম অতাবের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে । তাই 
খাজনা দিতে পারছে না। এই ঘটনা থেকেও 
মনে হয়, সময়টা ১৮৬৭ বা ৬৮-র মধ্যেই হবে, 
কারণ নঙদীয়ার প্রাচীন নথিপত্র থেকে দ্েখ। গেছে, 
ওই লমক্েই ভয়ঙ্কর অনাবৃটি মাচুষকে ছুর্গভির 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল । 

এমন ছুংসংবাদ পেয়ে মথুরবাবু ঠিক করলেন, 
তিনি নিজেই যাবেন জমিদানিতেঃ নিজেই দেখতে 
চান, কেন প্রজার! খাজন। দেওয়। ব্্ধ করেছে। 
নৌকা (বজর1) করে গল। দিয়ে গিয়ে চুর্ণীতে 
চুকবেন। তারপর কলাইঘাটার কুঠিবাড়িতে 
গিক্ষে উঠবেন । 

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। মথুরবাবু শ্ীরাম- 
কষ্কেও পক্ষে নিলেন। আগেও এরকম নিজে 
গেছেন । উদ্দেশ্ট, “বাবা” দুদিন বেড়িয়ে আলবেন। 

পাইক বরকন্দাজ লোকলম্কর নিক্ে মধুব্ববাবুর 
বজরা এসে একলময় তিড়ল কলাইঘাটার ঘাটে। 
ইতিমধ্যে গ্রাযে গ্রামে খবর রটে গিয়েছিল যে, 
জমিদার আসছেন । তাই নদীর ধারে প্রজার 
এসে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে শ্রু করল। 
দূর দূর গ্রাম থেকে সকলেই এসেছে জ্বদারকে 
দেখতে। এবং তাদের দুর্দশ। জঙিদ্বারুকে দেখাতে । 
ক্বরণে রাখা প্রয়েজন,। তখনও শ্রীরামরুেের 
পরিচয় সাধারণ মানুষ জানে নাঃ তখন তার 
পরিচয় £ তিনি দক্ষিপেশ্বরে বানী বাসমণির বিরাট 
বঙ্দিরের পৃজানী। 

বংশ পরম্পনায় কলাইঘাটান মাস্থষ সেদিনের 
সেই ঘটনার কথ। জেনে এসেছে । তাঁদের কাছ 
থেকেই দেছিনের বণনা আমি স্কনেছি। 


কলাইঘাটায় শ্রীরামকফ 


বজর! এনে কলাইঘাটায় ভিড়ল। জমিদার 
নামলেন পাইক-বরকন্দাজ পরিবৃত হয়ে । এগিয়ে 
চললেন তিনি কুঠিবাড়ির দিকে । সমস্ত মানু 
তাকিয়ে আছেন সেক্িকে। কারোর খেয়ালই 
নেই, সকলের অলক্ষ্যে বজর] থেকে নেমে এসেছেন 
শ্রীরামরুষ্--যিমি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন 
নদীর তীরে দীড়ানো। দাব্রি সারি কক্কালসার 
মান্থষের দিকে । মখুরবাবু এগিয়ে গেছেন বেশ 
কিছুটা । আব শ্রীরামকষঃ নদীর নরম মাটিতে 
দাড়িয়ে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছেন ছুতিক্ষেয় 
গুহ! থেকে সছ্য বেরিয়ে আস সহ মাস্ুষকে । 
তার ছ্বচোখে জলের ধার1-_চুর্ণীর উত্তাল তরঙ্গ 
তখন কলকল শব্জে প্রবাহিত। 

একসময় ভ্রতপাক্জে এগিয়ে গেলেন তিনি 
মধুরবাবুর কাছে। পিছন থেকে ডাকলেন তিনি 
-_মথুরবাবু ফিরে তাকালেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্ররুদ্ধ কণ্ে প্রশ্ন করলেন : একা 
কারা? ওই যে নদীর তীবে দাড়িয়ে আছে 
বগ্রহীন, অক্হীন রুক্ষ কঙ্কালসার মাকুয-_ওরা 
কারা? 

মথুরবাবু উত্তর দিলেন £ ওর! আমার প্রজা । 

শ্ীবামকৃষ্েের কণ্ঠে বিস্ময় £ এরাই তোমার 
প্রদ1? তুষ্ধি এদের কাছ থেকে খাজন। আদায় 
করবে? কিন্তু এর। নিজেরাই ধে খেতে 
পায় না। 

নদীর নরম মাটির বুকে দাড়িয়ে প্রতিবাদে 
কঠিন হলেন তিনি। ক্ষুধার্ত মানুষের পর়স! ছিয়ে 
যে তব্তারিণীর পূজা হয়_-সেখানে তিনি আর 
পূজারী থাকতে রাজি নন। অসহায় দরিদ্র 
মানুষের স্বার্থে সেদিন তিনি লত্যাগ্রহী---স্পষ্ট 
জানিয়ে দ্রিলেন, এই রি মানুষের কাছ থেকে 
জোর করে হদ্দি খাজন। আদ্ছায় করা হয়, তাহলে 
তিনি আর ফিরে যাবেন না দক্ষিণেশ্বরে | আজীবন 
থাকবেন শনি এই ক্ষুধার্ত দেবতার সংসায়ে। 


সেছগিন ধাদের জল জ্রীরামকষ্ধের চোখ অশ্রু" 
সজল হয়ে উঠেছিল-_ তাঁদেরই বংশধররা] আজও 
কলাইঘাটায় আছেন। “কথাম্বত* বা “লীলা- 
প্রমঙ্গ* তার] পড়েননি--কিস্তু সর্দার বংশসভূত সেই 
“বুনো” পরিবাবগ্তলি জানে এই পরম করুণাঘন 
মাক্গষের দেবতাটিকে-_-যিনি তীদ্গের ছুঃখে 
কেঁদেছিলেন, তাদের ছুংখকে নিজের ছুংখ বলে 
স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন । 

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গ্রামের প্রবীণ 
মাঙ্গযের যুখ থেকে যে কাহিনী শুনেছি, সেই 
একই কাহিনী পড়েছি প্ররাষকক্ধ-সন্তান দ্বামী 
শিবানন্গের পজ্জে। ফরাসী মনীষী রোম? 
রোলাকে এক পন্জর লিখেছিলেন, “উদ্বোধনেধ্র 
শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকী সংখ্যা থেকে সেই পঞ্ের 
কিছুট। এখানে উল্লেখ কর! সঙ্গত। 

শিবানী লিখেছণ £ “ক্রমাগত ছুই বৎসর 
জমিতে ফদল মা হওয়ায় প্রজাগণ ছুর্দশার 
চরম সীষায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের 
জনাহা রকিষ্ট জীর্ণশীর্ণ আকাত দেখিয়া শ্রীরামকৃষেের 
হদয় গতীর ছুঃখে ছআতিভূত হইল। তিনি 
মথুরবাবুকে ডাকাইস! হততাগ্য প্রজাদের খাজনা 
ষাপ করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে 
থাওয়াইতে ও বস্ত্র দান করিতে অন্থবোধ 
করিলেন । মথুববাবু বলিলেন, বাবা, আপনি 
জানেন না পৃণিবীতে কত অধিক দুঃখ ক্লেশ আছে। 
তাই বলে গ্রঞ্জাদের খাজন! মাপ কর। যায় না॥, 
শ্রীরামকষ প্রত্যুততরে বলিলেন, “মথুর, তোমার 
নিকট জগন্মাতার ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে বইত 
নয্ব। ইছার! জগন্সাতার প্রজ। ; জগদদ্বার অর্থ 
ইহাদের ছু:থদুরীকরপাঞ্থ ব্যা়িত হউক । ইহাব। 
অশেষ ছুংঘ ভোগ করিতেছে, ইহাদের সাহায্য 
করিবে না? তোমাকে নিশ্চিতই ইছাদের 
লাহাহ্য করিতে হইবে মধুরবাবু শীরা মকুষ্ণকে 
ঈশ্বরাবতা রজ্ঞানে শ্রন্জাভক্তি করিতেন। স্থতরাং 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ» সংখ্যা 


তিনি ভীরামকৃের অঙ্থুবোধ রক্ষা করিলেম।” 

রামকৃ্-সন্ভান এবং স্বামী বিবেকানলোর 
প্রিয়ভাই শিবানন্দ মহারাজ উক্ত চিঠিতে 
রাপাঘাটের খটনাটি উল্লেখ করেই বেওঘবের 
সন্িহিত এলাকার একই ধরনের আরেকটি ঘটনার 
উল্লেখ করেন। ছুটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর মথুববাবুকে 
দিয়ে জীবসেবার ব্রত পালন করিয়েছিলেন । 
শীরামকৃঞ্ণ কাশীপর্শনে যাচ্ছিলেন, পথে দেওঘরের 
সেই ছৃত্তিক্ষপীভিত মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন, 
বললেন, “যে পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দর না হইবে গে 
পর্ষস্ত আমি ইহাদের সঙ্গে এখানেই বাস করিব, 
এ স্থান ছাড়িয়া! যাইব না|” শেষ পর্ধস্ত মথুরবাবু 
সেবাক্ রত পালন করেন। 

রাণাঘাট ও দেওঘরের ঘটন| ছুটির মধ্যে 
প্রথম কোন্টি? শিবানঙ্জ তার পঞ্ে দেওঘরে এ 
ঘটনাকে শান্থতীয়* ঘটন! বলেই উল্লেখ করেছেন 
এবং বলেছেন £ “আমি তাহার €শ্ররামকৃষ্ের ) 
প্রীয়ুখ হইতে এই ছুই ঘটনার কথ শুনিয়া ছি” 
"বহুজন স্খায়, বছছজন হিতায়* জীবনপাত করার 
জন্ত হারা সেদিন দর্ষিণেশ্বরের মহাস্ভায় 
শ্রামকুঞ্চকে জীবনধন করে সম্বেত হয়েছিলেন, 
শ্রীরামকৃষের সেই ত্যাগী সস্তানদের তবিস্তৎ জীবন 
গঠনের জন্যই সম্ভবত ওই ছুটি ঘটনার কথা 
নিজেই তাদের কাছে বলেছিলেন। 

কলাইঘাটার এই ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ উাল্পথ 
আমরা স্বামী সারদ্রানন্দের প্র্ররামকষ্খলীলা- 
প্রসঙ্গ”-এ দ্বেখতে পাই, দেখতে পাই স্বামী 
তেজসানন্দের “রামকৃষ্ণ জীবনী প্রদঙ্গেও। শ্বাঙী 
তেজপানন্দ বলেছেন £ “ওই গ্রামটির নাম ষে 
কলাইঘাটা, সেট! ঠাকুরের তাপে হয় বলে- 
ছিলেন ।” স্বামী সারদানন্দজী “লীলাপ্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ একই মঙ্গে ঘেওঘর ও দরাণাঘাটের 
সন্গিহিত তার জমিদারিতৃক্ত কোন গ্রামে অন্য 
এক সময় বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবা সীদের ছূর্দ্শ 


আক্টিন। ১৩৯১) 


দেখিয়া ঠাকুরের হৃধয়ে এরূপ করুণা আর একবার 
উদয় হইয়াছিল এবং ষথুঝের ভ্বারা আর একবার 
এরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন |” 

ক্বেওঘরের ঘটন1 যদি “তিতীয় ঘটনা” হয়, 
তাহলে বাপাঘাটের ঘটন। নিশ্চিতভাবেই ১৮৯৮ 
শ্ী্টান্বের আগে। কারণ, “রামরুষ ভক্তমালিক।” 
(২য়) গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৮) স্বানী গন্ভীরানন্দ লিখে- 
ছেন £ “ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়। মাঘ মাসের 
মধ্যতাগে (ইং ২৭শে জাঙুজ়ারি ১৮৬৮ ) ঠাকুর 
তীর্থযাত্র/ করিলেন ।” ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন 
মথুর এবং জগদন্ব' দাসী। এই সময়েই দেওঘরের 
ঘটন|। পেওঘরের পর যে রাণাধাটের ঘটন! নয়, 
সেউট। আরেকট। কারণেও মনে হয়। শ্রীরামকুষ 
ইংরেজী ১৮৬৮-তে কিংবা বাংল] ১২৭৪ সনে ভীর্থ- 
দর্শনে গেলেন, ফিরে এলেন ১২৭4 সনে। তার 
পর ১২৭৭ সনে নবদ্বীপ গেলেন। আর ১২৭৮ 
সনে মথুরবাবু দেহত্যাগ করলেন। মথুরবাবুর 
মৃত্যুর আগে এই সময়ের মধ্যে ষে তিনি রাপাঘাট 
গিয়েছিজ্নে, তেমন গ্রমাণ নেই। 

শ্রীরামরুষ্ণেরে ভাইপো। অক্ষয়ের মৃত্যু হলে 
বাংলা ১২৭৬ সনে শ্রারামকুষ্ একবার মথুববাবুর 
সঙ্গে জঙ্িদারিতে গিয়েছিলেন কিন্ত সেটা যে 
রাঁশাঘাট, তেমন কোন উল্লেখ পাইনি । 

এখানে আরেকটি ঘটনার কথাও উল্লেখ 
যোগ্য । শ্রীরামকৃষ্ণ কলাইঘাটাকস ঘে নরনারায়ণ 
লেবার ব্রত পালন করেন, সেটা কেশবচন্জ সনকেও 
প্রভাবিত করে এবং এই কলাইঘাটাতেই পরবর্তী 
কালে “নরপৃজ।” প্রেদঙ্গ নিয়ে বিজয়কধ্ণ গোস্বামী 
এবং কেশবচন্দ্র সেন আলোচনাও করেন। এক্ষেত্রে 
আমর] শিবনাথ শাস্বীর “আত্মচবিত” অন্থুসরণ 
করতে পারি (পৃঃ ৯৫), যেখানে তিনি লিখেছেন £ 


১৪ 


কলাইঘা্টায় প্ীরামকষণ 


৬৪১ 


“১৮৬৯ সালের প্রারস্তে গৌলাইজী ( বিজয়কফ) 
তাহার ভূন শ্বীকার করিয়া যখন আবার বেশব- 
বাবুব সহিত সশ্থিলিত হইতে চাছিলেন, তখন 
বাণাঘাটের সঙ্গিছিত কলাইঘাট! নাষক স্থানে 
ভারতব্ষাঁয় ব্রক্ষমন্গিয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে একট 
উতৎ্মব হয়। এখানে গৌসাইজী তখন দপরিবারে 
বাস করিতেন । আমি অপরাপর ব্রান্ষের সহিত 
সেদিন লেখানে গমন করি । তৎপূর্বে কেশববাবুর 
সহিত লাক্ষাংভাবে আমার আলাপ-পরিচয় ছয় 
নাই। সেই উৎসবক্ষেতভ&রে আলোচনাস্থলে 
নরপৃজার জান্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হুইল ।* 

এই বিবরণ থেকেও এমন সিদ্ধান্তে আস! 
অসঙ্গত হুবে ন! যে, শ্রীরামকৃষ। অন্ততপক্ষে ১৮৬৯ 
গ্ষ্টান্বের আগে কোন এক সমদ়্ বাপাহাটে লিক্ে- 
ছিলেন এবং নরপৃজার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে" 
ছিলেন-_ যে দৃষ্টাস্ত অন্কুসরণ কবে পরবর্তী কালে 
“শিবজ্ঞানে জীবলেবা” এক নতুন অধ্যায় রচিত 
হয়েছে বিশ্বের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে । 

রাপাধাটে শ্রীরামরষেের পদার্পন এবং ছরিত্র 
দেবতার পৃজা--এই দ্বটি ঘটনাকে সামনে রেখে 
রাপাঘাট শুতে একদল যুবকের এঁকাস্তিক প্রেমে 
গড়ে উঠেছে *শ্রীরামকৃ্ণ পদার্পন শ্মারক লমিতি”। 
বছদিনের চেষ্টায় শ্ররামরুফের পবিজ্র পঙ্গার্পণের 
স্থানটি চিহ্নিত কর সম্ভব হয়েছে এবং নেখানে 
স্বামী লোকেস্বরানন্দজী একটি প্রস্তর ফলকও 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতি বছর পালন করা হয় 
রামকৃষ্ণ উৎসব | রাণাঘাট শহুরে স্থাপিত হয়েছে 
স্বামী বিবেকানশ্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিষৃতি। মোট 
কথা, রাণাঘাটকে কেন্দ্র করে নদীয়া আজ নতুন 
আবেগে বামকৃফ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের তয় 
জনজীবনে হৃঠি করেছে আলোড়ন। 


তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 


স্বামী প্রভাকরানন্দ 
বাগবাজার রামকৃফ মঠ- শীল্রীমায়ের বাড়ীতে কমণনরত লম্ব্যাসী । 


২৯ এপ্রিল ১৯৮৪1 অক্ুণাচল প্রদেশের 
রাজধানী ইটানগর থেকে আমাদের যাত্রা গুরু 
হয়। আমরা ছিলাম ইটানগবে রামকৃষ্ণ মিশনের 
শাখাকেন্দ্র হসপিটালে । বামরু্চ মিশন 
হদপিটালের হ্বামীজীরাই আমাদের জন্য সবরকম 
ব্যবস্থার্দিকবেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা প্রায় 
সাঞ্কে তিনশ বছরের প্রাচীন, এঁতিহুপূর্ণ তাওয়াং 
ঝৌদ্ধবিহারটি দর্শন করি। দলে আমরা চারজন, 
স্বামী স্থিতাত্ানজ্জজী ও আষি, এবং ইটানগর 
থেকে আমাদের লঙ্গী হলেন বিমোক্ষানন্গজী ও 
কষ্রূপানন্দজী । 

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে পারধি বীর 
বাছান্ধনত্-_লেপালের অধিবাসী, এখানে সরকারী 
চাকরি করে| পথের বিচিন্্র বর্ণনা সব তার মুখেই 
শুনছিলাম_-সেণ অনর্গল বলে চঙলছিল। 
ইটানগর থেকে বেরিয়ে আপামে ঢুকতে হয়, 
তেঞপুরকে অনেক বামে রেখে আবার অরুপাচল- 
প্রদেশে প্রবেশ করি। প্রথমবাত্রি চারদোয়ার, 
দ্বিতীয়রাঞ্জি বমডিলাব কাটিয়ে তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার 
আগে পৌছাই তাওয়াং। অস্বাভাবিক চড়াই 
উতয়াই, তাঙাচোর। ও ধ্বস্নামা। বিপজ্জনক ৫৫০ 
কিং মি: পথ আঅতিক্রষ্ম কতে দকলেই ক্াস্ত, 
অব্স্গ। তবুও আনন্দের ব্যাপার এই, ছোট্ট 
শহর তাওয়াং"ঞএর বিশিষ্ট অধিবার্সী থেকে শুরু করে 
সাধারণ লোকেরাও আসছেন--শিচ (সমতলভূমি) 
থেকে আসা হহিন্দুলামাদের, দেখতে। 
আমর। অভিভূত! ভীরাঁও পরম উৎসাহে কত 
কথাই বলেন! নোনতা চা ও বিস্কুট খাওয়ালেন, 
খাপসমেত দাও ( তরোক্নাল বিশেষ ) উপহার 
দিলেন, এট। এর্দিককার বিশেষ সম্মানের | 

আঙগ ৩১ এপ্রিল। সরকারী অতিথি- 


ভবনের ঘবের মধ্যে পাইন কাঠ জেলে বসতে 
হয়েছে। প্রচণ্ড ঠাতা বাইরে শন্শন্‌ কৰে 
হিমপ্রবাহ বইছে, বৃষ্টি পড়ছে অবৌরে, কখন 
কখন বৃষ্টি থামলেই পেঁজা তুলোর মতো বরফ উড়ে 
এসে পড়ছে বদ্ধ কাচের জানলাতে । কম্বল মুড়ি 
দিয়ে চার সন্গাপী ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে 
রয়েছি। দুটি সবারই বাইকের দিকে-+কাচের 
শাপি ভেদ করে দৃরে--বছ দূরে । 

উধ্বে তুষারমৌলি পর্বতমালা__যেন ঘনীভূত 
ধ্যান। নিম্ে--বননিয়ে কল্লোলমধ্রী নিবি ণী--- 
নিরন্তর কর্মের প্রতীক । প্রবহমান তাওয়াংচু 
নদীও দৃহরির বাইরে নয়। 

মাঝে তাওয়াং উপত্যকা--চিরহবিৎ বনানী" 
মণ্তিত । রভোভেনড্রনের সমারোহ-_-ঘেন বিরাটের 
পৃজাম্ম বর্ণাঢ্য পুষ্পার্থ সাজানো হয়েছে। সবুক্দ 
উপত্যকার ফাকে ফাকে মনুম্তবসতি--মোন্পা 
উপজ্জাতীয়দের ঘরবাড়ি। অকুণাচলপ্রদ্দেশের 
এই কামে জেলার অধিবাসীদের একটি বিশিষ্ট 
উপজাতি হচ্ছে মোন্পা। কামেঙ জেলার বেশ 
থানিক অংশ ভূটান ও তিব্বতের মাঝখানটায়-_. 
জেলার বড় শহর বমডভিল। । এখানকার সর্বাপেক্ষ! 
দর্শনীয় পুণ্যন্থান তাওয়াং বৌদ্ধবিহার-_হ্বার 
উল্লেখ আগেই করেছি-_-আার ফে-উদ্দেস্রে 
আমাদের এই যাজ। । তাকিপ্পে থাকতে থাকতেই 
দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল-_পর্বভশী্ষে স্থবিশাল ছুর্গের 
মতে৷ মাথ। তুলে দীড়িয়ে রয়েছে জাষাছের 
উপলক্ষিত জেই যিহার। 


১ মেঃ যখন ঘুষ ভাঙল ঘড়িতে তন 
৩-৪* মিঃ ॥ আশ্চর্য হলাম কাচের জানল! দিয়ে 
বাইদেন আকাশে ভোরের আলো-আধারি ছেখে। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


প্রচণ্ড ঠা্ডার মধ্যেই তাড়াতাড়ি উঠে জানলার পর্ণ! 
সরিয়ে সবক হয়ে গেলাম । পুব আকাশে নবারুণের 
রক্তিমাত--পরিকফার ঝকৃ্মকে আকাশ । পাহাড়ের 
গায়ে, জমে থাক! বরফের ওপর স্ুর্ধকিরণ নান। 
রঙের প্রতিফলন করছে। সার্থক নাম অক্ণাচল- 
প্রদেশ! তারতের পূর্বসীমান্ত এ রাজ্য । অনেক 
আগেই সূর্য ওঠে এখানে ৷ আমি ও বিষোক্ষানন্দজজী 
বেরিয়ে পড়লাম বাস্তায়। রৌদ্রে ছোট্ট শহর 
ঝলমল্‌ করছে, কিন্তু কোথাও একটি প্রাণের চিহ্‌ 
নেই। যেন রূপকথার হ্বপ্রপুরী । আসনে পাহাড় 
মংত্রই দেরী করে ঘুষ থেকে ওঠে লোকের|। স্থানীয় 
অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। বাকীরা! স্ুর্য- 
চঙ্জে-এদের ভাষায় দনিপোলোর উপাসক 3 
অন্ত ধর্মাবলম্বীও কিছু আছে। জীবনঘাত্র। 
এখানকার কৃষিনির্ভর ৷ দারিত্র্য প্রচণ্ড তবুও 
এদ্ধেন্স মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সকলে মহ- 
খুশিতেই দিন কাটাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের গ্রপিদ্ধ বৌদ্ধ- 
ভীর্থ এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অঢেল, কিন্তু 
দুর্গমতার জন্য সাধারণের ছুরতিক্রম্য । পশ্চিম 
কামেঙ জেলার শেষপ্রান্তে ভূটান ও তিব্বত 
সীষষান্তে পর্বতবেষিত অঞ্চল, ব্যবপা-বাপিজ্য এখানে 
অসম্ভব, বেত ও পশঙ্গের শিল্পকর্ম আছে । আমরা 
আসার পথে ছুর্গম শেলা-পাশ অতিক্রম করে 
এসেছি, উচ্চত| প্রান ১৪ হাজার ফুট, শুন্যের 
নিচে তাপয়াআ1»॥ ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল 
তখন, গাড়ির বাইরে দাড়ানে! অসম্ভব--(বশেষত 
আমাদের মতে। লাধারণ পোশাক-পরিচ্ছছে,_ 
তবুও আমরা ভারতীয় জওয়ানদের গ্রাতিষ্ঠিত। 
কাছেই একটা শিবমন্দিরে গিয়ে দর্শন, গ্রপাম 
ও ভ্যবাধি করে এলাম । কম্সেকজন জওয়ান 
তাছ্বের অস্থায়ী আন্তানা থেকে বেরিয়ে এসে 
আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। এ সমস্ত অঞ্চল 
সেনাবাহিনীর জওয়ানে পরিপূর্ণ। স্থানীয় 
অধিবাপীর চাইতে দেনাবাহিনীর লোকসংখ্যাই 


তাওয়াং বৌন্ধবিছ্বার 


৬৪৩ 


যেন বেশি মনে হুল, কত কষ্টের মধ্যে তীদের 
থাকতে হচ্ছে! দেশের জন্ত তাদের এই আত্মত্যাগ 
কয়জন ভারতবালী জানেন ! অধিকাংশ দিন “টিন- 
ফুড” খেয়ে থাকতে হয় । যখন অবিরত বরফ পড়তে 
থাকে_কেরোদিনের ফায়ার প্লেপকে আকড়ে 
বিনিজ্্ রাত কাটান । জনহীন এ পর্বতশিখরে তখন 
কেবল বরফ আর বরফ-_-গাড়িও চঙ্গে না। পাকে 
ছেটে চড়াই উত্রাই করে 0965 বদল হয়। এই 
অঞ্চলে তারত সরকারের মৃতর্কতা এত বেশি কেন? 
কয়েকজন অফিলারকে জিজ্ঞাস! করে জানা গেল, 
--১৯৬২-তে চীন এই পথেই ভারতে ঢুকে পড়ে" 
ছিল বষ্ডিল। পর্ধস্ত । পরবে অবশ্য তার! স্বেচ্ছায় 
ফিরে গিয়েছিল। তাওয়াং এব নগ্মিকটে একটি 
রাস্তাকে স্থানীয় লোকেরা এখন চীন! বান্তা, 
বলেঃ কারণ রাস্তাটি নাকি ওরাই করেছিল এক- 
মাসের হধো । এখন অবশ্ত এ অঞ্চলে যাওয়। 
নিষেধ । 

জিঃ জ্যাকভ দক্ষিণের লোক, তাওয়াং-এ 
সপরিবারে থাকেন, সরকারী অফিসার । তিনি 
আমাদের সঙ্গী। বীরবাহাছুর তার জিপে করে 
সকলকে নিয়ে চক্কর দিতে ছিতে পাহাড়ের ১* 
হানার ফুট উচুতে-_বিরাট উচ্চ ছূর্গ-প্রাকার- 
বেষ্টিত প্রাচীন তাওয়াং গোম্পার সম্মুখফটকে 
উপস্থিত করল । গুম্ফ| বা গুফ] শব্দেরই আঞ্চলিক 
উচ্চারখ-__-গোম্প। (00108 )। আমর প্রধান 
ফটকে ঢোকার পূর্বে দেখলাম--ডানছিকে গোম্পা 
প্রাচীরের পিছনে কয়েক হাজার ফিট গভীর 
খাদ। ৰাষপার্খে পিছনে ঢাল পথ বয়েছে--সেই 
ঢাল পথ বেয়ে আমাদের চক্কর ছিয়েছে। চতুর্দিকে 
উচু উচু পাইন গাছ। প্রধান ফটকের কাছে ছাট 
ত্যারাইটি স্টোর চোখে পড়ে। একটি ফোকান 
থেকে কিছু পূজার লামগ্রী--ধৃপ, শ্বেতশুত্র শিফন্‌ 
( গঞ্জ কাপড়ের টুকরোর যতো! দেখতে ) ইত্যাছি 
কেনা হুল। এখানকার দেবতার পৃজাতে এ-সব 


লাগে। ইতিমধ্যে লাম! থুপ্‌্টেন গম্থ এসে 
আমাদের অভ্যর্থনা করলেন । এই লাম! এখানকার 
বিস্ঞালয়ের প্রধান শিক্ষক । ইনি সারনাথ মহা” 
বি্ভালয়ের পলাতক, ইংরেলী ও হিন্দী বলতে 
পারেন । বৌদ্বশান্ধে পারদর্শশ। তিব্বতী তাষা 
গু ষোন্পা ভাষাক্ এখানে কথাবার্তা হয়ে থাকে । 
গোম্পার প্রধান লামা (400০1) ব্রিম্প্জী তখন 
উপস্থিত ছিলেন না,_লামা থুপ্‌টেন গু আমাদের 
নিয়ে চলেন ভেতরে, ইনি ইটানগর বাম 
মিশন হসপিটালের সঙ্গে পরিচিত | আমর] অতিথি, 
তার উপর হিন্দু সন্গ্যাপী--তাই আমাদের খুব 
খাতির সাদর আপ্যায়ন | 

সম্মানিত চত্র্শ দলাইলামাও সম্প্রতি ইটানগরে 
একটি গোম্প। প্রতিষ্ঠাকালে বামকষ্ণ মিশনের 
হসপিটাল পরিদর্শন করেন ৷ বৌদ্ধতিক্ষুদের দিয়ে 
জবার সমাজসেবামুলক কাজ আরঙ্ভত করতে চান 
--সেই ইচ্ছ/ও তিনি সেখানে প্রকাশ করেছিলেন । 
যাননীয় দলাইলাম তিক্ত থেকে চলে আসাব 
পরে এই তাওযাং গোম্প। এবং ব্মডিলা গোম্পায় 
কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন । মাত্র কিছুদিন 
আগে তিনি দিবাং গোম্প প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ গ্রা্াঝে ব্ডমান 
দলাইলাম। বেলুড় মঠেও গিয়েছিলেন__-তখন তীর 
সঙ্গে মাননীয় পাঞ্চেন্লামাও ছিলেন। লামা 
ধুপটেন গম্ুর সঙ্গে আমর! গোম্পাভ্যন্তনে সব ঘুরে 
ঘুরে দেখার হ্ঘোগ পেয়েছি । রিম্পুজ্মীর সচিব 
আমাদের সাদর অত্যর্থন। জানান» প্রধান ফটকের 
উপরে ষে ঘরগ্লি--সপরিবারে তিনি সেখানেই 
থাকেন । এর স্ত্রী 'ভ্যারাইটি স্টোরের একটির 
পরিচালিক।। এরা শিক্ষত ও মাজিত রুচির । 

স্থানীয় অধিবাপী ও লামাব। গোম্পার প্রধানকে 
অর্থাৎ রিম্পুজীকে অবতারের মতো! মানেন। 
অবতার লামার] নাকি বালাকালেই পূর্বজন্মের 
কথা বলেন,-তীছের চাল-চলন, লক্ষণার্দি দেখে 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ধ--2ম পংখ্য। 


দলাইঙাম! ঠিক করেন কোন্‌ রিম্পুশী কোন্‌ 
স্তরের | বলাবাহুল্য, এ'দের বিশ্বাস ঈলাইলামারা 
বয়ং বৃদ্ধের অবতারম্বরূপ এবং সাক্ষাৎ তথাগতেরই 
শির্বাচিত প্রতিনিরধি। এদের ধারণা একজন 
দলাইলামা জন্ম নেওয়ার পর, আগের 
দলাইলাম। শরীর ত্যাগ করেন। শুধু ভক্তদের 
খুজে বার করতে হবে কোথায় তিনি জন্ম নিলেন । 
জন্মের পরই সেই দলাইলাম! তীর স্বভাবে, কথায় 
আধ্যাত্মিক ভাবধারায়, পূর্বস্বতিচারণে» অল- 
গ্রতাঙ্গাির লক্ষণে, ভক্তদের জানিয়ে দেন,-- 
তিনি এসেছেন। তখনই সেই বালককে বিশেষ 
পূজা অর্চনা সহকারে সসম্মানে তিব্বতের লাসার 
প্রধান মঠে অধিষ্িত কর হয়। 

কয়েকধাপ নিড়ি ভেঙে উপরে উঠেই 
ডানদিকে নবিস লামাদের বিদ্ালফ,--সেখানে 
তাবা। ক্্েট-পেন্সিল নিযে পড়াশোনা করছে। 
দেখলাম, ভিক্ষুর! পড়াচ্ছেন সবই তিব্বতী ভাষায় । 
আম্বর। বাচচা লামাগুলিকে হিন্দীতে জিজ্ঞাস! 
করলাম, “কি পড়ছ?' লাক শিশুপ] যা করে 
থাকে, লজ্জায় শ্লেট দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। 
উপরে উচ্চশিক্ষার বিস্তালয়,--বৌদ্ধদর্শন, বিচার, 
অচ্চশাসন এবং হিন্দী, ইংরেজী ইত্যা্গি পড়ানো 
হয়। আরও বেশি পড়ার মেধ! থাকলে তাঁকে, 
তিব্বতে কিংবা সারনাথে উচ্চশিক্ষার ন্ত পাঠানো 
হয়। এই বিহারটিতে হত লামা আছেন তাদের 
অধিকাংশই তিব্বতী ও স্থানীয় মোন্পা,_-আলার 
ও অকুণাচলগ্রদেশের লোকগড অল্প কয়েকজন 
আছেন । এ+ছের রীতিনীতির অনেক খবর আমরা 
সংগ্রহ করার স্থযোগ পেয়েছিলাম এখানে । 

তিন সপ্তানের জনক-জননী তাদের মধ্যষ 
পুজ্রকে গোম্পাতে পাঠাবেন,এটাই সামাজিক 
প্রথা ছিল এদের । প্রাচীন লামার! গ্রাষে গ্রামে 
গিয়ে খোজ্জ নিতেন। কারণ এ গোম্পার যোগান 
ছিল আবঙ্তিক। এই নিষ্বম কোন পরিবার ন। 
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মানলে তারের একছাজার টাকা জরিমানা! এবং 
অন্তাপ্ক উপচৌকন দিতে হত। লামার! বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে এই পব আদায় করতেন। গ্রামের 
বাড়িতে পুজ।-অর্চা এবং রোগ সাধানো, ভূতপ্রেত 
তাড়ানোর জন্য ক্রিগ্নাহষ্ঠানও লামারা করতেন। 
এ নমন্ত অঞ্চল তখন তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ- 
বিহারের ধর্মীয় শ্াসনাধীন ছিল । তারত স্বাধীন 
হওয়ার পরে, এই কর-আদায় প্রথা নিষিদ্ধ এবং 
গঙ্গে সঙ্গে অমনতাবে লম্তানকে গোম্পায় 
পাঠানোর বাধ্যবাধকতাও শিথিল হয়। অবশ্য 
জনেক মা-বাপ স্বেচ্ছা তাঁদের সম্ভানকে 
ধর্মবিহারে পরিয়ে আস্ন। এ সময় জাফরান 
রঙের আলখাল্পা এবং কিছু অর্থও অধ্যক্ষের 
কাছে দিতে হয়। মাথা মুগ্ডন করিয়ে জাফরান 
রঙ্ডের পোশাক পরিয়ে সেই নবাগতকে সমবেত 
লামাদ্ধের লাধনে এনে ঘোষণা! কর] হয় যে, 
ছেলেটি নবিদ হিসাবে সঙ্ঘে শ্বীকত হল। এই 
উপলক্ষে লামাদের ভোজনাদির খরচও এ নবাগত 
ছেলের পিতা-মাতাকে বহন করতে হয়, নবিনের 
বৌদ্ধ দীক্ষা ও নতুন নামকরণ হয়। এরপর 
গোম্পার বিস্ভালয়ে নবিদের পড়াশোন। আর্ত 
হয়। এই কালে তাকে একজন অভিভাবক লামা 
বা তিক্ষুর অধীনস্থ থাকতে হুয়। লামার! 
অবশ্যই বালক্রস্কচারী হবে। তৰে ব্যতিক্রম 
আছে। মৃতদার ব। স্ত্রী পরিত্যাগ করে এসেও 
বৌদ্ধমংঘে যোগঞ্ধান করতে পারে কিন্তু এই 
লাঙাদের অন্ত নামে অতিহিত কর] হয়। 
গোম্পার বাসস্থান ব্যবস্থাগুপিও আযর! 
ঘুরে ঘুরে দেখেছি । বাদ্দিকে সারি দারি বড় ঘর 
উপর থেকে নিচের দিকে নেষে গেছে । ঘরগুলি 
লগ্থা--ড্যষিটরি (৫0110110915 ) ধরনের,--- 
ভি হরে প্রবেশ করে দেখলাম, ৎ।৬টি নবিসের জন্তু 
একট উঁচু কর। পাঁচছুট ছুছুটের দোট। তক্ক|__ 
তার উপর ছুটি করে তিব্বতী যোট। কন্বল। 


তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 
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থালা মগ, কিছু বইপজ রয়েছে । এ ঘরের মাঝেই 
ওদের বাক্ার ব্যবস্থা । তাতে বাস্াও হস, ঘরও 
গরম থাকে । ঘব্রে তত্বাবধাকনক বা অতিত্তাবক 
লামার আসনটি অপেক্ষাকৃত উচু ও বড়। এদের 
পোশ্বাক-পরিচ্ছদ বা আসবাবাদি খুব একটা 
পরিচ্ছয়্ নয়, সম্ভবত শীতের দেশ বলে এরপ। 
শোৌচাদির জন্ত গোম্পার বাইরে ব্যবস্থা--ভিতরে 
কিছু নেই। ঘরগুলির পাঁটাতন সব কাঠেন ঃ 
দেওয়াল পাথরের | উপরের ছাউনিও ঙ্চেট- 
পাথরের । সবই পুরানো-জরাজীপ, মেবামতাদির 
দারিত্ব সরকারের | গোম্পায় এইরকম ৬৫টি 
ঘরে প্রায় ৩৫* জন শিক্ষার্থী ও ভিক্ষুলামা বাপ 
করেন। এছাড়াগু প্রাচীন লামারা অন্তত্র পৃথক 
ভাবে থাকেন। রিম্পুজীর জঙ্গ বশ ছলঘরের 
উপরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা । তীর বাম্া-খাওস়ার বাবস্থা, 
দপ্তর, একাস্ত সচিবের ঘর, সবই হ্থন্দরভাৰে 
সাজানো গোছানো, আমরা দেই অফিল ঘৰ্ধে 
বসেই নকশা করা সুন্দর তিব্বতী ঝড় কাপেচা 
ও বিন্কুট খেয়েছিলাম । সমস্ত দপ্তর ব। শ্মফিস ঘমু 
জুড়ে বছ মার্বেল মৃতি ও ছবি সাজানো---ওদের 
দেব-দেবী। ঘরের মেঝে গোটা কার্পেটে ফোড়া, 
বেতের চেস্সারগুলিতে গদি দেওয়া, চান্সের পুবানে! 
গাছেব গোড়াগুলির চারটি ভাল বেখে হুদার 
করে কেটে নিয়ে তাতে কাঠ বলয়ে টিপন্ন করা 
হয়েছে; তার উপর টেলিফোনও রাখা আছে। 
দর্আ আ্ুকুচিন ছাপ(। আমরা ঢোকার 
আগেই ঘরটিকে গরষ রাখার ব্যবস্থাও 
হয়েছিল। কথাম্ম কথায় জান! গেল, একটি 
শিক্ষার্থী ৫ বছর বয়সে যোগান করার পর 
২৫ বছর বয়সের মধ্যে তার শিক্ষা-্ীক্ষা শেব 
করতে হয় । অর্থাৎ শিক্ষানবিস কাল ২* বছব। 
এবপর সে ভিক্ষু পদবাচা হয়, তখন তাকে ২৫৩টি 
প্রতিজ্ঞা বা! অন্ুণালন মেনে চলতে হয়| গ্রাহাঞ্চলে 
গিয়ে গৃহহন্ঘতে পৃঙ্গার্চবার কাজ, কাঠ সংগ্রহ, 
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যেশন সংগ্রহ এবং গোম্পার যাবতীক্ষ কর্ম এ 
তিক্ষকে করতে হয় । 

গ্ুতির্দিন ভোরে শয্যাত্যাগের জন্ত সন্কেত 
জানানে! হয় ড্রাম ও শিঙ্গা বাজিয়ে । ৪টার মধো 
নকলকে প্রস্তত হয়ে পৃঙ্গা-পাঠ ও অন্থষ্ঠানাদিতে 
যোগ দিতে হয়। তিব্বততী ক্যালেগাবের ৮ 
থেকে ১৯ তারিখ পর্বস্ত ১২ দিন বাইরে ঝ 
গোম্পার তিতরে কোন কাজকর্ম থাকে না ;-- 
তখন কেবল দফায় দফায় বড় হলঘরে সমবেত 
হওয়া, বৌদ্ধ শান্ত্রাদি থেকে পাঠ গান,-আর 
নানারকম তাস্তিক ক্রিয়াকলাপ চলে। চালের 
মণ্ড থেকে তৈরি ছোট ছোট অজন্্র দানা (কমপক্ষে 
১* কোটি) তৈরি করে সেগুলি নিবেদিত হক 
অনংখ্য দেবতাব্ উদ্দেশে । বাটিতে করে জলও 
ঘেওয়। হয় দেব-দেবীদের জন্য , মাঝে মাঝে লবণ 
ও মাথন মেশানো চা এবং চালের গুড়ে। দিক্কে 
তৈরি একরকম মুরুয়। (5০০) সবাই ছিলে পান 
করে। ভমরু, ড্রাম, শিঙ্গ। প্রভৃতি বাছ্যযন্্র ছার! 
অনুষ্ঠানের সময় ও কার্কলাপ শ্চিত হয়। 
মানছযের ছাড় দিয়ে শিঙ্গ! বানায় এরা । এই পুঙ্গা- 
দুষ্ঠানাদিতে এযানেরা অর্থাৎ মেয়ে লামার প্রায় 
এক কিলোমিটার দুরে অবস্থিত তাদ্ধের আলাদ! 
গোম্প। থেকে একজে এসে যোগ দেন। এই সব 
অনুষ্ঠানে কোন গৃহস্থ যোগ দিতে পাবেন ন।। 

আবার তাদের এ তিব্বতী-পঞ্রিকান্ মাসের 
২* তারিখ থেকে পরের মাসের ৭ তারিখ পর্বস্ত 
১৮ দিন সকালের যে পু্জানুষ্ঠান হয় তাতে কিন্ত 
বাইরের লোক-_গৃহস্থরাও সকলে যোগ দিতে 
পারেন। সারা গোম্প। এই সময় পরিফার 
পরিচ্ছন্স করা! হয়ে থাকে । লামার] প্রত্যহ 
সকালে, দুপুরে ও বাত্রে যথাবিধ আহারাদি 
করেন। খান্তাখাস্ভ বিচাপ্ধ মোটেই নেই, তবে 
মাগকদ্রবা, ধৃষপান নিষিদ্ধ। প্র-তাকের পৃথক ও 
যতন মন্ত্র থাকলেও প্রার্থনা-চক্ু (0129৩1 জ1)৩01) 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--৯ম নংখ্য| 


ঘুরিয়ে সকল কাজের মাঝে *উ মনিপেমে উ, 
মন্ত্র সবাইকেই জপ করতে হয়। “ও মণিপন্ধে ছ”, 
মন্ত্রই বিকৃত হয়ে এ উচ্চারণে এসে ঠেকেছে । 

বড় হলঘরে রক্ষিত বছবিধ দেব-দেবীর মূর্তির 
পিছনে আছেন ২৬ ফুট উচু এক বিশাল বৃদ্ধমূত্তি। 
আর রয়েছে দেওয়াল জুড়ে দলাইলাম। এবং 
দর্শদ্িকপাল, ক্ষিতিগর্ভ। জললিতবন্তঃ অমোত্বন্জ, 
পদ্ম ইত্যাদির মৃতি। হলের ভিতরে গ্রবেশ 
করে লক্ষ্য করা গেল,-_একটি বিশেষ মৃতিকে বেশ 
ফত্ব সহকারে গোপনীয়ভাবে রাখা রয়েছে 
সবটাই প্রায় কাপড়ে টাকা । ধূপ ইত্যাদি দিকে 
সকলেই বেখানে শ্রদ্ধা জানায়_-আমরাঁও যথা- 
রীতি তাই জানালাম । জিজ্ঞাসাবাদ করে জান! 
গেল, মৃত্িটি প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-মৃতি_-এব 
বলেন “নিংমেচান্‌ পালভতান লাষো” ( ই 1029৩- 
025 1১91091) [19090 )। গোম্পার রক্ষা কত্রা 
দেবীই নাকি এন্সপে ক্রীড়ারতা,_কিন্তকূু পাছে 
কেউ তাকে দর্শন করে মনে কোন বিকার অন্গুতব 
করে, তাই মৃতিটিকে অমন ঢেকে রাখার ব্যবস্থা । 
পাপদৃ্টিতে দর্শনের ফল অতি তয়ঙ্কর+ এদের 
এই বিশ্বাস । এই দেবীর প্রতাবেই নাকি লামাদের 
উপর কোন অগ্ডত প্রকোপ পড়তে পারে ন1। 
অতঃপর বিভিন্ন বেদিতে স্থাপিত অবলোকিতেশ্বর, 
মৈজ্জেয় বুদ্ধ, আকা শগর্ত, সানস্কতন্্র বন্্রপানি, 
মঞ্জগ্রী, সর্বনির্বাণ ইত্যাদি আরও ব্হ দেবতার 
মৃতির দর্শন হল। 

বড় হুলঘরটিতে প্রায় পাঁচশত লাঙা বসে 
পৃজানুষ্ঠান্দে যৌগ দিতে পারেন সেরপ ব্যবস্থা 
আছে। উপরে উঠে বিরাট বুদ্ধমৃত্তির কমনীয় 
মুখমণ্ডল দর্শন করে আমাদের তৃপ্তি হয়েছিল । 
জেরা লামার একটি রিলিফ দেখলাম--ইনিই এই 
গোম্পার প্রতিষ্ঠাতা ৷ ১৬০১ খ্রীঃ থেকে ১৬৮* খীঃ 
মধ্যে এই ছৃর্গপদৃশ গোম্পাটির নির্ধাণ শেষ হুয়। 
শুনলাম এখানে নাকি প্রায় আড়াই শতাধিক পৃ 


আশ্বিন, ১৬৯১ ] 


রয়েছে, যাতে পাচশতের অধিক লাষা থাকতে 
পানেন। ছুর্গের হতো কেন 1 জিজ্ঞালা করাতে 
জেনেছিলাম, সেকালে ভূটানের ডূগ্‌পা উপজাতির 
লোকের বছবার এই গোম্প। ত্ধিকারের চেষ্টা 
করেছে। আত্মরক্ষার জন্ত তাই এমন হূরগনদৃশ 
ব্যবস্থা । 

তাওয়াং জাজ বৌহ্ধ জগতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ । 
তাওয়াং গোম্পা বা লামা-মঠটি ভারতের মধ্যে 
সর্ববৃহৎ। এই গোম্পার লামারা তথ] সমগ্র 
মোন্পা উপজাতি মহাযান সম্প্রদয়তৃক্ত । তাওয়া 
নামটির উদ্‌ভভব সম্পর্কে অনেক রকম প্রাচীন 
প্রবা্ রয়েছে । তবে সর্বাধিক গ্রচলিত কাহিনীটি 
এই রকম : 

অনেক কাল আগের কথা । মেরা লামারও 
আগে, প্রথম দলাইলাষার একজন শিশ্ত এপ্িকে 
এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। এই অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, 
ঘোড়া থেকে না নেমে পারেননি । ঠিক 
ফেস্জান্গাটিতে বর্তমান গোম্পা, এখানেই তিনি 
অত্যন্ত আবিষ্ট চিত্তে বছক্ষণ ভ্তন্ধ হয়ে বসেছিলেন । 
স্থানীয় ভাষায় “তা” মানে--ঘোড়া, আর ওয়াং-এর 
অর্থ আশীর্বাদ । সেই থেকেই নাকি এই জায়গাটি 
'তাওয়াং নামে পরিচিত হয়, ঘোড়ায় চড়ে এসে 
সেই লামা স্থানটিকে আশীর্বাদপৃত করেছিলেন, 
এই যেন নামের ভাবার্থ। 

বাইরে বিরাট মাঠের মাঝে প্রায় »৯* ফুট 
উচু স্তপ্ত এবং তাতে মন্ত্র লেখা দব পতাকা! উড়ছে, 
জিজ্ঞাসা কৰে জানলাম এগুলি শুভ সংকেতের 
নিশান! । এ সমন্ত মন্ত্রের হাওয়া যেদিকে বয়ে ঘাবে 
লের্দিককার অঙ্ত বাতা দু্বীভূত হবে। এই 
পতাকা-তলে এছ্ের বন্ড বড় উৎসবাছি--মুখোশ- 
নৃত্য, গীতবাস্ক গ্রতৃতি হয়! 

এবার আমাদের নিয়ে বাওয়। হল সাধারণ 
খান্ভাঙার এবং পাধারণ রাঙ্গঘরের পাশ দিক্গে 


তাওয়াং বৌন্ধবিহার 


৬৪৭ 


গ্রন্থাগারের দিকে । প্রন্থাগারটি ছিতলে । এখানে 
লামা্ধের বসে পাঠ করার মতো লক্বা উচু বেদী 
কর] আছে। গ্রন্থ কেখে পড়ার মতে! এক লাইনে 
উচু, আর বদার জায়গায় মোটা কবল পাতা। 
থরে থবে সব হাতে লেখ! পু'তিপন্ত্র সাজানো । 
এখানে বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি বইএর সংখ্যা ৮৫*। 
১০৩ খান! প্রাচীন পুঁথি নাকি সোনার জলে লেখা 
এবং নেগুলি গ্রকাশ্টে রাখ! হয় না,_তালাবন্থ 
রাখে । অবশ্ব আমাঙ্ের অনেক অনুরোধে, এক- 
খান! অমন পুথি তারা খুলে দেখালেন। এই 
গ্রস্থাগার-কক্ষের এক প্রান্তে বিচি নব বান্যঞ 
স্থরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকেই এগুলি 
প্রয়োক্গন মতো বাজানো হয়। বারান্দায় 
একজন ড্রাম সাজিয়ে কিছু পড়ছিলেন, আমর! 
যেতে তিনি পড়া বন্ধ করলেন। হিচ্দীতে 
বললাম, আপনি পড়তে থাকুন, তিনি কেবল 
হাসলেন । 

তিব্বতী ভাবধারায় গঠিত এই জাতীয় গোম্পার 
লামার পুন্জন্মবান্দে বিশ্বাসী,-আবার তান্ত্রিক 
ক্রিযকাঞ্ড করে থাকেন, ভ্ভূত-প্রেত-অপ- 
দেবতাকেও মানেন। তিব্বতের লাস বৌদ্ধ- 
বিহারের অধীনস্থ যে সকল গোম্প। ভারতে 
বিদ্য্কান, তার মোট লামা সংখ্যা নাকি প্রায় ছয় 
হাজারের কাচ্ছাকাছি। লামার্দের মৃত্যুর পর 
তাদের শরীর গাছ করা হয় এবং তম্ম ও অস্থি 
সংরক্ষিত থাকে । গৃহস্থদের কোনরূপ দুরারোগ্য 
ব্যাধি হলে বা ভূত-প্রেতার্দির প্রকোপে পড়লে 
এবিষয়ে অভিজ্ঞ লামা করণীয় বিধান দ্বেন। 
তদঙুষায়ী পূজা! ও তাঙজজিক ক্রিয়্াদির অনুষ্ঠান 
কর! হুয়। মৃত্যুর পর এই সব লামাই ঠিক 
করেন গৃহস্থের ম্বৃতদ্দেহ, মাটিতে প্রোথিত হবে 
অঞ্থবা ১০৮ টুকরে' কবে নবীর জলের মাছকে 
খাওয়ানো হবে৷ গুদের বিশ্বাস, যে খুব অপরাধী 
বা ব্যাধিগ্রস্ত, তার দেহ মাছ প্রভৃতি জীব তক্ষণ 


৬৪৮ 


করলে পরলোকে লে পুপ্যলাত করুক, স্থ্খী ছবে। 
মাটিতে পু'তলে অসংখ্য কীট দেই দেহ তক্ষণ 
করলে নাকি আরও পুণ্য হবে। 

কোন কোন লাম! তাদের নিজন্থ ধর্মবিশ্বাসান্ছু- 
লাবে নির্জন স্থানে কঠোব তপন্যার্দিও করেন, 
কোন পাহাড়ে ব৷ গিরিগুহায় । পরিচিত কেউ 
গিয়ে তার জন্ব রাল্গা-করা খাগ্চ রেখে আসেন 
তীর আসনের বাইনে । আবার কোন লামাকে 
কেবল চাল-ডাল বা কীচ। জিনিস দিয়ে আপা হয়ু। 
তীরা নিজেরাই রাক্সা করে থান। দিনাক্কে 
একবার মাত্র খান এর1]। আবার একদল লাম 
পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন। তীর্থত্রমপার্দিব 
কালে নরিঞম্ব খরচ প্রত্যেক লামাকে সংগ্রহ 
করে নিতে হুয়। গোম্পার প্রধান লামার 
অন্্মতি নিক্সে কোন কোন প্রাচীন লাম! গ্রাষে 
বা দুর দেশে দীক্ষদি দিয়ে থাকেন-_-গোম্প। 
প্রতিষ্ঠাদিও করে থাকেন । কোন লাম! আদর্শ 
চ্যুত হলে যদ্ছি সংঘের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করেন 
তখন তাকে ক্ষমা কর] হয়। তিনি তখন সমবেত 
লাষাদের চা পানে আপ্যাক়িত করেন এবং 
নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করে প্রকাশ্যে সবার 
কাছে ক্ষম। প্রার্থন! করেন। 

সমগ্র বৌদ্ধ গোম্পাটি পরিদর্শন সেরে বেরিয়ে 
আসার মুখে প্রধান ফটকের কাছে একটি অপূর্ব 
দৃষ্ট আমাদের সঞ্চলকেই বিমু্ধ কবেছিল। 
দেখলাম, একটি ঘরের মধ্যে একজন সম্তাস্ত 
মোন্প। রুষণী তীর 'বালিক! বন্যাকে নিযে দাড়িয়ে, 
আর মহ্লাটিকে জড়িয়ে ধরে একটি বছর পাঁচেক 
ব্য়মের লাম! । শিশু লামাটির মুগ্তিত মন্তক-_ 
পীত বদন। ভাবা বুঝতে পারছিলাম না কিন্ত 
তানের যে জ্বনেক আবেগময় কথাবার্তা চলছিল, 
ত| বেশ বুঝলাম । মহিলার সুখে-চোখে 'আতি- 
জাত্য--সেছ-ককণার নিদ্ধ দীপ্তি ভাব চাহনিতে। 
শি লামাটিকে তিনিও যেন কিছু ব্লছিলেশ 


উদ্বোধন 


[ ৮*তষ বর্ঘ--৯ম লংখ্যা 


বা উপদেশ দ্িচ্ছিজেন। লঙ্গী প্রনর্শক থুপ্‌টেন 
গ্ধকে জিজ্ঞাস! কবে জানলাম-মান্র কিছুদিন 
আগে এই মোন্প| ছেলেটি সংঘে থোগ দিয়েছে, 
তার শ্লাবোন দেখা করতে এপেছেন। দ্র থেকে 
উভয় পক্ষের আলাপাদি শুনে এবং ভীদ্দের দেখে 
মনে হচ্ছিল না কেউ শোকার্ত, অভিভূত বা 
দুঃখিত । এ মাতা-পুজের সংলাপের বিন্বু-বিসর্গগ 
আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু একট! 
স্বর্গীয় ঘোতনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাষ আমরা, 
একথা সত্য। দপ. করে মনে পড়ে গিয়েছিল 
ভারতবর্ষের চিবম্মরবীয় আদর্শ-_ভারত-সংস্কৃতির 
নিত্য-সমুজ্জপ জননী-চিন্র মদদালসার কথা । জননী 
ম্ধালসা তার শিশু পুজদের দছোলনায় দোল দিতে 
ফিতে আত্মবিভ্ভার উপদেশ প্রদান করতেন, 
স্থলিত গানে ও ছড়ায় । মায়ের শিক্ষার প্রভাবে 
পুত্ররাও সকলে মানব-জীবনের চরম উতৎকর্ধলাতে 
ধন্য হয়েছিলেন! অবনত সেখানে ম| স্বয়ং ছিলেন 
মহা বিছুষী ক্রন্মবারিনী, আর সম্ভানরাও সকলে 
উচ্চাধিকার নিয়েই যাতৃক্রোড়ে এসেছিজেন। 
আর এখানে সেই মোন্পা উপজাতীয় মা এবং 
তার পুত্র এ শিশু লাম! নিতান্তই তাদের ধর্মীয় 
শাসন ও দামাজিক পংস্কারের কঠোর আম্গত্যের 
বশেই এই পবিভ্র গোম্পাধ আবেইনীতে এসে 
পড়েছেন! নিঃসন্দেহে ভিশ্নতর পটভূমি, ম্বতন 
প্রেরণা»-তথাপি বাহুতঃ এ দৃশ্ুটি আমাদের 
কাছে খুবই উদ্বীপনাকর ছিল। 

আমরা হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম 
গোম্পাবাসীদের-_-ও'রাঁও সমব্তে ভাবে শুভেচ্ছ। 
জ্ঞাপন করলেন। লক্ষ্য করলাম, শিশু লাম! এবং 
তার মা-ভগিনীও আমাদেয় উদ্দেশে হাত 
নাড়লেন। যেন আমাদের উদ্দেশে । তারাও 
তাদের অস্তর উজার করে প্রীতি-গুভেচ্ছ 
জানালেন । আমর] ফিরে চললাম । সঞ্চয় কবে 
নিলাষ---অনেক শিক্ষা অঢেল শ্বৃতি। 





বামাডল। গোমৃপা৷ ইটানগর রামকৃফ মিশন হস্পিট্যালে 
১১৬২-তে মাননীয় দলাইলাম৷। কিছুদিন এখানে ছিলেন মাননীয় দলাইলাম। 








সোভিয়েত বিবেকানন্দ-আনুরাগী $ একটি সাক্ষাৎকার 
স্বামী পূর্ণীত্বানন্দ 


কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্মাষ্টটহ্ুট অব্‌ কালচারে কর্মীনরত সন্ন্যাসী । 


১৯৮৩ গ্রীষ্টান্জের নভেম্বর মাসে কলকাতায় 
এসেছিলেন অধ্যাপক ভঃ ই. পি. চেলিশেভ। 
অধ্যাপক চেলিশেত দোভিয়েড রাশিয়ার একজন 
অগ্রগণ্য ভারততত্ববিদ্‌। বেশ কিছুকাল আগে 
তিনি ছিলেন মক্কোর ইনৃক্টিট্যুট অব্‌. এশিয়ান 
স্টাডিদ-এর অধিকর্তা । দমসামস্ত্িক ভারতীয়, 
বিশেষতঃ: হিন্দী লাহিত্য বিষয়ে তিনি একজন 
খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। ব্ছ ব্ছর তিনি মক্ষে 
বিশ্ববিষ্ভালগ্গের ইন্ক্টিট্াট আবূ ইন্টারক্তাশন্তাল 
বিল্শনস-এ ভারতীয় ভাষ। ও সাহিতা বিভাগীয় 
প্রধানের পদ অলঙ্কত করেছেন । বর্তমানে তিনি 
লোভিয়েত রাশিয়ার পায়েম্দ আকাভেমীর 
আযসোপিক্সেট-মেঘার,। সোতিয়েত বাইটার্স 
ইউনিয়নের সদন্য, সোভিয়েত শাস্তি কমিটির সভ্য 
এবং সোভিয়েত-তারত মৈত্রী পরিষদের সঙ্ু- 
সভাপতি । অধ্যাপক চেলিশেভ জওহরলাল নেহরু 
শাস্তি পুরস্কারেও সম্মানিত । জোট কথা অধ্যাপক 
চেলিশেভ বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য ও 
কটি জগতের একজন প্রধান পুক্তষ। ভারতবর্ষ 
লম্পর্কে তার আগ্রছের একটি বিশেষ প্রিয় ক্ষেত্র 
ক্বাশী বিবেকানন্দ । ম্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকীর 
বছর কলকাত! থেকে প্রকা শিত “স্বামী বিবেকানন্দ 
সেন্টিনারি মেমোরিয়াল তলুযম'-এ ম্বামীজী সম্পর্কে 
অধ্যাপক চেলিশেভেন একটি অসাধারণ 
বিশ্লেষপ। ত্বক প্রবন্ধ আছে । গত তি্সিশ বছন ধরে 
লোভিয়েত বাশিয়াতে বিবেকানন্-চর্চা এবং 
বিষেকানন্ন-গবেষণার প্রনারের কাছের সঙ্গে তিনি 
যুক্ত আছেন । শুনেছিলাষ বর্তমানে তিনি রাষকষং- 
বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যান্ছ- 
সঙ্ধানের জন্ক ভারতে এসেছেন। 

হও 


কলকাতার রাষরুষঃ মিশন ইনৃপ্টিট্যুট অৰ. 
কালচারের আতন্তর্জাতিক অতিথিতবনে তার পঙ্গে 
যের্ধিন দেখ! হল সেদিন ছিল নতেম্বরের শেষ 
ছিন। সেটাই অবশ্ত আমার প্রথম দেখ! নয় তার 
সঙ্গে। তবে শ্বামীজী সম্পর্কে আলোচন। করার 
জন্য সেই প্রথম গেলাম তার কাছে। 

সকাল নটা। ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি | 
হাতে একখান! বই--পড়ছিলেন। সদ হাশ্যময় 
মান্গুযটি আমাকে দেখেই উচ্ছল হয়ে উঠলেন । 
স্বতাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হিন্দীতে বললেন ॥ “আন্ন, 
আন্ন | নমস্কার | এব আগে দেখেছি, ক্ধ্যাপক 
চেলিশেভ চোস্ত হিন্দীতে অনর্গল কথ। বলে ধেতে 
পারেন। বললাম £ কি পড়ছিলেন? হাতের 
বইটি পাশে রেখে বললেন ; “ওয়ার্ক আযাণ্ড ইটস 
সিক্রেট ।৮ এটা বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস- 
এব দ্বিতীক্ব খণ্ড । বিবেকানন্দের লেখা আমার খুব 
প্রিয় । খুব ভাল লাগে পড়তে । আপনি আমাকে 
বিবেকানন্দের একটি ছোট মৃতি যোগাড় করে 
ছিতে পারেন? শুনেছি কলকাতায় নাকি 
এরকম মৃতি পাওয়া যায়। মন্কোতে আমার ঘরে 
টেবিলে মৃতিটি রাখব” আমি বললাম : চেষ্টা 
করব যোগাড় করতে । তারপর বললাহ্ব 
অধ্যাপক চেলিশেত, আপনি বলছিলেন বিবেকা- 
নন্দের লেখা দ্াপনাত খুব ভাল লাগে । কেন 
ভাল লাগে জিজ্ঞাস! করতে পারি কি? ডঃ চেলি- 
শেতেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর £ “নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন । 
বিবেকানন্দের লেখ। শুধু যে আমারই তাল লাগে 
তাই নয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ 
কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম । সোভিয়েত 
রাশিয়ায় আমার মতে! বহু মানুষ আছেন ধার! 


৫৬ 


বিষেকানন্দকে তালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখ! 
ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তার 
লেখা । আবু মাযের প্রতি কী গভীর দরদ! 
প্রায় নব্বই বছরের পুরানো হলেও তার লেখা 
আজও সমান তেজোদী্ত, সমানভাবে প্রেরণা" 
প্র্দ। বিবেকানন সম্পর্কে আবও বেশি করে 
জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর 
মধ্যে ক্রমেই বাঞ্ছে। আমর! মনে করি, বিবেকা- 
নন্দেবু চিন্তা, তার আদর্শ, তার রচন] শুধু তারত- 
বধের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পা ॥ 

প্রশ্ধ করলাম : কিন্ত বিবেকানন্দ ছিলেন 
সঙ্গ্যাসী, ধর্মে জগতের মাছ্ষ । মার্কসবাদী হয়েও 
তীর প্রতি আপনার এবং জ্বাপনার দেশের মানুষ" 
দের এই আকর্ষণ, আপনার এখানকার মার্কপ্বাদী 
বন্ধুদের অনেককে অবাক করবে না? 

ভঃ চেলিশেভ আমার মুখ থেকে কথাট! প্রায় 
কেড়ে নিয়ে বললেন : “আমাকে এদেশের এমন 
একজন ঘথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ 
হার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তার সঙ্গে 
তর্ক করতে প্রস্তত। আমার যে-সব মার্কলবাঙ্ী 
বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তারা হয় 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের 
বই তারা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাব্শত; 
বিবেকানন্দকে তার! নিছক একজন ধর্মখক্গ সংগঠক 
ছিসেবে ধরে নিয়ে বসে জাছেন। বিবেকানঙ্পের 
রচনাবলী আমি খুব ভাঁলতাবে পড়েছি এবং তার 
উপন পড়েছি তাঁর কয়েকখান। প্রামাণিক জীবনী । 
তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পাৰি 
ঘে, বিবেকানন্দকে যি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত 
ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেই দ্বেখা হয়, তাহলে তা হবে 
একটা বিরাট ভ্রাস্তি। সাধারণ অর্থে একজন 
ধর্মসম্প্রদদায়ের নেতা ন্পতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ 
কিন্তু তা ছিলেন না ॥ তিনি ছিলেন তার চেয়ে 
অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাৰ চিন্তা ও 


উদ্বোধন 


[ তম বর্ধ-_০ৰ সংখ্য। 


কর্মের পরিধি । তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় 
এবং বিশ্বভ্রাতৃত্থের মহান “প্রফেট” । তিনি ছিলেন 
মৌলিক তাবনাগম্পঞ্জ একজন চিস্তানায়ক, দ্বচ্ছ- 
ৃষ্টিমম্পন্গ একজন উদ্ধার যাঁনবপ্রেমী । ধর্মীয় 
সন্প্রণায়ের গৌড়ামি বা সংকীর্ণতা তার মধ্যে 
ছিল না। তিনি ছিলেন অনাধারণ এক 
দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক 
মহান মানবতাবাদী । তিনি তার দেশবাসীকে 
ওউপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে সুক্তির পথ 
দেখিয়েছিলেন । তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ 
চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন 
সকল রকম শোধণের--সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় । সর্বপ্রকার বিশেষ 
অধিকার ও স্থবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি । 
সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ 
তাই এত জনপ্রিয় । তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 
সরব্হারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, 
নিজেকে একজন সমাজতঙ্ববাদী বলেও তিনি 
ঘোষণা করেছিলেন । তিশ্ি স্বপ্ন দেখতেন শোষণ- 
ুক্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল এক নতুন দমাজ প্রতিষ্ঠার | 
অবশ্ত এই কার্দ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে ব্যবহার 
করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে । আমি সংশোধন 
করে ব্ললাম £ হাতিয়ার নক, ভিত্তি হিসেবে। 
ডঃ চেপিশেত বললেন £ “মার্কপীয্প পরিভাষায় ছুটে! 
শব্দের মধ্যে পার্থক্য সামান্ত। সে যাই হে'ক, 
এই নীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদ্বের কোন বিরোধ 
থাকতে পারে শা। লক্ষ্য ঘর্ঁশ এক হয়, তাহলে 
মতের ভিম্নুত। জাপত্তির কারণ হতে পাবে না। 
দেশ কাল অবস্থ। তেদে মতের পার্থক্য থাকতেই 
পারে এবং স্টোই হ্বাভাবিক। আর তাবতব্ষ? 
তার মাটিতেই তে ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের 
মতে। বিচক্ষণ দমাজনায়ক যদি ধর্মকে তিতি করে 
নিপীড়িত, শোৌধিত, অবহেলিত মানুষদের লাষনের 
সািতে নিয়ে আদার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ 


আশ্বিন, ১৩৯১] 


কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায় ? 

প্রশ্ন £ কিন্ত ধারা ঘোষ দেখেন, বিরোধ 
খুজে পান? 

উত্তর : “সেটা বার দেখেন, তাদের আভ্ঞতারই 
পরিচায়ক । তাঁরা বোঝেন ন! তথাকধিত যে- 
ধর্মকে স্বার্কদ-লেমিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো 
বিবেকানন্দও নিন্দা কৰেছেন । সেটা হল ধর্মের 
নাষে, অর্থাৎ ধর্ম বলে যা চলে তা-গ্রীন্টক্র্যাফ্‌ট 
_ পুরোহিততন্ত্র। সেটা তো নত্যিই শোষণের 
হাতিয়ার--কি ভারতবর্ধে, কি অন্ত দেশে। 
বিবেকানন্দ যাঁকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন ত। 
হুল মানবতাবাদ, মাস্থষের প্রতি দরদ, মানুষের 
প্রতি তালবাসা। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল 
গভীর মানবপ্রেষ 

প্রশ্ন £ সেকথা ঠিক। তবে এগুলির সঙ্গে 
ধর্ম বলতে বিবেকানন্দ বুবিদ্বেছিলেন মানুষের 
অন্তরের এরশ্বর্ধের বিকাশকে--্যাকে কখন তিনি 
বলেছেন ডিতিনিটি--দেবস্ব২ কখন বলেছেন 
ম্পিরিচ্যয়্ালিটি--আধ্যাত্মিকত! । 

অধ্যাপক চেলিশেভ £ হ্যা) ঠিকই তো। 
আমি তে! আগেই বলেছি, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ-- 
আধাত্সিকতার দেশ। মার্কলবাদী হিসেবে 
আমি মনে করি, ধে কোন দেশের বাস্তব 
পরিস্থিতির চেহারা একজন কমুুনিস্টের যথাযথ- 
ভাবে বিষ্লেষণ কর] উচিত । দ্বেশের বৃহত্বর জন- 
দাধারণের মধ্যে যি ধর্মীয় তাবাবেগ শ্বাত'বিক- 
ভাবে বিস্তমান থাকে তা অক্ুধাবন কলা উচিত। 
একজন প্রকৃত কষুুনিষ্টের বোবা উচিত, 
তথাকধিত ধর্ম যেমন প্রভিক্রিয্নাশীগর্দের হাতে 
সাম্প্রধায়িক অনৈক্যের অঙ্গ ছিসেবে ব্যবন্ধত হতে 
পাবে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেশুনা মান্গষকে 
কল্যাণবোধে উদ্চন্ধ করতেও পাবে 

এই সময় মার্কপীয় মতবাদের প্রতি 
সহান্ভূতিশীন একটি ধৈনিক সংবার্দপঞ্জ থেকে 


সোতিক্পেত বিবেকা নব্ধ-অন্গুরাগী £ একটি নাক্ষাৎকার 


৫১ 


একজন সাংবাদিক আসেন অধ্যাপক চেলিশেতের 
সাক্ষাৎকার নিতে-_ঘা আগে থেকেই নির্ধারিত 
হয়ে ছিল। চেলিশেত ত্ীঁকে বসতে বললেন। 
তারপর বললেন : “আললে ধর্মের ছুটে। দিক 
আছে--একট! ইতিবাচক এবং অপরটি 
নেতিবাচক । দেশ ও জাতির কলাশের জন্ত 
ক্বাী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক্ষ ধিকিই বেছে 
নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিতঙ্গী উগ্র 
সাশ্রদাপ্িকতার জন্ম দেয় । খ্বাঙ্ছষে মানুষে ঘন্ব- 
বিতেন্ব বাড়িয়ে তোলে । শুধু ধর্মের ব্যাপারেই 
নয়, বিবেকানশ্দের চিন্তা! গু পরিকল্পনার মধ্যে 
কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পাক্পনি। রবীন্রনাথ 
একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং ভার 
গুরু রামকৃষ্ণ পরমহুংপদেবকে আমরা প্রচলিত 
অর্থে নিছক ধর্মনেত মাত্র বলে ভাবি না । বিশ্লেবণ- 
ধর্মী কোন গবেবকের কাছেই তীঙ্গের সেতাবে 
বিবেচিত ছুওয়! উচিত নন্ন। তার] ঘে-নব ধর্ম- 
উপদ্ধেশ প্রচার করেছেন সেগুলির লঙ্গে কোন 
পরিশত সমাজপংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য 
নেই, কোন ঘথার্থ মানবতাবাদী চিস্তাবিদের মতের 
কোন অমিল নেই । রাষরুষ্ণ পরমছংস বলছেন £ 
“থালি পেটে ধর্ম হুয় না” “হার হেথায় নেই, তার 
হোতায়ও নেই” আর তীর শিহ্ক স্বামী বিবেকানন্দ 
বলছেন : “আষঙি সেই ধর্মে বিশ্বাম করি ন! ফেখধর্ম 
বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে ন! 
কধার্তের মুখে অক তুলে দিতে বলছেন, “যতক্ষণ 
পর্ধস্ত মাক কি একট। কুকুরও আতৃক থাকবে, 
ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো” 
বলছেন, “জীবন্ত দেবতা মাঞষের কূপ ধরে তোখার 
সামনে এসে দাড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার 
ধর্ম।” কোন দেশের কোন সাম্প্রদািক ধর্মগুরুর 
গুখে কোন কালে এরকম কথ! কেউ শুনেছে? 
আমার যনে হয়, মার্কপীর ডায়ালেক্টিক্যাল 


মেটরিয়ালিজস এদিক দিয়ে রামু” 


&৫ই 


বিবেকানঙ্গের ধর্দর্শনের বড় কাছাকাছি। 
বিবেকানন্দের “কালী দি মাদার” কবিতায় কালীর 
ষে কালনৃত্য কল্পন। যেখানে কালীর তাওব নৃত্যের 
প্রত্যেক পঙ্গাঘাতে শ্ত্তি ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে তার 
তাখপর্ধ হচ্ছে, পুরানো সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে 
নতুন সমাঙ্গব্যবস্থার আবির্তাবকে আহ্ষান 
জানাচ্ছেন বিবেকানন্দ | কালীর নৃত্য এ প্রক্ষিয়ার 
প্রতভীক। বিবেকানন্গের “আ্যরাইজ অ্যাগ্ড 
আযওয়েক* বাধী শ্রমজীবী মা্ছষদের জাগবর্ণেব 
মন্ত্র। এই প্রসঙ্ষে বলি, বাশিধার জনৈক সাম্প্রতিক 
কবি বিবেকানন্দেষ এই বাণীকে অবলম্বন কবে 
একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিত। লিখেছেন । বিবেকানন্দ 
রাশিয়ার না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের 
পটভূমি তৈরি এবং সেখানকার নিপীড়িত ও 
শোধিত জনগণ শ্বৈবাচারী জার শাসনের উচ্ছে্গের 
জন্য প্রস্তত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের 
পাাজিক কাঠামোর আসছে এক বিরাট পদ্সিবর্তন 
আর দে পক্রিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া 
থেকেই। বিবেকানন্দ হ্যর্থহীন ভাষায় তা বলে- 
ছিজেন। পরব সময়ে তাব্র দে-কথ। ত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । মোতিয়েত জনগণ তাই 
বিবেকানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান । বিবেকানন্দ 
তাই তাদের বড় কাছের মান্গুব। 

“বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন 
না। বেধাস্তের ধর্মী দার্শনিক ভাবনাকে 
আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োঞ্রন এবং 
অবস্থার সঙ্গে উপঘোগী করে উপস্থাপিত কবে- 
ছিলেন তিনি । তার ব্ছোস্তের লাম দিয়েছিলেন 
তিনি প্প্র্যাকটিক্যাল বেদাস্ত"। কক্যুনিষ্টর। 
ব্দোস্তের জতীন্দ্রি্রবাদকে বুঝতে পারেন না। 
কিন্ত বিবেকানন্দের প্র্যাক্টিক্যাল বে্দোন্ধের সঙ্গে 
আমাদের কোন বিরোধ নেই, বন্সং সাধুজ্যই 
আছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথ উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । প্রথমে বামরুধ্খ মিশনের স্থামী 


উদ্বোধন 


[ ৮ম বধ---০ম লংখ্যা 


রঙ্গনাথানন্দ এবং পরে শ্বামী লোকেশ্বরানিজের 
সঙ্গে গ্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবশনি ও বাণীর 
তাৎপর্য সম্পর্কে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। 
তাতে আমার বিবেকানন্দ-চর্চা ও গবেষণা প্রভূত 
পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে। 

'বিবেকাননাকে একদল ধর্মীয় অতীক্কিয়বাদী 
বলে চিছ্িত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের 
চিন্তাভাবনা সঙ্গে মার্কদীয় চিন্তাভাবনার সাহৃত্ত 
খুজে পেয়ে তাকে মার্কদবার্দী আখ্য! দেন। 
আমান্স মতে, শ্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই 
নন। মার্কলের অর্শনের শঙ্গে ভার পরিচয় ছিল 
কিন সেট। বিতর্কের বিষয় । তবে পরিচক্জ থাক! 
অসম্ভব নাও হতে পারে । তবে অস্তান্ত ইউরোপীয় 
সমাজধার্শনিকদের ভাবনার সঙ্গে তীব্র গভীর 
পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্ত বিবকানঙ্গ 
তার দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মৌলিক 
চিন্তার ভিত্ততে । শ্রমজীবী মানুষের জাগরণের 
ব্যাখ্যা তিনি তর নিজ্ধের মতে কেই দিয়েছেন, 
সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর নিজন্ব। সামাজিক সমস্ত 
সমাধানের যে-সব সুজ তিনি দিয়েছেন সেগুলি 
আমাদের মতে ভাববাদী ( 89681/550০ )। লে-লব 
বিষয়ে আবাদের সঙ্গে বিবেকানঙ্গের পার্থক্য 
থাকতেপারে। কিস্তু লঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিশি 
যেতাবে তেবেছেন বা বিশ্লেবশ করেছেন পেতাবে 
কোন বুর্জোয়া এ্রতিহাপিক ভাবেননি বা ব্যাখ্যা 
করতে পারেননি । তীর ধর্মের মধ্যে তাববাদী 
যেঅংশটুকু তার সমর্থকও আমব। নই ঠিকই, 
কিন্তু তকে উপেক্ষা অববা অন্বীকানও আমরা 
করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, 
দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার ধর্মের ভাববাদ 
যদি তাত দেশের মাছকে কল্যাণের লক্ষো এগিয়ে 
নিয়ে ঘেতে লাহাধ্য করেঃ সেশ্মেত্রে আমরা তাকে 
অস্বীকার করব কি করে? আদল কথ! হুল 
মানুষের প্রতি মাস্ধযের মতা, সমাজে এ কল্যাণ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ) 


এবং অবছেলিতের উত্থান । সেখানেই মার্কল ও 
বিবেকানন্দ উত্তয়েই একই তাবনার শিক, 
দেখানেই তাদের হিলননুত্র 1; 

প্রশ্ন করলাম £ বিবেকানন্দ গুরু রামকৃষফদেব 
সম্পর্কে জাপনার ধারণার কথা জাগে ছু-একবার 
উল্লিখিত হলেও তাঁর সম্পর্কে আপনার বা 
আপনাদের ধারণা একটু বিশদভাবে বলবেন কি? 

উত্তর ২ “দেখুন, বিবেকা নন্দ-চর্চ| এবং গবেষণার 
কাজে তার গুরুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসবে । 
কারণ রামকৃষ্দেবের শ্বপ্রকেই তো বান্তবাগ়িত 
করেছিলেন ম্বামী বিবেকানন্দ । তাই রামকৃষ্ণদেবও 
আমার এবং আমার দেশবাসীর কাছে পরম 
শ্রদ্ধার পান্জ। পোভিষেতের মানুষ মনে করেন, 
রামকষ্খ এবং বিবেকানঙ্গের বাণী বন্কতঃ অতিন্। 
বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় 
মানবপভ্যত যখন চন্পম সংকটের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
আছে, তখন রামকষ্ণ-বিবেকানন্গের পথ আজ 
সবচেয়ে কাধকরী নযাধানের শুজটি উপস্থাপন 
করেছে। ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম 
সোভিয়েত দেনাবাহিনীর বোশ্বার স্কোক়াড্রনের 
একজন নেতিগেটিং অফিসার । যুদ্ধের বিতীবক! 
আহি ব্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি 
শুরু হয়, তাহলে ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তা সহ্ত্র- 
ওণ মারাত্মক হবে। দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধে শুধু 
সোভিয়েত দেশেই অন্তত: কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা 
গেছেন। এরই অভিজ্ঞত। থেকে যৃদ্ধবাজদের 
বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপী চলছে শান্তি, মৈত্রী ও 
ল্রাতৃত্বের সমর্থনে 'ন্দেলন, মিছিল। শ্রান্তিঃ 
মৈত্রী ও বিশ্বশ্রাতৃত্বেব বাণীই রাষরফ- 
বিষেকানন্দের বাণী । সেই বাণীই আজকের 
বিপন্ন পৃথিবীতে বাচার পথ দ্বেখাতে পাবে । 'মামি 
মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যে- 
ভাবে বিশ্বকে ধীরে ধীরে গ্রাপ করছে তার 
পরপ্রেক্ষিতে রামকপ্চ-বিবেকানন্দের বাণীকে 


সোভিয়েত বিবেকানন্-অঙ্থুদাগী : একটি সাক্ষাৎকার 


গ৫এ 


বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়। খুবই প্রয়োজন । লমকালীন 
ভারতবর্ষে এবং পধিবীতে তাধের বাণী 
প্রয়োজনীয়তা ও প্রালঙ্গিকত! ছিল সে-বিষন়ে 
কোন গঙ্গেহ নেই, কিন্ত আজকের ভারতবধে এবং 
বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজন 
ও প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। ভারতে গণ্তী 
ছাড়িয়ে এ ভাবাদর্শকে বোঝার জগ্যে আজ 
সৌতিয্জেত রাশিয়ায় বু গব্ষেক ও চিস্তাপীল 
মান্য রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ-চর্চায় 
আত্মনিয়োগ করেছেন । আমার ভাবতে গর্ব 
হয় যে, আমার দেশে এই চর্চায় আহি অন্তত 
পুরোধার ভুমিকা পালন করতে পেরেছি। আঙি 
মনে করি, আমাদেশ এই কাঞ্জ সমগ্র মানবজাতির 
সেবাস্বব্ূপ। আমি আনহ্দিত যে, সম্প্রতি বাহক” 
বিবেকানন্দ-চর্ভ দম্পফিত ষে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা 
পদ সংগঠিত হয়েছে আমাকে তার অন্যতঙ্ 
সহ-সতাপতি ঈনোনীত কর। হয়েছে । গুনেছি 
চীনেও এখন বিবেকাননা-চর্চা আরুস্ত হয়েছে। 
' সংবাদে আঘি খুশি। আমার চীন! কম্যুনিষ্ 
বন্ধুদের মধ্যে ধার! বিবেকানন্দ সম্পর্কে কাজ 
করছেন, তদেবু সঙ্গে আমদের চিস্তাভাবনার 
আফানপ্রদদান হতে পারে । রামকফ্চ-বিবেকানন্দ- 
চর্চার আন্তর্জাতিক পর্ণদের মভাপতি অধ্যাপক 
ডঃ এ, এল. ব্যাসঙের লঙ্গে আমার ব্যক্কিগত 
পরিচয় আছে। তিমি অবশ্ঠ কম্ুযুনিস্ট হন, কিন্তু 
ত্রান সঙ্গেও এব্যাপাবে মত-ব্নিষয়ে আমর! 
আগ্রহী । শুধু এপ্রাই নন, পৃপিবীর থে কোন 
প্রান্তে যাবা এবিহয়ে চর্চা করতে আগ্রহী তীঙ্গের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে 
চাই। এ-সম্পর্কে আমান এক্ষুণি কয়েকজনের 
কথ! মনে পড়ছে, যেমন (পূর্ব ) বালিনের ছামবপ্ট 
বিশ্ববিদ্ভালস্কের অধ্যাপক তি. বরগেননুথ 
বুলগেরিয়ার সোফিন্] সায়েক্স আকাতেষীর 
অংযাপক এন, জোবোরভ, হাঙ্গে ধীর বুভাপেস্ট 


পায়েস আকাভেমীর অধ্যাপক জে. হারষাতা 
এবং মঙ্গোলিয়ান উলান বতর সায়েন্স আকাভেমীর 
অধ্যাপক ভাষডিন্হরেন । এর! অবশ্ত সকলেই 
লমাঞ্জতাস্ত্রিক দেশের মানুষ এবং আমারও বিশ্বে 
পর্দিচিত। আমার পুজবধূু ইরিনা চেলিশেভও 
বিবেকানন্গ-চর্চায় বিশেষ আগ্রহী । বর্তমানে সে 
ষেশবিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত তার বৃহৎ জংশ 
জুড়ে থাকবেন বিবেকানন্গ। মোভিয়েত রাশিয়ায় 
এই সুহূর্তে বিবেকানন্দ-গবেষণার ক্ষেতে ধার! 
সামনের সারিতে আছেন অধ্যাপক এ. পি. 
স্টাচুক-দানিলচুক এবং অধ্যাপক আর. বাইবাকত 
তাদের অন্থতম । আশা করি, আমার সমবেত 
প্রচেষ্টা রামরুষ্-বিবেকানন্দ-চর্চার উত্তরোত্তর 
বিকাশের ক্ষেঞ্জে উল্লেখধোগ্য অবদ্ধান রাখতে 
লমর্থ হবে। 

শমকালীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার 
যতটুকু জান আছে তাতে বার বার আমার মনে 
হয়েছে, ভারতীয় সাহিত্য পাধকদ্দের বিবেকানন্দ 
বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। হিন্দী- 
লেখকদের মধ্যে হুর্ধকাস্ত শ্রিপাঠী (নিবালা ), 
হুমিজাননন পন্থ এবং প্রেমঠাদ, বাংলায় রবীন্রনাথ, 
শরদ্চন্্র এবং নজকুল ইসলামের নাম এ প্রলঙ্গে 
উল্লেখ করতে পানি । বিবেকানঙ্জের তেজন্বিতা, 
গতিশীলতা এবং মানুষের প্রতি জ্ঞালামস় মতা 
সভার লমকালের এবং পরবতা পময়ের সাহিতা- 
শিল্পীদ্ষের আকর্ষণ করেছিল। বিবেকানন্দের 
চেতনার সব স্তর জুড়ে ছিল মান্্য,-তার ঈশ্বর ও 
এ মান্সষের মধ্যে। তিনি বলতেন : “আমার 
ঈশ্বর কোন দুর গ্র্-উপথ্রছের অধিবাশী নক, 
অজ্ঞতাবশতঃ যাকে আমর! মানুষ বলি সে-ই 
আমার দশ্বর |” মানুষের মধো স্ধার করতে 
চেয়েছিলেন তিনি একটি মর্ধাদ্দা, নিজের ভাগ্যকে 
নিজের শক্তিতে গড়ে তোলার প্রেরণ! আর ছুঃখ- 
বেঙ্গনাকে উপেক্ষ। কবাব সংকল্প । 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য--৯ম নংখ্য। 


প্রশ্ন £ কেউ কেউ ৰলেন, বিবেকানন্দের 
মানব্তাবার খীচীদ্ব আদর্শের দ্বার! গ্রভাবিত। 
আপনি এ পম্পকে কি যনে করেন ? 

উত্তর £ “জামার গবেষণা এবিফকে আমাকে 
একটি স্থম্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছে । আদাক্ 
মতে, বিবেকানঙ্গের মানবতাবাদের ধারণা সঙ্গে 
খরীষ্টা় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। ্ুতরাং 
প্রতাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর ৷ থ্রী মতাদর্শ 
মান্কৃষকে কর্মহীনতার দিকে নিক্নে ঘায়, মানুষকে 
তগবানের করুপাপ্রার্থী তিক্ষুকে প্িণত করে। 
পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ হ্নান্গবকে 
কর্ষের জোয়ারে ছুটিয়ে নিষ্কে চলে, লড়াই করতে 
প্রেরশ। ঘোগায়। বিবেকানন্দ কার যানবতাবাধের 
ধারণীয় মানুষের মধাদাকেই উচু করে তুলে ধন্সে- 
ছিলেন। সেই চিন্কান্য মধ্যে তীর ব্রক্মচেতনাই 
সম্পৃক্ত ছিল। [তিনি তীর ধর্মচেতন। অথব। মান- 
বাবাদের চিন্তা-ভাবদার উপাদান সংগ্রহ করে” 
ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহ্ু থেকে এবং সেই 
আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার 
করেছিলেন। ওঁপনিবেশিক শাননে ঘখন 
তারতের জনগপের মানবাধিকার পদঙ্গলিত 
হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের মানবতাৰাদ 
তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ্বণ্্জ কনে- 
ছিল, নিজেদেন মর্ধা্া, দাযিস্থবোধ ও জাভীছু 
গৌবৰ সম্পর্কে মচেতন করেছিল । ওপনিবেশিক- 
তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের এঁক্যের ব্যগ্র 
বাসনাই বিবেকানঙ্গের মধ্যে শ্রেণী-সমন্থয়ের ধারণা 
সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মেই 
এরকোর ধারণ! ভাববাদী হলেও তা ছিল তীর 
সামগ্রিক চিপ্তাদর্শের মুল কথা এবং তার যৌজ্ি- 
কতা এবং অপরিহার্ধতায় ছিল তাঁর গতীর বলিষ্ঠ 
বিশ্বাস । ভারতবর্ধের স্বাধীনতালাতের ইতিহাস্‌ 
পর্যালোচনা করলে তীর এই বিশ্বান্গের ঘৌস্তি- 
কাকে ম্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা 


আশ্বিন, ১৩৬৯১ ] 


দংগ্রাম নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ষে 
দর্ধাত্বক জাগরণ হয়ে ছিল তার প্রক্রিয়াকে সম্বিত 
গ অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও 
আছর্শ। সোভিয়েত দেশের মাছুষের চোখে 
রাষঙ্োহন রায় অথব। মছাত্া। গান্ধীর চেছগে শতৃন 
ভারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের 
অবদান বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে । 

কথাগুলি ব্লার পর অধ্যাপক চেলিশেভ 


লহসা জিজ্ঞাসা করেন £ "আচ্ছা, বিবেকানন্দ 
বিবাহ করেননি কেন? আমি বললাম : কারণ 
তিনি ছিলেন সন্গ্যালী। অধ্যাপক চৈলিশেভ ঃ 


কিন্ত গ্রীষ্টান ফাদাঁরর। তে! করেন্‌।” 

আমি: সে আপনি প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্ম- 
যাজকদের কথ! বলছেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট-মতে 
সঙ্গ্যাসের প্রচলন নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক 
সপ্ন্যাসীর1 বিবাহ করেন না। 

অধ্যাপক চেলিশেত £$ “কিন্ত ভারতবধষেও 
তো! ঞ্বেখেছি অনেক লঙ্গ্যাসী বিবাহিত 1” 

আমি: ভারুতবর্ধে সেরকম কোন সন্গ্যাসি- 
সম্প্রদায় আছে বলে আমি জানি না। তবে 
বিৰাছিত ব্যক্তি পরে গৃহ্ত্যাগী সন্্যাসী হয়েছেন 
_ এমন হতে পারে। তখন বিবাহিত স্ত্রীও 
জননীসদৃশ। তার কাছে। ভারতবর্ষের সঙ্গ্যাসের 
এঁভিছ্ে সন্ধ্যান এবং ব্বাহছ এক সঙ্গে চলতে 
পারে না। সন্ধ্যাসীর কাছে নারী মাজ্জই 
জননী । শ্বামী বিবেকানন্দ সেই এতিহকেউ বহন 
করেছেন । 

শেষের কথাগুলি শুনে যেন চমকে উঠলেন 
অধ্যাপক চেলিশেত। বললেন: 'ধন্াবাছ। 
আম্বার জান! ছিল না । ন্বাযী রঙ্গনাথানন্দ এবং 
স্বাী লোবেশ্বরানন্দের সঙ্গে নান! বিষয়ে কথা 
হলেও এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হিধা বোধ 
করেছিলাম | 

অধ্যাপক চেলিশেতকে এর পর আমার শেষ 


নোতিয়েত বিবেকা নন্ম্নন্থুরাগী : একটি লাক্ষাৎকার 


৬৫ € 


প্রশ্নটি করলাম £ বিবেকানন্ সম্পর্কে আপনার 
আগ্রহের সুচনা হয় কখন থেকে ? 

হাসতে হাসতে অধ্যাপক ব্লকেনঃ “সে 
এক ইভিহান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হুবার পর 
সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি বিষয় খুব আলোচিত 
হতে থাকে । তা ছল ভারত অল্প দিনের ভিতর 
স্বাধীনতা লাত করতে চলেছে । তখন থেকেই 
ভারত লম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং ওৎন্থক্য 
রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিশেষতাবে লক্ষ্য কর! 
যেতে থাকে । অনেকেই তখন ভাবুতীয় ভাষা, 
ভারতীয় লাহিত্য, ভাবতীয় শিল্প, ভারতীস্র 
সংস্কৃতি বিষে পড়াশডনে! করতে শুরু করেন । এ 
অনেকের মধ্যে আহিও ছিলাম একজন । আমার 
আগ্রহের বিষয় ছিল ভারতীয় ভাষ! ও সাহিত্য । 
এ বিষয়ে কিছু লেখালেখিও করতে শুরু 
করেছিলাম। এ সময়েই ভারতের জাতীয় 
জাগরণে রামরুষ্জ-বিবেকাননোর,। বিশেষতঃ 
বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কিছু 
তথ্য আমার গোচরে আসে। ইতিপূর্বে বোমা 
রোলশর বিবেকানন্দের জীবনী আষি পড়েছিলাম । 
একটা ধারণা ছিল। এর কিছুদিন পরে-_ 
ইতিমধ্যে ভারত ম্বাধীনতা লাভ করেছে 
১৯৫৫ ্রীষ্টান্জে আমি এপেছিলাষ দিল্লীতে । সেই 
আমার প্রথম ভারতে আলা । আমি এসেছিলাম 
সোভিজ্মেত বাশিয়ার প্রতিনিধিদলের অন্ততঙ্ন 
হিসাবে একটি আস্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে । 
দির্লীতেই বসেছিল সেই সম্মেলন । জ্স্তর্জাতিক 
স্বরে উত্তেজন। প্রশমন এবং বিতিল্ন দেশের মধ্যে 
সুস্থ সম্প্রীতি এবং শাস্ঘিপূর্ণ পহাবস্থানের সুজেটি 
তুলে ধর। ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেক্ঠ । সেবারের 
সেই আলাই আমাকে নিয়ে এসেছিল বিবেকা- 
নঙ্দের কাছে এবং ভার মাধ্যমে রাষকফের কাছে 
_ ধীরা বিশ্বসঙ্জ্রীতি ও বিশ্বষৈত্রীর ক্ষেত্রে নিজেদের 
জীবন উৎসর্শ করেছিলেন । আশ্চর্য এই প্রতীকী 


৬৫ 


যোগাযোগ । তার পরের কাহিনী আমি “স্বামী 
বিবেকানন্দ গেন্টিনারি মেমোরিক্্যাল ভলুষ”-এ 
বিস্তারিত লিখেছি। খুব সংক্ষেপে এইটুকুই 
আগ বলছি; “১৯৫৬-র শরৎকালের একছিন। 
ভারতবধের দক্ষিপতম প্রান্তে অবস্থিত কন্যা- 
কু্গারীতে আসি উপস্থিত হয়েছিলাম । প্রস্তবমস 
সমুদ্রতটে দাড়িয়ে-যেখানে তিন-সমুত্র এসে 
মিলিত হয়েছে, সেখানে একটা জায়গায় পরম 
সৌ'ভাগ্যবশে দেখেছিলাম এক অপূর্ব অবিস্মুণীয় 
দৃশ্ট-_-একটি নতুন দিনের আবির্ভাব সমূত্রগর্ত 
থেকে উশ্থি্ভ প্রভাত স্থধের প্রথম কিরপণগুলি 
জিপমুত্র-সঙ্গজে কন্যাকুমারী-মন্দিরের গনুজাকৃতি 
চড়া এবং স্তস্তশ্রেণীকে পা ওয়ে দিচ্ছিল । দক্ষিণে 
শরছুই মিটার দুগে বয়েছে একটি নির্জন শিলাথ্ড 
যার উপর এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ। “এ হল বিবেকানম্। শিলী”--কে 
একজন যুবক বলে উঠেছিন। যুবকটি দাড়িয়ে 
ছিল আমার কাছেই । বলেই চলল সে-_-“এ সেই 
শিল! যেথানে স্বামী ভারত ছেড়ে দুর বিদেশে 
হাতার আগে তিনদিন কাটিয়ে ছিপেন।” আমি 
তাকে বললাম £ «এ দ্বীপথগুটিতে যেতে কি ষে 
ইচ্ছে হচ্ছে আমীর |” যুবক জবাৰ দিয়েছিল £ 
“একটু অপেক্ষা করুনমাষি জেজেদে ? কাছ 
থেকে একট। ভিডি নিয়ে আমছি।” 

“কিন্ত বিবেকানন্দ-শিশ্ায় যাবার চ্ছ। আমার 
এতই তীব্র হয়েছিল যে, এ যুবকের ফিরে আস! 
পর্স্ত অপেক্ষ। করার ধৈর্ধ আমাক ছিল না। 
সাতার দিচ্ছে শিলায় যাব স্থিএ করলাম । যখন 
জর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছি তখন পিছনে 
তাকিয়ে দেঘি একটি জেলে ডিডি। তার উপর 
যুবকটি দাড়িয়ে । সে চীৎকাব করে কিছু বলছিল 
আর হাত নাড়ছিন। কিন্তু বাতাসের গতি 
তার কথাওলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উপ্টে। 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্-_০হ সংখ্যা 


ছবিকে! তার সন্কেতের অর্থও আমার বোধগদ্য 
হয্ঘনি। যা হোঁক, আমরা গ্রাস একই সময়ে 
সেই হ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। এবং পাথরের 
খাজ ধরে ধরে শিলার চূড়ায় উঠেছিলাম । 
“আমার এ নতুন বন্ধুটি একটি প্রস্তরখণ্ডের 
উপর নিজে বসে আমীকেও বলে £ “বস্থুন এখানে, 
আর ভাবুন তীর কথা যিনি আমাদের নতুন 
জীবনের পথ দেথিয়েছেন |” আমি তার নির্দেশ 
পালন করেছিসাম | ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের নির্ঘোষ 
ছাড়া আর কোন শবই সেখানে ছিল না।*"' 
“বিবেকানন্দ সম্পর্কে যা-কিছু পড়েছিলাম সব 
এ সময়ে আমার যনে পড়তে লাগল। রবীন্ত্রু- 
নাপ্রে সেই কথা-ঘর্দি কেউ ভারতবর্ষকে জানতে 
চায় "কে বিবেকানন্দ পড়তেই হবে ঃ বিবেকানন্দ 
যুবকের মধ্যে জাগিয়েছেন মাতৃভূমির প্রতি 
ভালবাস। ও ভক্তময়তার প্রেরণা, অতীত এঁতিষ্থ 
সম্পর্কে গর্ববোধ আব উজ্জ্বল তবিস্যাতের গ্রত্যাশা । 
বান্তবিকই তাই। বিবেকানন্দের রচনাবলী 
আমি পড়েছি-_একবার নয়, বার বার, আর 
প্রত্যেকবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু 
পেয়েছি যা ভারতবর্ধকে গভীরভাবে বুঝতে 
আমাকে সাহায্য করেছে সাহাধা করেছে 
ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের 
রূপ, তার জনগণের অতীত ও ব্মানের আচার- 
আচরণ এবং তাদের ভবিষ্কতের আশা-আকাঙ্কা । 
হয়তো এখানেই--ভারতবর্ষের প্রাস্তশীমায় 
এই নির্জন শিলাখণ্ডে বসে বিবেকানন্দ উচ্চারণ 
কবেছিলেন £ শৌর্ধের ধায় হয়েছে ; আমার 
মাতৃভূমি জাগরিত হুবেনই ; কেউ তা রোধ করাতে 
পারবে না। ভারতবর্ধ আর কোনদিন নিদ্রিত 
হবে না। 
'আষি তার জীবনের কথা ণেই থেকেই 
ভাবতে লাগলাম-_কুচন। সেদিন থেকেই ।' 


শিণ্পী অসিতহাঁলদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 
শ্রীগৌতম হালদার 
তরুণে কৃতবিদ্) এাঞানয়র, প্রখ্যাত শিঞ্পী আসিতকুমার হালদারের শ্রাতুদ্পুর ! 


বিলাতের “ইপ্ডিয়া হাউন'-অলঙ্করণের কাজে 
চারজন ভারতীয় শিল্পী লণ্ডনে গিয়েছিলেন । এ খা 
হলেন, শাস্তিনিকেতনের শ্রীধীরেন্দ্রকষৎ দ্বেববর্মন, 
শ্ীন্ধাংশু রায়চৌধুরী, লক্ষৌয়ের শ্রীললিতমোহন 
সেন এবং দিল্লীর শ্ররণদ। উকীল। রয়েল কলেজ 
অব. আর্টসের অধ্যক্ষ উইলিয়ষ রোটেনস্টাইন 
ছিলেন তাদের প্রধান উপদেষ্টা । শিল্পী অপিত- 
কুমার হালদার এঁ কাজের প্রনঙ্গে “বিচিন্ধা 
পত্রিকায় ১৯২৯ গ্রীষ্টান্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
ববীজ্রনাথ এ লেখাটি পড়ে এবং খসিতকুমারের 
আনও কোন প্রশ্থ্ের উত্তরে সক্ষোতে যে পত্রটি 


কঙ্যাপীয়েযু 


ও 


লেখেন, এখানে সেটি প্রকাশিত হচ্ছে। ম্মরণ 
থাক! দরকার, ব্রবীন্ত্রনাথ নিজেও তখন ছবি 
আকাক় মেতেছেন ॥ এই মূল্যবান পত্রটিতে আমর! 
পাই এক স্বদেশপ্রেষী দ্বার্ধীনচেত। মনীষী শিল্পীর 
অন্তরের অস্তরতম্ন কথা,য। নিভাঁক অপ্রিয়, অত্যন্ধ 
তেজোদ্দীপক ম্বাদদেশিকতার প্রেরপাদ্দায়ক । 
রবীন্দ্রনাথের পত্রটি অংশত প্রকাশিত হয়েছিল 
অসিতকুমারের “চিঠিপনে ববীন্দ্রনাথ' রচনায় 
উত্তরা'র কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায়। পারিবারিক 
সম্পর্কে অসিতকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতি। 


পন্জশেষে “রবিগাদ1” সাক্ষর লক্ষণীয়। মূল 
পঞ্জখানি এই : 


অসিত, ভ্রিপুধার বর্তমান মহারাজের সঙ্গে আমার এঙন সম্বন্ধ নেই যাতে করে তাকে 
আমি কোনো! বিষক্সে কারো জন্যে অনুরোধ করতে পারি । এই জন্তে যোগেশবাবুর আবেদনে 
আমার সমর্থন যোগ করতে পারলুম না। তাঁর অতিপ্রানপঞ্জে ধার্দের প্রশংসাবাক্য আছে তাদের 


নাষ তার পক্ষে যথেই আহ্ুকৃল্য করবে। 


আমাদের ছাত্রের ইংলগ্ডের বিস্তালয়ে গিয়ে ছাপ-মার] হয়ে জামে এ আঙ্গার কিছুতেই 


ভালো লাগে না। 


তার ফল হবে এই যে, তাদের ঘি দ্বকীয় প্রতিভা থাকে সেটার উপরে দাগ 


ছি্নে দেবে ব্রিটিশ সাআজ্য। আমাদের আর্ট রোটেনস্টাইনের ধামাধর| না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না 
পায় তবে দে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় ব্রিটিশ সাত্রাজোর আন্ডাকুড়েই স্থান পাবার 
যোগ্য । ব্রিটিশ ইন্কুলমাস্টারের ছাত্রগিরি তে! করচিই-_সেই ইন্থুলের বাইরে একটা বড়ো আতিন! 
আছে যেখানে আমাদের ভুটি-সেইখানেই আমাদের ভতারতীর দরবার--সেখানে তিনি হার 
ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্ । সাউথ, কেন্সিংটন স্কুল অফ আর্টসের ফেণাটায় গৌরব 
নেই--বরঞ্চ তাতে আমাছের সরস্বতীর অনর্ধ্যাদ1 করা হয়। এই সব ছাত্র্ধের খুব সন্ভব নিজের 
শক্তি আছে কিন্ত ইতিহাসে চিরদিনের মতো! লেখ! থাকবে যে তার] ইংরেজ গুরু মশায়ের চেলা-_- 
এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগোরব | অর্থের লোভে আর্টিস্ট: যদি নিজের দৈবী শক্তির 
অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপনে কখনোই তারতীব প্রসঙ্গ আশীর্বাদ পড়বে না। 
তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই জাছে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ 


ই 


রবিদাদা 


রাজনীতি নয়__জীবননীতি 


অধ্যাপক শ্ত্রীগ্রমথনাথ বিশী 


লেখক শান্তিনিকেতনে রবান্জ্র-সামিধ্য ধনা,_কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ববীন্দ্র-অধ্যাপক, 
টেগোর রিসার্চ ইনএস্টটগ্াটেব সভাপতি, রবীচ্দ্ুপুরস্কাব, আনন্দপুরস্কারে এবং শবংপুবস্কারে সম্মানিত 
মলদ্বশ প্রবীণ সাহিত্য-সাধক | গত বছর পশীড়তাবস্থায তিনি স্বামী অব্জজানন্দকে একটি পন্ন লিখেছিলেন 
কোন বিশেষ উপলক্ষে । নিতান্ত ব্ন্তিগত অংশগুলি উহা রেখে পন্রটি এখানে প্রকাশিত হল । 


7,97106 (381106109 
€910019-45 
[0216 810) 1127017) 1983 


পরম প্রদ্ধাম্পদ্ধেযু) 


স্বামীজী মহারাজ, আপনার ২১.২ তারিখের পজ্জ যথাসষয়ে পেয়েছি । আপাতত ঠাকুর ও 
মায়ের আশীবাদে হৃস্থ মআা।ছ। ক্ছুকাল ছলো হাঠর বাখায় ভৃগছিলাম। সম্প্রত তা নিরাময় 
হয়েছে ।""- 

ব্তমান আদর্শ বিলান্তর ম্গে মকৃঞ্ণ 2 ও শিশন য় যথার্থ প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের 
বৃতিকা দেশের সম্মথে ধরে বেখেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার অস্ত নেই। এধুগের 
রাজনৈতিক আদর্শ--“এক মত, এক পথ” । ঠাকুরের আদর্শ--“যত মত, তত পঞ্চ । এখন এই 
ছুই আদর্শের মধ্যে স্বভাবতই বিনোধ। এই কারণেই মিশন-পরিচাগিত বিষ্তায়তনগুলি সম্থন্ধে 
বিশেষ ব্রাজনৈতিক দলের এত বিতেষ। জাপনার! প্রত্যক্ষত ব্রাজনীতি না করেও মহৎ অর্থে 
রাজনৈতিক কর্তব্য সমাপন করছেন । বস্তত, আপনাদের এই কাজকে বাজনীতি বলাই উচিত 
নয়; ইহা জীবনন্ীতি । (ধেশে এখনও ধার বোছ্ধা লোক আছেন, তাব্া আপনার কাজের 
তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম । আপনার] যে 'আদর্শখতিকা ধরে আছেন, তা হ্বয্ং ঠাকুর-কর্তৃক প্রজ্জালিত, 
কাজেই তা কখনো নিভে যাবে, এমন ঘশশ্কা নেই। কিন্তু, “এক মত, এক পথ,-ওয়ালার! 
যথানাধ্য বাধা কুত্তি করছে ও করবে। তবে ঠাকুরের কুপায় আপনার] অকুতোতয়। দেশের 
লোকও আপনাদের পিছনে পহায় আছে। অধিক আর কী লিখবো? আমার মতো! সামান্ত 
প্দাতিকণ আপনাদের অনুগামী 1". 

আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জাপন করছি । ইতি, 


ঠাকুরের শরণাগত ভবদীয়, 
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 


মহামাঈ-তল। 
ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
অধাপক, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


কণ্তীকটার স্বেকে গেল-_-“মহামাঈ-তলা" । 
বছর কুড়ি আগে সেই প্রথম না শোনা । দুপাশে 
বিস্তীণ মাঠ । আকাশজোড়। অন্ধকার | ছু চারটে 
জোনীকি উড়ে সে অন্ধকার গাচতর করেছে । 
ছুএকজনের ওঠা-নামা। বাস ছেড়ে দিল। 
বুঝলাম “মহামাই'_-উচ্চারণের ঝৌকে “মহামাঈ” 
তে পরিণত । 

যেতে যেতে শুনলাম-__একছ প্রবাহিণী গঙ্গার 
পাশে এইখানটিতে আড্ডা ছিল হস্তারক দল্থ্যু- 
দের। এমন কত পথিক এখানে বলি হয়ে গেছে, 
ক রুদ্ধ হয়েছে আচম্কা ফাসে। শুধু রাতে নয়, 
চারদিকে নিব্ড বনের ষাঝথাঁনে সন্গীর্ণ পথটিতে 
দিনের বেলায়ও চলত অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠন । 
সে-সব অশ্রু ও বেদনা-ঝরানো অর্থ ও এশ্বর্ষের 
অধিষাত্রী কোন মহামায়া, খজা-মুগ্ধরা সেই 
জননীকে যার! প্রণাম করে জয়যাত্রা বেরুত-. 
তাদেরই '্যহামাঈ'র জয়ধবনি এই শুন্ত অন্ধকারে 
আজও ঘোষিত-__মহামানী-তলা” | 

দিন যায় । মানুষ-জন, ঘর-বাড়ি, উত্বাস্তপল্লী, 
কঙ্গ-কাবখানাক়্ চারঙ্গিকে সে অবণ্যকে ঢেকে 
ফেলেছে । একদিকে বাসস্ট্যাণ্ত, আর একদিকে 
ঘনবঙতি | কিন্তু এখনও নাম 'মহামাঈ-তলা? | 
একটু দুরে ক্ষীপতোয়া গঙ্গার ওপারে আছে দেবী 
জিপুরেশ্বরীর মন্দির । একদা বিশালবক্ষে মা গঙ্গা 
যখন বয়ে যেতেদ এ পথের খুব কাছ দিয়ে, তার 
ত্বাক্ষর এখনও অনংখ্য মক্িবে, ন্ানের ঘাটে, 
ওপারের ভ্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে হয়তো! সে যুগ্রেই 
শ্বতি। কিন্তু মছামাঈ-তল! এপারে- সেখানে 
এখন পরানো “থান” বা মঙ্সিবের জারগায় নতুন 
মন্দির গড়ে উঠেছে । নতুন কালের নতুন তক্তল 


তারা আর ডাকাত, নয়_ এপার ওপার বাংলাক় 
নতুন প্রজন্ম । 


বাইবের অবণ্য সুছে যায়, মানুষের মম থেকে 
বেরিয়ে-আপা নর্যটা, তয়, ছিংসা ধীয়ে ধীরে 
লোকারণ্যে নরবলি দিতে থাকে । কুড়ি বছর 
পরে রাতের অগ্ধকারে ওই মহামাঈ-তলার 
কাছেই বাসভপ্ডি লোকের মধ্যে আর্ত কিশোরের 
ক শোনা গেল--বাচাও বাচাও, ৷ সবাই চেয়ে 
দেখছে । কেউ নড়ছে না। পনেরো-যোলো! 
বছরের একটি কিশোরকে চার-পাচজন হিত্মর 
দানব ঘিরে ধরেছে__তুলে নিয়ে যাবে । একটু 
পরেই ফাক] মাঠে টেনে নিষে গিয়ে অথবা সকলের 
সাঞনে বাসের মধোই শেষ করে দেবে । চার- 
পাঁচটি ছুরি বা তোজালি উদ্ভত। ভ্রাসে সকলের 
করুদ্ধ। এমন ঘটন|। চোখের সামনে দেখেও 
লকলে মুহুর্তে জড় পদার্থে পরিণত 

ঠিক সেই শময় কম্পিত এক বৃদ্ধের ক$ শোনা 
গেল--কে তোমাকে নিয়ে যাবে ? আমর] আছি 
না? বাসম্তদ্ধ লোক! বলে তিনি চারদিকে 
চাইলেন। সেই আধমন্বল! পাঞ্চাবি-পর! বাজারের 
থলে হাতে বৃদ্ধেব কোন অস্ত্র নেই, ছাতি-লাঠি 
কিছু নয়, শুধু দীণ্ত ছুটি চোখে আঙ্ল তুলে আছে 
উদ্যত হত্যাকারীদের দিকে । 

হঠাৎ পিছন থেকে আর এক যুরক উঠে 
দাড়াল । সেও বলল : মর 'আছি না? 
ভারপর পামনে থেকে আর একজন বলল £ 
“আমরা আছি-_কিচ্ছু ভেবো না। সঙ্ভ্ বাস 
না না না_-এই না-এর তুমুল শব্দে ভরে গেল। 

আব যুহূর্তে গুণ্ডা বা ডাকাত ব৷ রাজনৈতিক 
পাডা--সেই বীরের দল তীরবেগে ছুটে-চলা বাল 
থেকে লাফিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল । 

এক মিনিট পরে কগাকটার 'মহামাঈ-তলা' 
বলে ঘোষণা করল । 

মনে মনে প্রণাম করলাম দেবী মহাষায়াকে 
মৃত্যু ও জীবন ধার দৃষ্বিপলকে একটু আগে 
উদ্ভাসিত দেখেছি । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ 


ডন্টর স্বুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাঁঙ্পকাতা িঞ্ববিদ্যালয়ের বাওলা বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা ও বাগজা শাখার 
লচিব। বিশিষ্ট সাহিতাক। 


গ্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কলকাতার মান্য । 
জব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, যে কলকাতা 
একদিন ছিল গ্রাম, পরবর্তী যুগে এক বিরাট 
শিল্পনগরী । সপ্তদশ শত্তাব্দীর শেষভাগে কলকাতা, 
ক্কতানটি, গোবিন্দপুর তিনখান। গ্রাঙ্ককে কেন্দ্র,্ববে 
যে তবিষ্যতে নগরীর শ্চনা হয়েছিল বিবেকানক্দের 
জন্মের সময়েই সেই নগরী ধীনে ধীরে 
মহানগরীতে র্ূপাস্তরিত হয়েছিল। সুতরাং সেই 
অর্থে বিবেকানন্দের জন্ম মহানগরী কলকাতায়, 
শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ 
কলেজে । একজন নগর-দচেতন মানুষ প্রকৃত 
অর্থে নাগরিক মিসেস ওলিবুলকে ১০ ফেব্রুআবি 
১৯০২ স্রীষ্টা্ধে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একটি 
শিল্প সৌন্দর্ধময় খড়ের চণ্তীষণ্ুপ দেখে আসতে 
'ষ্টপোধ করেছেন । চিঠিতে লিখেছেন £ "আমাল 
একান্ত ইচ্ছা, আপনার1 কয়েক ঘণ্টার গন্য 
কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গির কাঠ, 
বাশ, বেত, অন্দর ও খড়ের তরী পুরাতন বাংলা- 
চালাঘর দেখে আন্থন । এই বাংলোগুলি অপূর্ব 
শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন | হায় আজকাল শ্য়োবের 
খোয়াড়ের মতো ঘরগুলোবও নাম বাংলে। 1” 
তিনি আজও বললেন £ প্রাচীনকালে কোনো 
ব্যক্তি ঘখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে 
অতিথি আপ্যায়নের জন একটি বাংলোও তৈরী 
করতেন। সে শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। 
নিবেদিতার সমগ্র বিভালয়টি যদি সেই ছাচে তৈরী 
কবে ছবিতে পারতাম । তবে এখনো যে-কটি 
অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ 
একটিও 1” স্থতবাং এখানে প্রশ্ন জাগে ঘে, হিনি 
কণকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রাণ্ড, 


উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলের মাক্ছষ, ধার 
অধীত বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও 
দর্শন, তার মধ্যে এই লোকায়ত লংস্ৃতির প্রতি, 
গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পের প্রতি, সামি কভাবে 
দেশজ ও গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এত আকর্ষণ 
ও অঙ্কুরাগ কি করে সম্ভব হল। আসলে তীর 
গুরু প্রীরাষকষণই ছিলেন তার এ-পথেরও দ্রিশানী। 
প্ররামকষঃ ছিলেন লোকদংস্কৃতির বিশ্বকোষ- 
স্বব্ূপ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরায়ত বাঁণী- 
গুলিকে গ্রান্ধীণ লোকসংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা ও 
বিচিজ্জ উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি সরল কথান্ব 
প্রকাশ করেছেন । তার শিষ্যমগ্ডলীর মধ্যে তাই 
্বানতাবিক কারণেই লোকায়ত গ্রামবাংলার 
সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য বিশেষতাবে প্রভাব বিজ্কার 
করেছিল। হ্বামী বিবেকাননও লোকসংস্কৃতির 
এই নর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি 
নিজেকে, বরঞ্চ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন । 

দেশের যুবকদের প্রতি স্বামীজীব কম্বৃক্জের 
সেই আহ্বান; “ভারতমাতা। অস্ততঃ সহত্র যুবক 
বলি চান । মনে রেখোমাহুষ চাই, পশু নয়*** 
যারা দরিজ্রের গ্রাতি লহাচুতৃতিদম্পন্ন হবে, তাদের 
ক্ষুধাওমুখে অয দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিষ্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষ- 
গণের অত্যাচারে যার] পঞ্জ পদবীতে উপনীত 
হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্ত আমবুণ চেষ্ট! 
করবে ।” 

স্বামী বিবেকানঙ্গের এই যানবপ্রেম, শ্বছ্েশা- 
স্ুরাগ, এ্রতিছ্াগ্রীতি, ভ্বরিত্রের প্রতি সহ্মগ্জি্তা। 
ক্ষধার্তকে অন্নঙ্ধানের স্পৃহা, শিক্ষা হারা সর্ব- 
সাধারণের উন্নতির প্রচেষ্টা এ দমস্ত কিছুর মূলে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


আছে তীর গুরু ভ্রীবামকফেরই লোকায়ত শিক্ষা- 
কীতির প্রভাব, ঘা তাকে অসাধারশভাবে মানব- 
ঈহদ্‌ করে তুলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, 
জাতিতেদ, ছুত্মার্গ ইত্যাদি অন্ধকারে তরা 
ভারতবর্ষের লমস্তকিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব 
করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত 
ভারতব্ধকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন । তীর 
জীবনের ছ্িতীয় পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরা মকষ্ের 
মহাসমাধির পর ভারত-্পরিক্রমার মধ্য দিয়ে । 
'আর্য ও তামিল” প্রবন্ধে তারতব্্ধ সম্পর্কে 
স্তার গবেষণা-প্রশ্ত নৃতাত্বিক ও ভাষাতাত্বিক 
দৃষ্টিতীটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-_ 
তারতবধের লোকায়ত এঁতিহ্যটি জামগ্রিকভাবে 
স্বামীজীর চোখে ধর] পড়েছে । ভারতর্রধ কি 
ব্যাপক বিশাল বিচি ও গভীর হ্বামীজীর 
কথায় £ 
“সত্যই এ এক নৃতাত্বিক সংগ্রহশাল]। হয়ত 
সম্প্রতি-আবিদ্কিত স্থমান্রায ছর্থবানরের ক্কালটিও 
এখানে পাওয়। যাইবে । ডোলমেনদেরও অভাব 
নাই। চকমকি পাথরের অন্ত্রশঙ্ষ যে-কোনো 
স্থানে খু'ড়িলে মিলিবে | হ্্বাপী বা নদ্দীতীর- 
বাশীর। নিশ্চয় কোনোকালে এখানে প্রচুর 
সংখ্যাক্স বিস্তমান ছিলেন । গুহাবাশী এবং পঞ্- 
সজ্জাকারা, ততসহ বনবাসী আদিষ মুগয়াজীবীদের 
এখনে! নানা অঞ্চলে দেখা যাইবে। তাছাড। 
নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং জার্ধ প্রভৃতি 
এতিহাপিক যুগের নৃতাত্বিক বৈচিজ্রাও উপস্থিত । 
ইহাদের সঙ্গে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংসীয়গণ এবং 
ভাষাতান্বিকছ্ের তথাকধিত নান! আর্ধ শাখা- 
প্রশাখ! মিলিত। পারদিক, গ্রীক, টহদিঃ হুন, 
চীন, সীধিয়ান--অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। 
ইছুদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আর্ত করিয়া 
স্কযাতিনেতীয় জলাদন্য ও জার্মান বনচারীণ দহ্যদল 
অবধি, ঘাছার। এখনো! একাত্ম হই প্রা যায় নাই--- 


স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ 


৬৬১ 


এই সকল বিতিঙ্গ জাতির তরঙ্গীরিত বিপুল মানব- 
সমুদ্র--যুধ্যমান, স্পন্মষান, চেতনায়মান, নিরষ্কর 
পরিব্ঠনশীল--উধের্ব উৎক্ষি্ত হইয়া, নিজকে 
ছড়াইয়! পড়িয়৷ ক্ষুদ্রতর জ্াতিগুলিকে জত্ধসাৎ 
করিয়া, আবার শান্ত হইতেছে। ই্ছাই তারত- 


বর্ষের ইতিহাস।” (বিবেকানন্দ ও লমকালীন 
তারতব্ধ ; শক্ষবীপ্রসাদ বসত ৫ম খণ্ড, 
পৃঃ ৩৬২) 


-* বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক হ্িশ্র 


সংস্কতির দেশ এই তারতবর্ধের এঁতিছ্যের মূলে 
যে অরপ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল ভীল সীওতাল 
ইত্যাদি আই্রক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব বিন্তষান 
একথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন । তাই 
সমস্ত ভারত পর্যটন করে ভারতবধের বিশ 
সংস্কৃতির মর্মমূলটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন 
বলেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তার দৃহিতে স্পট 
ছিল। ভগিনী ক্রিষ্টিন লিখেছেন ৪ 

“আমি মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেষের 
জন্ম হয়েছিল যখন শ্বামীজীকে [10015 শবটি ভার 
নেই অপূর্ব শ্ববে উচ্চারণ করতে গুনেছিলাম । 
একেবারে অবিশ্বাস্ত মনে হয় যখন ভাবি- পাঁচ 
অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শবে অতকিছু ধরিয়ে ছেওয়। 
যায়। তাতে ছিল--ভালবাসা, জালাময় বাসনা, 
গর্ব, তীব্র আকাজ্চা, পূজা, গভীর বিষাদ, উক্ীপ্ত 
শোৌর্ধ, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা--এবং পুনশ্চ 
ভালবাসা তালবাসা। কোন বিরাট গ্রন্থ 
এইভাবে অপরের মধ্যে অন্রূপ অনুভূতি সঞ্চারে 
সমর্থ নয়। যেই তা শুনত, তার কাছে 
তারত হন্সে উঠত প্রাণের আকাজ্কা তখন 
ভারতের সবকিছুই তার আগ্রহের বসত; তার 
জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, 
নন্রী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূঙ্গি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
ধর ধারণা, শান্বাদি--সবকিছবু জীবস্ত।” 
€ রেিনিসেনস্, পৃঃ ১৫১৫৮) 


৬৬২ 


তগিনী নিবেদিতাও একটি প্রবন্ধে শ্বানীজীর 
চারিভ্িক বিশেষত্ব বুঝতে গিয়ে লিখোছশেন £ 

“ছু-পগুসার ডাকটিকট, সম্ভার বেলজমণ, 
কাজ চলার জন্য একট! সাধারণ ভাঘ!- এদের 
ঘা জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হবে_ এমন কথ! 
তীর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হান্তকর 
ঠেকেছিল। ভারতের কোন মৌল এক্য 
থাকলেই তবে এ জিনিসগুলি তার প্রকাশে 
সাহায্য করবে। সে এঁক্য কি সত্যই আছে? 
তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে 
ঘুরে বেড়ালেন প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, 
শিখলেন প্রতিটি মানছুষেগ কাছে--তার ফলে ঘে 
ভারতের দর্শন পেলেন, তা এবই সঙ্গে অব্যর্থ ও 
পুত্থাস্ুপুত্ধ,। গভীর ও ব্যাপক ।* (05 
80101081 91201908106 01 1116: 98101 
15111578085 [6 ৪0৫ ড/০ঘ-হিন্দু 
পত্রিকা; ২৭ জুলাই ১৯*২) 

স্বামী বিবেকানন্দের এহ গৌকণ্রীতি ও লোক- 
সাধারণ সম্পকে তার আগ্রহ, লোকশিক্ষার দ্বার! 
জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধ্য গিয়ে অভিজ্ঞতা - 
লাত-_-এ সমস্ত কিছুই যে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল 
তা ভগিনী নিবেদিতা তীক্ষ বিশ্সেণে দার্থকভাবে 
ধরা পড়েছে। 

কষিতিত্তিক গ্রামীণ তারতবধের দৈনক্বিন 
জীবনচর্ধার বূপটি স্বামীজী ভারত পর্যটনকালে 
কিভাবে অবলোকন করেছিলেন তান সার্থক 
পরিচয় পাওয়] যায় নিবেদিতার অন্ত একটি রচনার 
মধ্যে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের কৃষি, কষক, কৃষকের 
জীবনযাআ।-প্রশ'লী এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের 
দৈনন্দিন জীবন কিতাবে যুক্ত তা স্বামীজী কী 
গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও নিবেদিভার 
ভাষায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে £ 

“আর্যাবর্তের স্থবিস্তৃত ক্ষেত-খাম্ার, গ্রাম ও 
ঈমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময়ে তাদের সম্বন্ধে 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বধ---»য লংখা 


কার হপো যে-পরনের প্রবল প্রগাঢ় তদ্গত ভাল- 
বাসার রূপ দেখেছি, এমনটি আর কখনও 
দোখশি। এইখানে তিনি অবাধে ।ন্জজ দ্বেশকে 
অথগ্ুভাবে চিস্তা করার স্থযোগ পেয়েছিলেন, 
এবং ঘণ্টা পর ঘণ্ট! ধরে কিব্ূপে ভাগে জম্ম টা 
হয়, বুঝয়ে দিতেন, কিংবা! কৃষক গৃহিণীর গনন্দিন 
জীবনের বর্ণনা করতেন, খুঁটিনাটি পহস্ত বাঞ্গ যেত 
না--যেষন, সকালের জলখাবারেবু জন্য পারারাত 
উচ্থনে খিচুড়ি স্কুটত, ইত্যা্ি । সন্দেহ নেই, তার 
নিজের পরিব্রাজক-জীবনের স্বৃতিই এই লব ব্ণনা- 
কাল তার নয়নকে উজ্জ্বল এধং কণ্ঠকে তাবাবেগে 
কম্পিত করে তৃলত। আমি সাধুদের কাছে 
শুখোছ, দররিব্র কৃষকেন্স কুটারে যেমন অতিথ- 
সেবা হয়, এমনটি আব কোথাও নয়। সত্য 
বটে যে, কৃষকপত্বীর পক্ষে বিচালি ছাড়া শুতে 
দেবার জগ্গয অন্য ফোন শধ্যার ব্যবস্থ! কর। সম্ভব 
ছিল না, কুটারের বাইবের দিকে মাটির চালার 
আশ্রয়ই তিনি মাথ! গৌজার জনক দিতে পারতেন 
সই নাদীই আবার বাড়ীর সকলে ঘুষিয়ে 
পড়লে নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিচুপি একটি 
দাতন ও এক বাটি দুধ এমন এক জায়গায় বেখে 
যেতেন যাতে অতিথি ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে 
পান এবং তৃপ্তিভরে সে জায়গ। থেকে চলে যেতে 
পাবেন | (এ, পৃঃ ৩১২ ) 

নিবেধিতার চোথে স্বামীজীর এই সকল 
বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেস় যে, 
স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ধ কেবল স্বপ্ন ও স্মৃতির 
ভারতবর্ধ নয়, একেবারে পায়ে হেঁটে গ্রাঙ্ণ- 
ভারতের জমির আলেন ওপর দিয়ে কৃষকের 
কুটীরের পান দিয়ে কথনও বা চাষবাসের কাজ 
দেখতে দেখতে, কখনও কৃষক রমণীর কুটীরে 
গৃহস্থালীর কাহিনী শুনতে শুনতে হায় দিয়ে 
উপল করা ভারতবর্ষ । একমাঞ্জ ত্বামীজীর 
পরিত্রাঙ্ক-জীবনেই লোকাক্ত ভারতবর্ষের গ্রা- 


আস্ছিন। ১৩৯১ ] 


জীবনকে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছিল। তাই 
তিনি সেখানকার মাচছষকে ভালবেসেছিলেন। 
প্রকৃত দবিদ্রে ভারতবর্ষ কি, চণ্ডাল ভারতব্ণ কি, 
যৃখ তাঁরতবর্ধ কি, 'র্থাৎ ভাবজ্বর্ধের অভিশাপ 
(কাথায় লুকিষে আছে-দারিত্রো স্স্পৃশ্বাতায় 
অজ্ঞান অন্দকারে তাক পরিচয় লাভ করেছিলেন । 
বিভিন্ন চিঠিতে লিখছেন অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে, 
তাদের প্রতি অত্যাচার সন্বন্ধে নিখু'ত বিবরণ 
দিয়েছেন। ত্দানীস্তন ভারতবামীর সংস্কার, 
কুসংস্কার, অত্যাচার ব্যতিচার সমস্ত কিছু স্বামীজীর 
কাছে ম্পই্ হয়ে গিয়েছিল | তাই স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে 
লেখা ১৮৮৯৫ খ্রীই্টাব্দের ছিঠিতে তিনি ক্ষোভ ও 
বেদনার লঙ্গে বলছেন “মহা দক সাঙনে £ 
সাবধান! এ দকে সকজে পড়ে মাবা যায়-_- এ 
দক হচ্ছে যে, হিছুর (এখনকার ) ধম বেছে 
নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই; যুক্তিতে নাই 
--ধর্ম ঢাকছেন ভাতের হাঁড়িতে । (এখনকার) 
ছিছুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়) জ্ঞানজার্গেও নয়, 
ছঁৎমার্গে , আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছায়ো না, 
ব্‌1” (পত্তরাবলী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩ )। 

পদব্রজে ভারত পর্যটনের ফলম্বরূপ শ্বামী 
বিবেকানন্দের আত্মবোপলন্ধি আমাদের কাছে 
বিশ্ময়কর মনে হলেও ম্বামীজী যে ভারতবর্ষের 
লোকায়ত জীবনের গতার। স্তরে প্রবেশ করে 
তার মূল আত্যাটিকে, তার স্বরূপটিকে বাস্তবক্ষপে 
দেখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্বোপরি আত্ম- 
সমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে 
ধরেছিলেন, এটা আজ লমন্ত ভারুতবাসীর 
অন্থধাবন করা দরকার । 

ভারতবধের অধোগতির যে কারণ হ্বার্মীজী 
বিশ্লেষণ করেছেন একাস্ততাবেই তা বান্ভব 
গবেষণা-প্রন্থত | ক্াধ্যাত্িক জগতের শ্রেষ্ঠ 
আচার্ধ বিবেকানন্দ সোচ্চারে বলেছেন যে, যুগ 
যুগ সঞ্চিত মানুষের অপমান-অবজ্ঞা-লঞনা, ধর্মের 


স্বামী বিবেকামনগ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ 


ভক্ত 


নামে ভণ্তামি, শোষণ আর অত্যাচার, ধরায় 
আচারের ছলে নষ্টামি ও ব্যভিচার, ক্ষমতাঈলদের 
স্থচতুক শোষণ-_নানীজাতিকে হেয় জ্ঞান ইত্যাছি 
_-ভারতবর্ষের অধ:পতনের মূল কারথ। তাই 
সমস্ত ভারত পর্যটনশেষে তিনি তৎকালীন 
সমাঞ্জের যে চিত্রখানি এঁকেছিলেন তা বাস্তবিকই 
মর্মস্পর্শী । রোব-দৃণ্ড কিন্তু বে্নামথিত ভাষায় 
যখন তিনি বলেন £ 
**ণ্ষে দেশে কোটি কোটি মানুষ সহয়ার ফুল 
থেয়ে থাকে» আর দশবিশ লাখ পাধু আর 
ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ এ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, 
আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, 
সে কি দেশ না নরক ! সে ধর্ম, না টৈশাচ নৃত্য !” 
(এ, পৃঃ ১৫৫) তখন লোকাক্গত তাবতবর্ষের অধঃ- 
পাঁতিত ও অস্জঃসারশৃন্য রূপটি আম্মাদের কাছে 
অত্যন্ত নির্মম সত্যক্ষপে প্রতিভাত হয়। ব্বামীজী 
দৃণ্তকণ্ঠে ঘোষণা! করেছিলেন : “সর্বপ্রকার বিস্তারই 
জীবন, সর্বএকার সন্বী্ণতাই মৃত্যু । যেখানে 
প্রেষ স্থোনেই বিস্তার, যেখানে স্বার্থপরত! 
সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের 
একমান্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত 7 
যিনি স্বার্থপর» তিনি মরণোন্ুখ। অতএব 
ভালবাসার জন্য ভাঙ্গবাসা, কারণ প্রেমই জীবনের 
একমাত্র নীতি বাচিয। থাকার জন্ত যেমন নিঃশ্বাস্‌- 
প্রশ্বাস ।” ( এ, পৃঃ ৩৭৪) 

তার এই আদর্শের সামনে আছেন ঠাকুর 
শ্ররামকষ্চ। তাকে অবলঘন করেই এই ভাত্রত 
আবার জাগ্রত হবে-__এই ছিল হ্বামীজীর স্বপ্র। 
তাই স্বামীজীর আহ্বান বাণী £ “যেদিন বাক 
জন্মেছেনঃ সেইদিন থেকেই ?/0061) [7019 
(বর্তমান ভারত )--সত্যযুগের আবির্তাৰ। 
আর তোষর এই সত্যঘুগের উদ্বোধন কর--- 
এই বিশ্বানে কার্ধক্ষেততরে অবতীর্ণ হও ।” 
(&ঁ, পৃঃ ৩৭২) 


৬৪ 


কিভাবে নতুন ভারতবধ তৈরি হবে, কিভাবে 
ঘ্বারিজ্য এবং অজ্জত! দুর হবে, অস্পৃহ্যত৷ জদ্ধতা 
দেশ থেকে মুছে যাবে তার উপায়ও স্বামীজী 
আবিফার করেছিলেন। শ্বামী বামকুষ্ণানন্দকে 
লেখ একটি চিঠিতে চিকাগো থেকে স্বামীজী 
তান ভারত-উন্নপ্নের শ্বপ্ূকে কিতাবে সার্থক 
করা যায়, বাস্তবায়িত কর! যায় নে সম্পর্কে 
লিখছেন £ “দা?1, এই সব দেখে--বিশেষ দারিদ্র 
আর অজ্ঞত|। দেখে আমার ঘুম হয় না) একটা 
বুদ্ধি ঠাওরালুম-_০৪0০ ০023010 ( কুমারিক। 
অস্তবীপে) মা কুমারী মন্দিবে বসে-- ভারতবর্ষের 
শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে এই যে আমরা 
এতজন গক্স্যাপী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
লোককে 25618105109 (দর্শন ) শিক্ষা দিচ্ছি, 
এসব পাগলামি । খালি পেটে ধর্ষ হয় না_ 
গ্তরদেব বলতেন না? এ যে গরীবগ্জলো পশুর 
মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ যুর্খতী ॥ 
পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, 
আর ছু-পা দিয়ে দলেছে |” (এ, পৃঃ ১৫৬) 

এন প্রতিকারকল্পে সন্্যাপী হিসাবে কি 
করা কর্তব্য এবং এখনই বাস্তব ক্ষেজ্জে কার্ধে 
ঘেনেমে পড়া উচিত এবং তার দ্বারা কিভাবে 
লোকায্ত্ত তারতবর্ষের কিছুট। মঙ্গলসাধন হতে 
পাবে সে-সম্পর্কেও ম্বামীজী বাস্তবের মাটিতে 
দাড়িয়ে তার পঞ্িকল্পনা প্রকাশ করছেন £ 

“মনে কর» কতকওলি সন্যাসী যেমন গায়ে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৯য লংখ্যা 


গায়ে ঘুষে বেড়াচ্ছে, কোন্‌ কাম করে 1? তেমনি 
কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীধু দল্গ্যাী গ্রামে 
গ্রামে বিন্ঞ! বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে 
নানা কথা, 2081), 0910618, 2)008 (মান চিত্র, 
ক্যামেরা, গোলক ) ইত্যাদির সহায়ে আচগ্ডালের 
উদ্নতিকল্লে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে 
কিনা 1” (এ, পৃঃ ১৫৬ ) 

স্বামীজী ভারত পর্যটনের মধ্য দিয়ে যে 
লোকায়ত ভারতবর্ষের স্বরূপ পলি করেছিলেন 
তাতে তিনি মনে করতেন যে, চগণ্তালের বিস্ভা- 
শিক্ষার যত প্রয়োজন ব্রাহ্মণের তত নয়। যি 
ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্তক হয়, 
চগ্ডালের ক্ষেতে ধশজনের আবশ্ক হবে। 
এ অভিজ্ঞতা তীর জীবন-অতিজ্ঞতা । আসহুগ্র 
হিমাচল ভারুতবর্ধের লোকায়ত মানুষ ও জীবন 
পর্ধালোচনা করে তিনি এই মহৎ দত্যে উপনীত 
হয়েছিলেন 2 40105 0০০: 005 6০0%/2- 
11090001), 176 181)91271) 161; 101696 6০ %০০৫' 
০০৫. (এ, পূ: ৩৭৩) 


লোকায়ত ভারত পর্যটনে স্কামীজীর অনন্ত 
মহিমা এখানেই যে, তিনি উপলন্ধি কবে- 
ছিলেন, আগামী দিনের দরিদ্রনিপীড়িত অজ্ঞ 
মান্ছষেবাই হবে আমাদের কাছে হশ্ববতুল্য 
আবাধ্য- মান্ষের সেবাই হবে তগবানের 
আরাধনা । 


যাঁদ কেউ এই হতগ্রী বিগতভাগা লুপ্ত-বুদ্ধি পরপদদালত চরবৃভুক্ষিত কলহশশল ও পরল্লীকাতর 
ভারতবাসণকে প্রাণের সাঁহত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারগ, 
সকল বিঙ্গাসভোগসহখেচ্ছা বিসজজন কাঁরয়া কায়মনোবাকো দারিগ্্ু ও মৃর্খতারে ধনাবতে হমশঃ 
উত্তরোত্তর-নমঞ্জনকারণ কোটি কোটি জ্যদেশশী নরনারীর কল্যাণ কামনা কাঁরবে। তখন ভারত জাগবে । 


-স্বামণী বিবেকানন্দ 


মদালসা 


স্বামী চৈতন্যানন্দ 
'উদ্বোধন' পান্রকায় সহায়ক । 


পুরাণে বহু মহীয়সী নারীর কথা আছে। 
মার্কত্ডেয়পুরাণের এইরকম এক মহীক্পসী নানী 
মঙ্ধালসা আমাদের সম্রদ্ধ দুটি আকর্ষণ করেন। 
হিন্দুর একটি চিবস্তন আদর্শের প্রতিমুত্ি তিনি। 
একাধারে সাধ্বী শ্রী এবং কল্যাণমক্্রী জননীরূপে 
তিনি হিন্দু-তারতে চিরল্মরণীয়] | স্বয়ং ব্রহ্ধাবাদিনী 
হয়েও তীর জ্ঞানের মছিমাকে বাইনে জাহির ন| 
করে তিনি স্বামীর আজ্ঞাধীন! বিশ্বস্ত সহধমিণী 
এবং শিক্ষার্দাত্রী মঙ্গলাকাজ্কিণী জননী ছিলেন । 
মার্কতেয়পুরাণে তার জায় ও ষাতা এই ছুটি 
রূপেরই অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে £ 

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবহ্থর কন্যা হালদা একদিন 
উদ্ভতানমধ্যে আনন্দে বিহার করছিলেন । এমন 
এময় বশ্রকেতু দানবের পুহ্র ছুরাত্মা পাতালকেতু 
তমোষজ়ী মায়। বিস্তার করে মদ্দালসাকে বিবাহ 
করার জন্য অপহরণ করে নিয়ে যায় পাতালে 
দানব-বাজপ্রাদাদে । তার সী বিদ্ধাবানের কন্ত। 
এবং ম্বৃত পুফরমালীর স্ত্রী কুণ্ডল। তীর্থ দর্শনা ভিলাবে 
সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন । তিনি দেখেন সখী 
মদালল। একটি কক্ষে বন্গিনী হয়ে শোকে মুহমানা | 
পাতালবেতু ত্বাকে বিবাহ করার জন্য একটি 
তিথি ঠিক করেছে । এই তিথি সন্গিকট দেখে 
মদালসা ভীত হয়ে আত্মবিসর্জন করতে গেলেন । 
সেই সময় গোষাতা স্ুরতি তাকে প্রাণবিসর্জন 
দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন : “কল্যাণি! 
তুমি আত্মবিসর্জন করে! না । এই দ্বানব তোষাকে 
বিবাহ করতে পারবে না। এই ছৃরাত্ম। পাতাল- 
কেতু যখন মর্ত্যে যাবে তখন তাকে যে-ব্যক্তি 
শরবিষ্ঞফ করবেন তিনিই হবেন তোমার শ্বাী। 
অতএব তৃষি তগ্গ পেয়ে আত্মবিলর্জন করে না” 
স্থরতির কথায় ম্দালস! আশ্বস্ত ছলেন। 

২২ 


আগামী কাল নির্ধারিত সেই বিবাহের তিথি । 
মাল! গভীর উৎ্কণ্ঠায় রয়েছেন। সখী কুগুলা 
কক্ষে বাইরে এপে দেখতে লাগলেন লত্যি সত্যি 
কোন ব্যক্তি ছুরাআ্সাকে শপ্ববিজ্ক কবেছেন কিনা ॥ 
এই সময় কুগুলার সঙ্গে বীন্ খাতধবজের দেখ! হুল। 
৯০. খবাতধব পিতা রাজা শক্রুজিতের আদেশে, 
গালবঙ্কুনির আশ্রমকে জন্তজানোয়ারের উৎ্পীড়ন 
থেকে রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন | দানবরাই নান। 
ছদ্মবেশে এসব উত্পীড়নাদি চালাত । সেই সময় 
পাতালকেতু শুকরের যুত্তি ধারণ করে 
আশ্রমৰাসীদের যাগষজ্ঞে বিদ্ব করতে উদ্ভোগী 
হয়েছিল। খতধবজজ তাকে অর্ধচন্দ্রবাণে বিদ্ধ করেন। 
সে দ্রুতবেগে পাছাড়-পর্বত-বনজঙ্গল ঘুরে হঠাৎ 
একটি গর্ত দিয়ে পাতালে প্রবেশ করল । খাতধ্বজও 
গালবমুনি-গ্রদ্ত্ব মত্য-পাতাল-আকাশে গমনকাবী 
কুবলয় নাধে অশ্খে চড়ে তাকে অন্থলরণ করেন । 
খতধ্বজ কুবলয়ে চড়ে বেড়ানোর জনক কুবলয়াশ্ব 
নামে পরিচিত ছিলেন। ঘাই ছোক, তিনি পাতালে 
প্রব্শে করে বিরাট রাজপ্রাসাদ ছাড়া কোন 
জনমানবকে ছ্বেখতে পেলেন না। তিনি ট্তস্ততঃ 
ঘুতে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তার দৃষ্টিগোচর হল 
মদালসার সথী কুগ্ডলাকে। তিনি তকে কিছু 
কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কুগ্ুলা কোন উত্তর ন' 
দিষে দ্রুতপায়ে সিড়ি দিয়ে প্রাসাদের উপরতঙায় 
একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজকুমার 
খাতধ্বজণ্ড তাকে অন্ুদরণ করে সেই কক্ষে প্রবেশ 
করলেন । নেখানে উপস্থিত হয়ে অপরূপ হুনরী 
মদ্দাললাকে দেখতে পেলেন । মদালসা্ড তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
তিনি মূর্ঘা গেলেন। ধাতধবজ কুণুলাকে মুছার 
কান্ধণ জিজ্ঞাসা করলেন । কুগুল! বললেন £ “ছে 


ভি 


পরতো | দ্বাপনাকে ছর্শনাবরধি এবং আপনার 
মনোহর বাক্যশ্রবণে আমার জর্থী মঙদালল। 
আপনার প্রতি অন্থ্রক্ত হয়েছেন। কিন্তু ধিনি 
পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করবেন, তিনিই তার 
স্বামী হবেন। কিন্তু আপনি সেই ব্যক্তি কিন 
সথী জানেন না। আপনি যদি সেই ব্যক্তি না 
হন তাহলে তাঁকে সারাজীবন ছুঃখভোগ করতে 
হবে--এই তেবেই তিনি যূর্ছা গেছেন 


খতধ্বজের পরিচয় জেনে মদালপা ও সথী' 


কুণডলা খুশি হুলেন। তারপর কুগুল! মঞ্ধালসার 
সঙ্গে খতধবজের বিধিমতে বিবাহ দিলেন এবং 
নববরবধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কালে 
রাজকুমার গুতধবজকে বললেন : “হে অবিন্থ্দন ! 
আপনাকে কিছু বল আমার ধৃষ্টতা । তবু বলছি, 
কারণ সখীর স্সেহে আকৃষ্ট হক্সে কিছু বলতে ইচ্ছা 
করছে। স্ত্রীকে রক্ষা এবং তন্তণপোষণ করা 
স্বামীর কর্তব্য । স্ত্রীস্বামীর অন্পামিনী হলে ধর্ম, 
অর্থও কাম তিনটি লাভ হয়। যখন উতয়েই 
পরস্পরের বশাহুগত হয় তখনই ধর্ম, অর্থ ও কাম 
--এই তিনটিরই মিলন ঘটে। কারণ এই গ্্িবর্গ 
দ্াম্পতাকে সম্াগবূপে আশ্রয় করে অবস্থিত ।, 
এই সময় দানবরা জানতে পারল যে, বাঁজ- 
কন্তা মালাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে । তখন 
কবানবন্া পাতালকেতুর নেতৃত্বে খতধ্বজের লঙ্গে 
তুষুল যুদ্ধ আরস্ত করে দিল। বীর ধতধবদ হানতে 
হাসতে অবলীলায় দৈত্যদ্বের সমূলে বিনাশ করে, 
স্ত্রী মদাললাকে নিক্সে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন 
এবং পিতামাতাকে আহুপুবিক সমস্ত ঘটন। বর্ণন! 
করলেন। পিতামাতা খুশি হে পুঞ্জ ও নববধূকে 
সাঙ্গবে বরণ করে নিলেন এবং তাদের প্রাণভরে 
আশীর্বা্গ করলেন । নববধূ মন্বালসাও পরহ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে স্বামিপঙ্গে আনন্দে 


রাজপ্রাপাঙ্গে দিনযাপন করতে লাগলেন। 
রর 


উদ্বোধন 


আশ্রম করে বাল করছিল। 


[ ৮৬তম বর্ম লংখ্যা 


আবার দৈত্ত্যক্ের উৎপাতে মুনিধাহিরা! অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠেছেন। এই সংবাদ শুনে নাস! শক্রজিৎ 
পুত্র খতধবজকে তাঁদের আশ্রমরক্ষার্থে পাঠিয়ে 
দিলেন । খতধ্বজ সেখানে গিয়ে তাদের বিক্ব- 
সকল দত করতে লাগলেন । এই সময় পাতাল- 
কেতুর ছোট ভাই তালকেতৃ প্রতিহিংস1 গ্রহণ 
করার জন্ত এক মুনিরূপ ধারণ করে যমুনাতীরে 
একদিন খতধবজ 
ইতস্ততঃ ভ্রষণ করতে করতে দানব তালকেতুর 
আশ্রমে গেলেন। তথন সুনিরূপধারী তালকেতু 
যজ্জাতিলাবী হয়ে খতধ্বজের কাছে তার কর্ণের 
কুণগডলটি প্রার্থনা করল-_যজ্জে ছক্ষিণাপ্রপ্াণের 
উদ্দেস্টেই যেন মুনির এ তিক্ষা চাওয়া! আরও 
নিবেদন করল ষে, বরুণদেবকে স্তবে সন্ধষ্ট করার 
জঙ্ক সে জলমধ্যে প্রবেশ করবে-_হতক্ষণ সে না 
ফিবে জামে ততক্ষণ খতধ্বজ যেন আশ্রমটি 
পাহারা দ্বেন। খতধবজ গঙ্গে সঙ্গে তার কর্ণের 
কুণুলটি ছত্সবেশী দানবকে দান করলেন এবং তার 
আশ্রমও পাহার! দিতে সম্মত হলেন । তখন সে 
খুশি হয়ে জলে প্রবেশ করল । 

এদিকে তালকেতৃ কিছুক্ষণ পর জল থেকে 
উঠে নেইরকম যুনির ছদ্মবেশে সোজা রাজ- 
প্রাসাদে গিয়ে রাজকুমার খতধবজের পিতাকে 
সংবাদ দিল £: “আমার আশ্রমের নিকট তপস্্ীদের 
রক্ষায় নিযুক্ত কুবলয়াঙ্থের অশ্বটিকে ছুষ্ট অন্থুররা 
অপহরণ করে নিক্পে নিয়েছে এবং তাকেও সেখানে 
হত্যা করেছে। তিনি মারা যাওয়ার সময় এই 
কুণুলটি আমাকে প্রদান করেছেন৷ ৰ্নমধ্যে শৃত্র 
তাপসগণ তার মৃতদেছছ অগ্লিসংযোগে সৎকার 
করেছে । তারপর ছদ্মবেশী তালকেতু বাজ 
শত্রজিৎকে কুগুলটি দিয়ে বলল : “আমি তপন্থী। 
এই কুগুল নিষ্ষে আষি কী করব! দানব অতঃপর 
চলে গেল। এনরিকে এই ছুঃসংবাদে খতধ্বজের 
পিতামাতা-ছত্মীস্থজন গভীর শোকসাগরে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


নিষগ্গ হলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন । শ্থার 
পতিত্রতা পতিগতপ্রাণা যঙ্লালসা স্বাসিনিধনের 
সংবাদ এবং তার কর্ণের কুগুলটি দর্শনমাজ প্রাণ- 
ত্যাগ করলেন । শ্বাষিবিহনে সংসার তার কাছে 
ছধিষহ! মঙালসার প্রাণত্যাগে রাজপ্রাসাদের 
সকলে আরও গভীর শোকে মুহমান হয়ে পড়েম। 
কিঞ্কিৎ শোক উপশম হলে বাজা। শত্রজিৎ পুত্রবধূ 
মঙালসার দেহ যথাযোগা মর্ধাঙ্গার় সৎকার করেন 
এবং পুন্বের উদ্দেশেও উদকাঞ্জলি দান করলেন । 

ওদিকে তালকেতু রাজপ্রাসাহ থেকে ফিরে 
এসেই নদীতে নেমে পড়ল এবং যেন এক্ফুণি জল 
থেকে প্রথম উঠে আসছে এমন ভান করে, আশ্রমে 
গিয়ে হাজির হয়ে রাজনন্মন কৃবলয়াস্বকে এত 
সময় ধরে আশ্রম পাহারা দেওয়ার জন্য ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করতে থাকে । কুবলয়াশ্বও শরল মনে 
ছল্পবেশী মনিকে প্রপাষ করে পিতাঙ্াতা এবং স্তথী 
মদালসাকে হর্শনাভিলাষে ক্রত রাজপ্রাদাছে 
গন করলেন । পিতামাতা -আত্মীয়ত্বজন সকলে 
তাকে এমনভাবে ফিরে পেয়ে বিশ্যয়ে আনন্দে 
অভিভূত হয়ে পড়েন । তীব্া তাবলেন পুত্রকে 
ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে দেব-কুপায়। তারপর 
পিতা শক্রজিৎ খতধ্র্কে ছুঃখের সঙ্গে মধালসার 
প্রাণত্যাগের কথ! বললেন | গুনে ধতধবদ সাধবী 
পত্ধী মঙ্গালসার শোকে নিগারুণ কাতর হয়ে 
পড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি জার 
কোন নারীকে বিবাহ করবেন না। হ্ী ম্দালসার 
চিন্তাক়্ বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন । 


মাগাধিপতি অশ্বতরের ছুই পুত্রের বন্ধু 
খাতধ্বদ | পুজেহুয়ের কাছ থেকে ম্ধালসার দেহ" 
ত্যাগের ছঃসংবাঙগ গুনে শোকবিহ্বল খতধ্বজের 
শান্তি প্রধানের জন্ত তিনি মদাললার পুনরুজ্জীবন 
কাষনায় ছুশ্চর তপগ্ঠায় বত হলেন এবং দেবী 
লরগ্বতীর ভ্ভব করতে থাকলেন। ব্তবে সন্ত 


ষ্ঙ্গালসা 


৮০৯০৪ 


হয়ে বেবী লরদ্র্তী অস্থতর ও তার স্বাতাকে শর্গ 
মত্য ও পাতালের শ্রেষ্ঠ গায়ক হওয়ার বর প্রান 
করলেন। শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে তার] হিমালয়ে গিয়ে 
সঙ্গীতে মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন। গ্রীত হযে 
মহ্শ্বের তাদের বর দিতে চাইলে অশ্বতর বর 
প্রার্থনা! করেন £ কুবিলয়াঙ্ের স্ত্রী মঙ্ধালসা জীবন 
ৰিপর্জন করেছেন। তিনি যে বয়লে দ্েহত্যাগ 
করেছেন, সেই বয়দেই আনার কন্তা হয়ে জন্ম 


পরিগ্রহ করুন। পূর্বে তাত যেরূপ কান্তি বিভমান 


ছিল, সেইরকষই যেন তার কান্তি হয় এবং তিনি 
হেন জাতিম্মরা, পূর্বব্ৎ যোগিনী ও যোগজননী হয়ে 
আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । মহেশ্বর 'তথাস্ত' 
বলে বর প্রঙ্কান করলেন এবং বলে ছিলেন কিভাবে 
মদদালসার পুনরায় জন্ম হবে। তার! কৃতার্থ হয়ে 
পাতালে চঙ্গে গেলেন। অশ্বতর মহেখেরের 
নির্দেশাহুযায়ী শ্রাদ্ধে্র পিপ্ডের মধ্যতাগ তোজন 
করে ধ্যান করতে করতে শ্বাসত্যাগ কর মান 
মফালশার পুনরায় উদ্ভব হয়। তিনি তাকে 
রাজপুরীতে লুকিয়ে রাখেন এবং পুন্্রদ্ব়কে বলেন 
তাদের বন্ধু খতধ্বজকে পাতালে নিয়ে আমার 
জন্থ। পুত্র একদিন মর্তো গিয়ে বন্ধু খাতধ্বছকে 
পিতা অস্বতরের কাছে নিয়ে আসেন । খতধবজকে 
নাগাধিরাজ অশ্বতর পরম আদরস্যত্বসহকারে 
অভ্যর্থনা করলেন । তারপর খতধবজের প্রিয়তম! স্ব 
ম্মালসাকে তীর সামনে উপস্থিত করলেন। খাতধবজ 
আনন্দে জাত্মহার! হয়ে পড়লেন । তখন নাগা- 
ধিরাজ ম্দালসাকে কিতাবে পুনর্জাবিত করেছেন 
তা আক্কপৃর্িক সষন্তই তাকে বললেন এবং 
ষঙ্দালসাকে তীর হাতে সঙপণ কন্বলেন। খাতধ্বজ 
রাজপ্রাসাফে ফেরার অন্ত সেই অদ্ভুত অঙ্ের শ্রযণ- 
মাত্রই সে এনে উপস্থিত হল। য্দাললাকে নিষ্বে 
তিনি তখন অঙ্বতরকে প্রণা এবং বন্ধুখয়কে 
আলিক্ষনাদি করে হইচিত্তে বাজপ্রাসাফের অভিসুখে 
যাত্রা! করলেন। 
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মপালপাসহ খতধ্বজ রাজপ্রাসাদে ফিরে 
আনাতে রাজপুরী আবার আনঙ্গে মুখরিত হয়ে 
উঠল। মঙ্গালপাকে পুনঃপ্রাপ্তির ঘটনা খতধ্বজ 
পিতামাতাকে সব ব্ললেন। ঘটনা শুনে 
পুরবাদিগণ আনন্দোৎ্সবে মেতে উঠল। আর 
এদিকে তাকে নিক্ে খতধ্বজ আনন্দে গিরিনির্ববে 
নদীপুলিনে, মনোহর বন ও উপবনে বিহার 
করতে লাগলেন। কিন্ত কিছুদিন বাছে রাজা 


শক্রজিতের মৃতু) হলে রাজ্যতারও তার উপর্শ 


স্তস্ত হয়। 

মঙ্কালস! পুজীবিতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
্রক্ষবাদিনী হয়োছলেন। তার কাছে লংসারের 
সুখতোগ্‌ তখন অতি তৃচ্ছ। তবু তিনি স্থামীব 
মনোরঞনের জন্য তার সঙ্গে নানাস্থানে যেতেন,_- 
আনন্দ আহলাদদ করছিলেন । যথাকালে তাদের 
প্রথম পুত্রসন্তান জন্মাল। খতধবজ নবজাত 
পুজ্রের নামকরণ করেন বিক্রাস্ত, তাই শুনে 
মদালপ। হেলে ওঠেন+_-কিছু বলেন ন| ৷ মদালস। 
শিশ্তপুত্রকে প্রথম থেকেই আত্মবোধ জাগরণের 
জন্য শিক্ষা! দিতে লাগলেন। যখন শিশুপুক্ধ 
কাদছে, তাকে সাস্বন1 দিতে গিয়ে দোলনায় দোল 
দিতে দিতে কথাচ্ছলে বলছেন £ 

“রে পুজ! তুমি শুদ্ধ, তুষি নামহীন, অধুনা 
করনাম্াআ্জ সহায়ে তোমার নামকরণ হয়েছে। 
তোমার এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক জেনো । অতএব 
এই দেহ যেরূপ তোমার নক্স, তুমিও সেক্ষপ 
এই দেহের নও, তাহলে তুমি কাছ কেন? 
অথব! তুমি কাদছ না, এঁ শব রাজকুমারকে 
আশ্রর করে আবিভূত হচ্ছে। নানাপ্রকার 
তৌতিক গুণ গু অগ্ুণ সকল তোমাব 
ইঞ্জিয়সমূছে বিকল্পিত হয়েছে । অতি দুর্বল ভূত- 
সকল ঘেমন ভূতসহাত্বে অক্স বারিবধশাদি দ্বার! 
সংবধিত হুয়ে থাকে, তোমার সে প্রকার বৃদ্ধি বা 
ক্ষদু কিছুই নেই। তোমার এই দেহ আচ্ছাদন- 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৯ষ নংখ্য। 


মান; এ শীর্ণ ছয়ে যাবে, সেক্গগ্ত তুমি মোছে 
অতিভ্ভূত হক্স! না। ইত্যাি। 

এইভাবে রাজমহিষী মঞ্ধালসা থেলাচ্ছলে 
কথাবার্তায় নির্মলাত্মা শিশুপুত্রকে আত্মবোধ 
প্রাণান করতে লাগলেন। শিশুপুত্র বিক্রান্তও ধীরে 
ধীরে যেমন পিতার কাছ থেকে বল ও বুদ্ধি পেল, 
তেমনি মাতার কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাত 
করে বর্ধিত হতে লাগল । জননীর কাছে আজন্ম 
আত্মজ্ঞানের বিষয় উপদেশ শুনে শুনে পুত্র 
বিক্রান্তের জানের উদয় হয় এবং স্বাভাবিক 
কারণেই সংসারের প্রতি মমতা! বিদুরিত হওয়ায় 
গাহৃস্থাধর্মে তায় আন স্পৃঙকা রইল না । 

কিছুকাল পরে ম্দালসাব ছিতীয় পুত্র হল। 
খাতধবজ এই পুজের মাম রাখলেন স্থবাছ। নাম 
শুনে মদ্ধালদা এবারেও ছেসে ওঠেন। শিশুকাল 
থেকে তাকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে ম! 
মদালসা আত্মজ্জান বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যেতে 
লাগলেন এবং শিশুও মাতার শিক্ষার বড় হয়ে 
সংমারধর্মে উদ্দাশীন হয়ে ওঠে । মদালসার তৃতীয় 
পুঝ্র হল। এবার রাজা খতধ্বজ পুত্রের নামকরণ 
করলেন শক্রমর্দন । পুঅের এই নাম শুনেও রানী 
মদালসা জোরে হেসে উঠেছিলেন। তাকেও 
জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করলেন মদদালস | অবশেষে 
ত্বার চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করল। এবার রাজা 
পুজের নামকরণ কনুতে গেলেন, কিন্তু মদালদার 
দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি হাপছেন । তখন 
রাজ! ধতধ্বজ জিজ্ঞাসা করলেন : “হে মদালসে | 
আমি নামকরণ করলেই তৃষি হাস কেন? আমার 
তে মনে হয় রাঞপুজের যেরকম নাম হওয়া! উচিত 
সেবকম নামকরণ করেছি । তোমার বিবেচনায় 
যদদিতা ভালন৷ হয়ে থাকে তাহলে তুমি এই 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখ 1, অদ্দালসা বললেন : “ছে 
মহারাজ! আপনার আদেশ পালন করা আমার 
পর্বধা কর্তব্য । স্ৃতরাং আপনার ইচ্ছাকযাম্ী এই 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


পুত্রের নাষকরণ করছি--ছলর্ক পোগলা কুকুর) । 
এই নাষেই সে ধন্বাতলে খ্যাতিলাত করবে। 
আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রের মহাবুদ্ধি হবে ।' পুজের 
এই অনন্বন্ধ নাম শুনে রাজ। হানি সংবরণ করতে 
পারলেন না । তিনি হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 
“হে মদালসে | এই নামের অর্থকি?, উত্তরে 
মদালসা বললেন: ছে ব্াজন্! নামকরণ 
লোকাচার ও কল্পনাষাত্র। নাম রাখতে হয় বলে 
একটি রাখলাম । আর আপনি যে-সকল নাম 
রেখেছেন ভারও কোন অর্থ নেই। কাক্ণ প্রাজ্ঞ 
বাক্তির] বলে থাকেন যে, আত্মা সর্বব্যাপী । এক 
দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়াকে ক্রান্তি বলে। 
আত্ম! সর্বগত সর্বব্যাপী দেহের উশ্বর, তাই তার 
গতি সম্ভব নয়। এই জন্তাই *বিক্রান্ত” নামের কোন 
অর্থ নেই। ছে মহারাজ! আপনি যে দ্বিতীয় 
পুজের নাম “হৃবাহু” রেখেছেন তারও কোন অর্থ 
নেই, কারণ আত্মা! সর্বপ্রকার অবয্নবহীন। আর 
তৃতীয় পুত্রের নাষ তো অসন্বন্ধ। কারণ, আতা। 
সকল শরীরেই বিরাজিত, স্থতরাং তার আবার 
শক্র-মিত্র কি? ভূত হবার ভূতগণ মন্দিত হয়। 
ধিনি অবযব্হীন তার আবার মর্দন কি করে 
সম্ভব? আত্মা দ্বেষশূচ্, তার আবার অরি কে? 
কি করেই বা মর্দন করবেন? অতএব আমি ঘে 
অলর্ক নাম রেখেছি, তা কি প্রকারে অর্থহীন 
আপনার কাছে? রানী মঙ্কাললার এই কথ! 
শুনে রাজ! খতধ্বজ বললেন : তোমার সকল 
কথাই সত্য।” আতঃপর মদ'লস! চতুর্থ পুত্র 
অলর্ককে আত্মবোধের উপদেশ জিতে উদ্তত ছলে, 
রাজা বাধা দিয়ে বললেন: এই পুত্রকে তু 
জানের উপদেশ দিও না। একে নিবৃতিমার্গের 
শিক্ষা দিও না। আমার কথা শোন! যদি তৃষ্জি 
কর্তব্য বলে মনে কর, তাছলে একটি পুত্রকে 
অন্ততঃ প্রবৃত্িঘার্গের শিক্ষ। দাও। তান! হলে 
যে আমাদের বংশ রক্ষা হবে না, পিতৃপুরুষরাও 


ম্ালসা 


৮০৮৪ 


পিওফান থেকে বঞ্চিত হবেন ।* রাজার অন্রোধে 
পতিব্রতা মদ্দালস! পুত্র অলর্ককে শিশুকাল থেকে 
্রবৃত্িমার্গের শিক্ষাই ছিতে লাগলেন : পুত্র! 
বড় হও । যিজ্রগণের উপকার করে, শক্রকুলের 
বিনাশ করে আমার পতিকে আনন্িত কর । 
হে পু! তুমি ধন্ত, কারণ তুমি নিংশক্র হয়ে 
বহুকাল পৃথিবী পালন করবে । তোমাক পালনের 
গুণে লোকে সুখী হবে, তাতে তোঙার ধমসঞ্চয় 
হবে” এবং পত্বিশেষে তুমি অমরস্থ লাত 
করবে ॥ 

জননী মদালসা এইভাবে সম্গেছ লালনে ও 
শিক্ষার পুত্র অলর্ককে বড় কবে তুললেন । অলর্ক 
একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করল: 'মাতঃ ! 
এছ্িক ও পারত্রিক--এই উত:যর লৌকিক হুখের 
জন্ত আমার কি কর! প্রয়োজন ?' ম্দালস! পুঞ্জকে 
বললেন £ “বৎস! রাজপর্দে অভিষিক্ত হয়ে 
ধর্যাছছসারে প্রজারঞ্ন করাই নরপতির প্রথম 
কর্তবা। শক্রগণ উৎকোচার্দি ছা! অযাত্যগণকে 
দুষিত করেছে কিনা, লধত্বে তা দেখা নরপতির 
কর্তব্য । হেপুদ্ধ! প্রথমে রিপুগপকে জয় কর! 
দরকার» তা না হলে শত্রুকে পরাভূত কহ! যায় 
না। রাজাদের পতনের কারণ কাম, ক্রোধ, 
লোত, মদ, মান ও হর্ষ--এরাই বাজাদের প্রধান 
শরু। অতএব তুষি রিপু জয় কনে রাজা শাসন 
কবরু। শক্রন সম্মুখে শরভের গ্যায় বিক্রম প্রকাশ 
করা বাজার কর্তবা। তিনি শূলিকার স্তার় শত্রুকে 
একেবারেই ধ্বংস করবেন । কিন্তু বন্ধকী যেরূপ 
পরপুরুষের চিত্তবিনোদন করে, নরপতিও সেইক্ষপে 
প্রজাবর্গের ষনোরঞ্জন করবেন । যিনি এইভাবে 
রাজ্য পরিচালনা করেন তিনি ইহলোকে পরম 
ন্থখলাত করে, জন্তিমকালে ইন্দ্রের সালোক্য 
লাভ করে থাকেন। এইভাবে জনলী ষ্দালস! 
বর্ণধর্ম ও আশ্রধধর্মের বিষয়ে বিশদভাবে পুত 
অলর্ককে শিক্ষা দিলেন । 


১ 


জননী মদালসা গার্হস্থ্য আঞ্জম সন্বদ্ধে 
পুত্ধান্ুপুত্খতাবে শিক্ষা! দিয়ে পুত্র অলর্ককে 
বিধানান্থদারে বিবাহ দিলেন এবং যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করলেন । কালবশে মদালল। ও বাজ! 
খতধবজ বৃদ্ধ হলেন। একদিন তার! বাণগ্রন্থ 
জীবনযাপনের জন্ক বনে গমন করেন। যাওয়ার 
প্য় মদালসা পুজকে তার হাতের একটি অঙ্ুরীয় 
খুলে দিয়ে বললেন : “পুত্র! হখন তুমি রাজা 
শান করতে করতে প্রিয়-বন্ধুর বিরোগন্ধুনিত 
কিংবা শক্র বা অর্থক্ষয়দনিত ভুংসহ ছুঃখের মধ্যে 
পড়বে তখন অশ্ুতীয়ের মধ্যে একটি জান্েশ-পত্র 
আছে তা পাঠ করবে।, 

জননী মদালসা কর্তৃক লংসারজীবনের ইতিবৃত্ত 
সম্বদ্ধে শিক্ষালাত করে বাজ! অলর্ক ধর্মান্গসায়ে 
ভুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে প্রজাপালন 
করতে লাগলেন । অতঃপর একদিন ক্ুবাহ নামে 
তার যে ভ্রাতা ছিলেন যিনি পূর্বেই বনবানী হয়ে- 
ছিলেন_--তিনি শুনলেন অলর্ক সথখতোগে প্রমত্ত 
হয়ে পড়েছে । স্থবাু ভ্রাতা অলর্ককে তত্বজঞান 
সঞ্চারের জন্য শত্রু কাশীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে 
তার রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং তীকে হীনশক্তি 
করে দিলেন। শক্র কর্তৃক প্রপীড়িত হয়ে তিনি 
বিধাককগ্রন্ত হলেন। তীর তখন যাত। মধালসান় 
দেওয়! অঙ্ুরীয়ের কথ! মনে পড়ে যায় । এতদিন 
শুদ্ধাচারে রক্ষিত সেই অজুরীয়ের মধ্যে যে আদেশ- 
পত্রটি ছিল তিনি তখন তা বের করে বার বার 
পড়তে লাগলেন : 'পর্বান্তঃকব্বণে সঙ্গ পরিত্যাগ 
করবে। যদি সঙ্গ ত্যাগ না করতে পার, তৰে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ লংখ্যা 


দাধুগণের গঙ্গ করাই কর্তবা। কারণ, সাধুসঙ্গই 
পরম ওষৃধন্ববপ। সর্বাস্তঃকরণে কাম ত্যাগ ককাই 
উচিত। খার্ধ ত না করতে পার তবেসুক্ধি 
কামন| করবে, কেননা তাই মহৌষধ 17 এইভাবে 
পাঠ করার ফলে তার মনে উদয় হল---মোক্ষ" 
কামনাই কল্যাণলাতের উপায় এবং সৎসঙ্গই সেই 
মুমুক্ষা-সাধনের কারণ। তাই তিনি সাধুলঙ্গের 
আশায় মহাভাগ দতাত্রেয়ের নিকট গমন করেন। 
তার কাছ থেকে যোগ, আত্মার হ্বরূপ কিঃ হন 
শরীর ও স্থখ-ছুঃখের প্রকৃতি কি তা ভালতাবে 
জেনে বাজা অলর্ক অহংকারযুক্ত এবং জাগতিক 
সমস্ত বিষয় থেকে আসক্তিশৃন্ম হন। তিনি নিজ 
ভ্রাতাকে ও কাশীরাজকে তার রাজ্য আক্রমণ করে 
ত্তার চৈতন্ত সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জাপন 
করেন। পরিশেষে তিনি আনন্দে রাজবৈভব 
পরিত্যাগ করে চিরশান্তির আশায় বনে গন 
করেন । 


জননী ম্দাললা যেভাবে তার সন্কানগণকে 
শৈশব থেকেই আত্মোপদেশ প্রদান লহ মান্য 
করে তুলেছেন, ভারতের চিরস্তন আদর্শ তা-ই। 
সম্ভানকে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের পূর্বে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং সে-্দায়িত্ব 
সর্বাগ্রে মাতার । মাতার প্েছ-ভালবাগা 
সন্তানের উপর যেভাবে দৃঢ় ছাপ ফেলতে পারে, 
তা আর কারো পক্ষে সপ্তবৰ নয় । বাতা যেভাবে 
শিশুকাল থেকে সন্তানকে শিক্ষা ছেবেন 
সেইভাবেই তার চরিজ্র গঠিত হবে। 





এঁতিহাসিক নীলাম্ঘরবাবুর বাগানবাড়ি 
শ্রশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে 
বহুদিন বাম করেছেন-__সেখানেই পঞ্চতপ অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। আলঙবাজার থেকে মঠ উঠে আসে 
সর্বপ্রথম এই বাগানবাড়িতেই । শ্বাীজীরও 
বছ স্মৃতি জড়িত এবং লজ্যের ইতিহাসে বনু ঘটন! 
সমন্বিত এই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িটি ও 
তৎসংলগ্প কিছু জমি অবশেষে গত ২* অগস্ট 
বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 
নতুন শাখাকেন্জ 
গত ৪ জুন ১৯৮৪, পুনের বিবেকানন্দ 
মোসাইটি বেলুড় হঠের অন্ঞতম শাখাকেজ্জ কলে 
গৃহীত হয়েছে । অতঃপর এই নতুন শাখাকেজ্জ্রটির 
নাষ হয়েছে “রামরুষ্। মঠ, পুনে”। এই কেজ্জের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন স্বামী তৌমানন্দ। 
ছাত্র-কৃতিত 
১৯৮৪-র পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ধদের মাধামিক 
পরীক্ষায় পুরুলিয়া! রামকষ। মিশন বিভ্তাপীঠের 
ছাত্রদের মধ্য থেকে ১ম, ৪র্থ, ৮ম ও ১৭শ, 
নবেজ্জপুর রামকষ। মিশন আশ্রমের বিস্তালয় 
থেকে ৬, ১১শ ও ১৬শ এবং বরানশর রামকফ। 
মিশন শ্রমের বিদ্যালয় থেকে ওয় স্থান অধিকার 
করেছে। 
এই ব্ছব উত্তবগ্রঙ্গেশ মধ্যশিক্ষা। পদের হাই- 
স্থল পরীক্ষায় ফানপুক্স রামকৃষ্ণ নিশন আশ্রমের 
বিস্যানর় থেকে হয় ও ঠ স্থান দাত করেছে। 
বেলুড় রামরুফ মিশন নারদ্াপীঠস্থ শিল্পায়তন--. 
ভ্নিয়ার টেক্নিক্যাল স্কুল থেকে দুনিয়ার ডিপ্লোমা? 


রামরুষ্ণমঠও 
রামকুন্ৎ মিশন সংত্রাদ 


পাঠক্রমে ১৯৮৪-র পরীক্ষায় ১, ২য়, ৩য়, ৪ম ও 
১*ম স্থান লাভ করেছে এবং এই স্কুল থেকেই 
উচ্ঈমাধ্যমিক কারিগরি (টেকনিক্যাল স্ত্রী) 
পন্নীক্ষায় ১ষ, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬, ৮ম এবং ১ম 
স্থানও অধিকার কবেছে। 
ভিত্তি স্থাপন 

গত ১৯ অগস্ট, রামরুষ। মঠ ও রাম 
মিশনের অন্ততম সহাধ্ক্ষ জ্রীদৎ স্বাঙগী 
গন্ভীরানন্দী মহারাজ জামশেদপুর রামকৃষঃ 
মিশদ বিবেকানন্দ সোসাইটির অফিস-তবনের 
ভিত্তি হ্বাপন করেন । 

হীরকজয়ন্তী উৎসৰ 

দিনাজপুর (বাংলাদেশ) রাম আশ্রমে 
গত ১* পেকে ১২ অগস্ট হীরকদ্ছয়স্তী উতৎ্ণব 
পালিত হয়। ভৎপব উদ্বোধন করেন বরামক়ষঃ 
মঠ ও রামকুষ। মিশনের অন্যত্র সহাধ্য্ষ জীমৎ 
স্বামী ভুতেশানন্দজী মহারাজ এবং তিনি উত্সবের 
সমাপ্তি-ভাবণও দেন। অন্তান্ত অন্ুষ্ঠানের বধ্যে 
ধর্মসশ্মেলন ছিল আকর্ষণীয় এবং এতে প্রাক ১০০ 
জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 

রামকৃষ্কবিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন 

সালেষ রামর্চ আশ্রমের উল্চোগে গত ২৯ 
জুজাই রাষকুষ্*বিবেকানন্গ-তাবপ্রচার লম্মেলনের 
একটি আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সম্মেলন উদ্বোধন করেন হাছুরাই গান্ধীগ্রামের 
রুলার ইন্কিট্যুটের উপাচার্য ভঃ আরাষ এবং 
পৌরোহিত্য করেন প্র টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গমৃ। 
ব্ছ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই লন্মেলনে 


গণহ 


এশা 


ঘোগদ্ধান করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন 
বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা । 
উদ্বোধন-সংবাদ 

২৫ অগস্ট জ্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের 
জন্মতিথি যথারীতি উদ্যাপিত হয় । 

সাপ্তাহিক ধর্শীলোচনা : সন্ধ্যারতির 
পর পসাবরদানল হলে, প্রতি ববিবার স্বামী 
নিরাময়ানন্দ শ্রুশ্বরামক্ষকখাঁমৃত ও গীতা এবং 
গ্রতি বৃহুস্পতিবার স্বামী অজ্জঙ্জানন্দ শ্রীমস্তািবত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন । 

নিউইস্র্ক বামকষ্ণ-বিবেকানন্দ সেপ্টারের স্বামী 
তথাগতানন্দ “সারদানন্দ হলে চুই দিন ধর্ম- 
প্রসঙ্গ কবেন। 

দেহতাগ 

্বামী মেধাননদ (দিনেশ মহারাজ ) গত 
১৬ অগস্ট, ব্লো ১১টায় মন্তিষ্ষে য্যালেরিয়া- 
আক্রাস্ত হয়ে পাটনার “কুজ্জি হোলি ফেমিপি 
হুৃপিটাপে দেহত্যাণ করেন । দেহত্যাগকালে 
তার বস হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর। গত ১১ 
অগস্ট তিনি মোরারাদি (রাচি) থেকে পাটনা 
আশ্রমে যান ছাপভডায় একটি অনুষ্টানে যোগপানের 
পথে। পথেই তীর জরজ্র ভাবহয়। রাজ্ছে 
পাটমা আশ্রমে ফেরার পরও তাঁর গাকে জর 
ছিল! ভশ্রমে দুদিন চিকিৎসাস্তে রোগ নিগীত 
হয়-_মন্তিক্কে ম্যালেরিস্বা । এবং সেই অঙ্জসীরে 
যথাবিধি চিকি«সাও শুরু হয় । ১৫ অগস্ট অবস্থার 
অবনতি ঘটলে ত্বকে পাটমার উল্লিখিত 
হাসপাতালের ইন্টেন্সিত কেয়ার ইউনিটে ভি 
কর] হজম । কিন্তু সকল রকম চিকিৎসা সত্বেও 
পরের দিন তিনি অতান্ত অগ্রত্যাশিততাবে শান্ত 
অবস্থায় শেষ নিংস্বাস ত্যাগ করেন । 

শীমৎ স্বামী মাধবানম্পজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্গাগ্রহণ করেন এবং ১০৬৪ খ্রীষ্টান 


উদ্বোধন 


[ ৮৬ভব বর্ধ--৯ম লংখ্যা 


বেলুড়্ লারদাপীঠে যোগদান করেন । ১৯৭৪-এ 
আীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে সঙ্থ্যাস লাভ করেন । ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত 
সারদাপীঠেক্ট কর্মী থাকার পর তিনি মোরাবাদি 
আশ্রমের কমী হয়ে সঙ্ঘের সেবা করেন। তিনি 
ছিলেন সুদক্ষ, অকৃত্রিম ও উৎসাঁরৃত কর্মী । মিষ্ট 
অধায়িক ও বিনক্র-নআ ব্যবহারর জন্য তিনি 
সকলেরই ভালবাসার পান্ত্র ছিলেন। 


মী নীলকণ্ঠানন্দ (রন মহারাজ ) 
গত ২০ অগস্ট রাত ১১-৪৫ ্লিলিটে ৭১ বছর 
বয়সে শ্রিচড় আশ্রমে হৃদযন্ত্রের একাংশ রক্ত 
চলাচল ব্যাইত হওয়ায় দেহতাগ করেন। ৮ 
অগস্ট সামান্তভাবে এই রোগে তিনি আক্রান্ত 
হম এবং আশ্রমের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ দ্বার! 
চিকিৎস। করাচ্ছিলেন। অবস্থার একটু উন্নতিও 
হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ২০ অগস্ট বাত ১১-৩৯ 
মিনিটে হৃদযন্ত্রের বড় একটি অংশে রক্ত চলাচল 
বন্ধ হয় এবং কিছু পরেই তার দেহাম্ত হয়। 

শ্রী স্বামী নির্ধলানন্দজী মহারাজের কাছে 
দীক্ষণপ্রাপ্ত তিনি ১৯৩৪ খ্রী্টাবে আলেপ্সি আশ্রমে 
যোগদান করেন । ১৯৪৩-এ তিনি শ্রমৎ শ্বামী 
বিরজানলাজী মহারাজের নিকটে সন্যাসগ্রছণ 
করেন। আলেগ্সি আশ্রম ছাড়া তিনি সালেম, 
কালিকট, তিকুতল্ল! এবং বেলুড়মঠে বিতিজ্গ লমস্ে 
কর্মী হয়ে সজ্ঘেব সেবা করেন। ১৯৪৩ থেকে 
শেষদিন পর্ধস্ত তিন জ্রিচড় আশ্রমে ছিলেন। 
সাধুজীবনের নিষ্ঠা, দবল জীবনধাপন, অভ্ভুত 
কর্মক্ষমতা ও সংস্থতে পাঙ্ডিত্যের জন্য তিনি 
সকলের শ্রদ্ধা ভাঁজন ছিলেন । 

উপরি-্উক্ত সন্যাসিছক্জের দেহনিয়ক্ত জাত 
শীবামকৃষ্-পদ্ষে চিরশান্তি লাত করুক-_এটাই 
আমাদের আত্তবি ক প্রার্থনা । 


আসি, ১৩৯১ উদ্বোধন 00১) 


£ সারদাপী4-প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী £ 
ভীরামকষ্ণ উপদেশ **৮* ধীমায়ের উপদেশ ১৮৯ 
সবাষীজীর উপদশ ১১০ ্ামী প্রেষানল্দ ২০০ 
ধর্ম ও ধর্মজীবন--হ্যামী বীরেশ্বরানন্দ ১৫০ 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত (সংকলন) ৫৫০ 
ত্বামী প্রেষেশানন্দগানীত £ 
শ্গীতাসার সংগ্রহঃ ৩৩,  আত্মবিকাশ ২** পরমহংসদেব ১৫, 
স্বামী তেজসানন্দ-প্ররীত £ 
ভীত্রীম। ও সপ্তসাথিকা ৪৮* রামকৃষ্ণ সওঘ-আদর্শ ও ইত্তিহাস ৪'৮* 
ত্বামিজীর পদপ্রাস্তেন্বামী অজ্জজানন্দ ২২০০ 


রামকৃষ্ণ জিশন লারদাগীঠ 
বেলুড় মঠ, হাঁওড়া-৭১১-২*২ 








স্বামী সোমেশ্বরানজ্ষ-রচিত 
লোকজীবনে শ্রীরামকুষ্ষফ ১৫০০ 


ভারতীয় গণমানস, ইওরোপীয় রেনেস! ও আধুনিক শিল্পনত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে রামক্কফ- 
তাবধারার সমাঞ্জতাত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন 


মিত্র কৌটিল্য-রচিত 
ছুটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বই 
মার্কস ও বিবেকানন্দ ১৬০০ 
ব্ষয়ন্চী ২ মার্কসে ইন্তেহার ও বিবেক-বার্। / ইতিহান ও নঙহাজবিজ্ঞান প্রসঙ্গে / ঘন্দাত্বক 
বস্তবাদ ও বেষ্বাস্ত দর্শন 
বিবেকানন্দের বিশ্লবচিন্তা ১৫০০ 
বিষয়নুচী £ মাছুব-সমাজ-ঘাষ্র / ইতিহালের দর্শন / বিপ্লব কি ও কেন / বিপ্লবের তত্ব ও স্বামীজী / 


বিপ্রবের পথ / বিপ্রবের খন্ধিক / সাম্প্রতিক পরিস্থিতি 
£ প্রাপ্তিস্থান £ 
রাষকফ মিশন ইনকিটিউট সেল্স্‌ জ্যালায়েম্স অহ্ৈত আঙ্মম 
আব কালচার ণবি, লেক প্রেদ £ ভিহ্থী এপ্টালী রোভ 
গোলপার্ক, কলিকাত্যা--২৯ কলকাতা-৭,« *২৯ কলকাত।-১৪ 


এবং কলেজ শ্্রীটের বড় বড় দোকান 





( &] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৯১ 








৫৫2৩ ললাঞ্ত)ঃ আজতি জেট £ কড়ি ৭৫১ বর্ড ৬০, 


আ্ীগ্রীলা ও ভ্থার্মাজিওমৃগ্জ গান ত্যা্ধী ও খু ম্ত্ত্যর খ্ব্ 
কগরানৃত-কন গ্রীল দিজও১ই ল্মাতহুটি যমলটি দিয়াছে 
খবৎ নাষ্টিয় টীয়াছেল (ঞঞ্ গর্ত ছিলাৰে ৫-খুগ্ড বিভক্ত কমিক 
১০ এপ পি 






কে, ৰসাক আগ কোং 
+ ুয়েলাদ ও ব্যান্কার* 
আধুনিক ভিজাইমের রূপার গন! ও বাসনপত্রা্ি বিক্রেতা 
১১০ অং বি. বি. গাঙ্ধুলী সীট ( বছুবাজার ) ১১ কলিকাতা-১২ 


রস. অর 


স্াাঞতষ্থ ও্রত্নাঞ্ষ্দে 


জবাকুস্থম 


সি. কে. সেন আগ কোং লিঃ 
কলিকাসা! $ মিশ্তহিঙ্গী 
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উক্ষামক্। মন্দির, ৪নং ঠাকুর রামরুষ্জ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 
ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্্র সিংহের ঈশ্বর-সানিধ্যবোধের সাধনা (ঃর্থ লং) ৩", 
গীতাতত্বে ধ্রীরামকৃষ। ছুই খও ৩২৯০. “লাধু লরেন্স দৈনন্দিন লব কাজ করিয়াও 
শরপাগতের আদর্শ ও সাধনা ২৫"** অনাবিল শান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই 
ভগবত প্রসঙ্ধ (২য় দং) ৮'** সাধনার ইঙ্গিত এই পুস্তকে নিবন্ধ ।” 
সন্ত তেরেসা ও পূর্ণতার সাধন ৩"** _-আনন্দবাজর পঞ্জিক 
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গববেকানন্দের জীবন ২০.০০ রা 
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শিশু ও কিশোর নাটক 
সুবজচন্দ্র আদক বিরচিত 


প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত 


বয় বিবেকানন্দ ২.০ বুগাবতার শ্রীরামকফ ২.০০ 
1বধ্বত্রাতা শ্রীরামকফ ২.৫০ শ্রতিনাথ চক্বত? বিরচিত 
[বশ্বজনন? সারদামাণ ৩.০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২.০০ 
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চ্ান্সপ্ণ-ব্জাজ্বক্ম্ও €পীন্জীষ্ম। 
লল্নযাসিনী-্রীহর্গামাতা রচিভ । শ্রীরামকষণশিধ্যার জীবন্চরিত । 
ভঙ ইণ্ডিয়া রেডিও $ বইটি পাঠক-হমে সর্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত। 
গন্ভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামরুফ- ষ্ঠ মুকরণ-_মূল্য--১৪২ 
লারদাদেবীর জীবন-জালেখ্যের একখানি 
প্রাঙাশিক দঙ্গিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি জ্াাঞ্খত্যা 
সূলা আছে। দেশ $ সাধনা একথানি জপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ | 
নবমবার মুক্সিত হুইয়াছে। বেদ, উপনিষদ, গীত: গ্রভৃতি হিন্মুশান্ত্ে 
সদৃষ্ঠ বোর্ড বাধাই, মুল্য--৩০. শ্প্রসিদ্ধ বৃ উক্তি স্থললিত স্ডোত্র এবং তিন 
কুর্গাষস। শতাধিক সঙ্গীত একাধারে সন্গিবি্ হইয়াছে। 
প্ীসারদামাতার মানসকন্ভার জীবনকথা ৫ রাম সের ১৯ 
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_ভোক্লিওপ্যাধিক ইষধ ও পুন্তক 


কোরীর আরোগা এব" দাঁভারব ভুনা ব্ধ। ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর | আমাঙ্ের, ইংরাজি, হিচ্দী, বাংলা, উড়িয়া গ্রভৃতি ভাষাক্স 
প্রতিষ্ঠান হুপ্রাচীন, বিশ্বব্ত এবং বিশুদ্বতায় নর্বপ্রে্ঠ। আমর! গ্রাকাশ করিয়াছি । কাটালগ দেখুন । 
নিশ্চিম্ত মনে খাটি গধধ পাইতে হইলে আমাদের 
নিকট আনুন । 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক জন্ত বড় অক্ষরে ছাপা। 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বু চণ্ডী--৬'** টাকা। 

| স্ভোৌত্রাবজী-বাছাই করা বৈদিক 
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(২৫ মং) জংঙ্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৪৫১, শান্তিবচন ও স্তবের বই, দঙ্জে তক্তিমূলক ও 


টাক মান্। এই একটি মান্রে পুক্তকে আপনার দেশাখ্মবোধক জঙগীত। অতি সুজ লংগুছ, 
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৮৩১৬৪১৬৭৯০৭ বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা লখ্খলিত বড় অক্ষরে 
চিকিৎসার£ পংক্ষিণ্ড যোড়শ.. ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমতকার পুস্তক 

গংস্করণও ০৬৪ যায়। মূল্য টা: ১১*** মান্ত্র। | আর দবিতীয় মাই। মূল্য ২৫'** টাকা । 
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আশ্বিন, ১৩৯১ উদ্বোধন [১১] 


05. 07/00/90থাা 0ম 


840০0 & সং 147২07347৯, 








(09017১07025 & ০ 7২/৯, 0170172২ 9071779 
57008157085 818০০, ১৫ এয়্যা এন & দক ৬0050 
[279 1) এ, ৪১০৪ 05 541, 81255 পাছে 

৮ 


£962221 52712 ৬ 0০%27201 ০1: 
ঝা যা ঞলোহতহি ১৮ উস 00- হা), 
5700-54-70 : 





£06£158662 0066 : 1, 88, হু এাবাটং, ই এল (বিভা হা 
119, 9877074 90007, 1২08), 105 84,, 
৪1505, চর0%785 2. 2. 448/0/1]) ৬৪5 50000 ০৯ 
চলন: 711185 ০০১০৩ 
আমবাড়ী গ্রুপের “চা? ** * 


স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে অতুলনীয় * * * 


্রামনবাড়ী টা কোম্পানী লিঃ 


১৮৮এ, সাসবি্যায়ী অযাতিনিউ 
কলিকাতা-২৪ 





্‌ ৯৯ ] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৪৯১ 


১১ 





বলর।ম 
ভেসিয়রী 


কলিকাতা-৭০০ ০০৬. 


519170714 





ভারতের সর্বরহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান 


রাজজ্যোতিষী মহোপাধ্যায় ডাঃ ৬হরিশচন্দ্র শীল্ত্ী গ্রতিষ্ঠিত এবং 
ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যাগত ডাঃ এ' ভাট্টাচার্ধ, শাস্ত্রী 
পরিচালিত। এখানে হস্তবেখ! বিচার, কোষ্ঠী বিচার, কেছ্ি প্রস্তত 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্যোতিষ-কার্ষয অর্ধশতাব্দী যাবৎ সঠিকভাবে করা 
হইতেছে, বিরূপ গ্রহ ও ভাগ্যের নিখুত প্রতিকার কর! হয় । 


ডঃ আশিস্‌ ভট্টাদার্ষ, শাস্ত্রী ( দ্বিতল ) 
হাউস অব এম্ট্রোলজি (স্থাপিত--১৯৩০ ) 
৪৫এ, শ্ঠামাপ্রুসাদ মুখাজ1 রোড £ঃ কলিকাতা-২৬, 
[ ফোন £ ৪৭-৪৬০৩ 





চি 





গার... এ এ আর ৮ আস্ত পাটি পার কী এজ পআজজ্ সত তক আছে 771 20 শি”. করর--৫৯- আটার, 


আশ্গিন, ১৩৯১ উদ্বোধন [১৩]. 


জর. ৩১৯৮০০০. আহ-াররজেন ব্ত্ী 








উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত 
[ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনে গ্রাহুকগণ ১,% কষিশনে পাইবেন ] 


খাসী বিবেকানন্দের ্রস্থাবলী 





কর্মযোশ * ধর্-সমীক্ষা ৫*৯০ 
ভক্ষিযোগ ৪:৩০ ধর্মবিজ্ঞান ৫৫৩ 
ভক্তি-রছ্ত্য ৫*** বেদান্তের আলোকে চা 
ভালো ১৪৮ কথোপকথন ৫ +৬ 
পরজ রাজযোপ ১৫১ স্ভারতে বিবেকফানম্ হও ৪৬ 
রাজযোগ ১১**  বেরবাণী ৮৯ 
সন্স্যাসীর গতি »৮* অয় আচার্দেব ২৫০ 
ঈশদুত বীশুষ্ ১০৭ রে সনে না 
পত্রাব্গী ॥ (সমগ্র প্র একজে, নির্দেশিকাদি সহ) ৯৬ ৯ নারী টি র 

বেঝ্জিন বাধাই ২১** শিক্ষাগ্রসঙ্ ৫০৬০ 
পওহারা বাবা ১২৪ শিক্ষা (অনুদিত) টি 
ত্বামীর্জীর আহ্বান ২'৫* ভারতের পুনর্গঠন ৫৭ 

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা 

পরিব্রাজক ৪২৫ ভাববার কথা বিডি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৩৫* বর্তমান ভারত টা 





৪ চা শি িশিাশ্ ্শীশীশঁ লী লীলা 


..,. ম্বামী বিবেকানন্দের বালী ও রচনা (দশ খে সম্পূর্ণ) 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড__-২৩২ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ২৩০২ টাকা 
বোর্ড ব বাধাই ্থলভ সংস্করণ; ও প্রতি প্রতি খণ্ড--২০২ টাকা '২০৯ টাকা | সম্পূর্ণ দেট ২ ২৯০২ টাকা 


শীরামকৃষ্ণ-সন্বন্ধীয় 





স্বাষী নারদানন্গ ক্থামী প্রেমধনা নন্দ 
জ্ীঞীরামকক্লীলাগ্রসঙ্গ (ছুই তাগে) শ্রীরামকফের কথা ও গন্ ৪৯৯ 
রেক্সিন-বাধাই ; ১ম ভাগ ৩২*০, হয় ভাগ ২৮০, 
শ্ীইন্দয়াল ভট্টাচার্য 

সাধারণ (পাচ খণ্ডে) উজীরামকৃষ, হট 

১ থণ্ড ৬৯৯, হয় খণ্ড ১৩৫০, ওয় খণ্ড ১৫৯৪ বাসী 

৪র্থখঙ ১১৫০১ ৫ খণ্ড ১৪৫, বিশবা্রক্গানন্দ রর 
বা শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) ৫৫০ 
শ্রীজীরামকফ্-পু*খি ৩৩+০৯ ্বামী বীরেশ্বরানন্শ 
শীঞ্ীরামকফ-মহিম। ৫৫ রামকুষ্ণবিবেকানষ্দ বাণী ৬৭৫ 
বানী বঙ্থানন্দ-সংকলিত শ্বামী তেজসানক্দ 
উজীরামকৃক-উপদেশ জীরামকুক জীবনী ৭৭০৪ 

লাধারণ বাধাই ও'**, বোর্ড ৩৫৯ স্বামী নির্বেদানন্দ 


স্বামী ভূতেশাননা ( অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বাঙ্জয়ানন্দ) 
শ্ী্ীরামকফকথানত-গরাসঙ্গ (তিন তাগে ) শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাক্সিক 
১ ভাগ ১০০০১ হয় তাগ »*০*, ৩য় ভাগ ১০০ মবজাগরণ ১২৫০ 





[১৪] উদ্বোধন জার্থিন, ১৩৯১ 
রি রেট ররর ররর রনির তির চীন বা ি১:২৯০ 5 


জীজীমা-সন্বন্ধীয় 





জীজীমায়ের কথা (ছুই তাগে ) স্বামী বিশ্বাঙ্ুয়ামন্গ 
১ম ভাগ ৮৫০, হয় তাগ ১২০ শিশুক্ষের মা সারদান্েবী ( লচিজ ) ৬'*, 
স্বামী গম্ভীরানন্দ ত্বামী ঈশানানশা 
উরীমা সারদাদেবী ২৫৬৯ মাতৃসাঙ্গিখ্যে ৯৫৯ 
্বামী সারদেশানন্দ জীত্রীমায়ের বাটা ও উদ্বোধম 
শীঞীমায়ের স্মৃতিকথা ১০৭০০ কার্ধালক় ০৫ 
ত্যামী বিরেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
স্থায়ী গম্ভীরানন্দ স্বাঙী নিরাযয়ান্ন 
ফুখনায্ক বিবেকানম্্ (তিন খণ্ডে) ছোটদের বিবেকানন্দ ২৫০ 
১ষ খণ্ড [ যন্ত্র্থ 1, ২য় খণ্ড ১৬০, ভ্রীইজহয়াল ভট্টাচার্য 
ওয় খণ্ড ১৮০, আামী বিবেকানম্ছ ২৩৯ 
তঙগিনী নিবেছিত1 (অন্ুবাঙগ | খ্বাযী যাধবানন্জ ) স্বামী বুধানন্দ 
যেরূপ দেখিম্াছি ১৪"*, 
নরেন ও নয়েলের 
পা সিসির রস 
টি "সংবাদ ১৩৩৩ ্ 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্প খ্বামীজীর প্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩৫৭ 


ত্বামী বিবেকানন্দ &*০৮ তগিনী নিবেদিতা 
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫**০ ত্বামীজীর সহিত হিমালস্সে ৫* 


বিবিধ 


স্বামী তুরীন্লানন্দের পত্র ৭৮০ ভিনী মিবেছি্তা 


স্বামী ত্েমানন্ডের পত্রাবঙ্গী ৪৫৯ শিব ও বুদ্ধ হন 
আরতি-স্ভব ১৪৬ ন্বামী 

ধর্মপ্রসঙ্গে দামী ভ্রক্মানক্ ৬০০ | রব সস 
৯৮৬ শিবানজ্জ-বাণী (লক্ষলিত) 


জ্ীরামক্ৃষ্*-ভক্তমালিক (ছুই ভাগে) 


১ম কাপ ৫৫৯, ব্যরসাগ৫*, 
১ম কা ২, ৯০; হযু ভাগ ১৫৯৬ 


স্বামী লাবঙানন্দ শ্রীইলদয়াল তষ্টাচার্য 

ভারতে শক্কিপুজা ৩-২৫ শক্কর-চরিত ৬০ ৬ 
গোপালের ম। ২২৫ জমপাবতার চরিত ৩"৭৫ 
শীভাতস্ত +*০ ম্বাী দিব্যাত্বানন্দ 

পত্রমালা। ৪৬ দিব্যগ্রাসজে ৬-৬৫$ 
বি 2 সু 

১৯৯ পথে ছিমালজে ৪-০০ ক শন 

কথা! ৬৪৬ গঙ্ধানন্দ 
স্বামী গ্রেমেশানন্দ | অতীতের স্থাতি ২০৭০৯ 


রামান্কুজ চরিত ৩৫০ বন্দি ভোমায্ ১০০৪৬ 





আশ্বিন, ১৩৯১ 


খবার্মী বিরঞ্জানন্ 
পরমার্থ-গ্রসঙ 
বানী বিশ্বাশ্রয়ামন্গ 
মঙাভারতের গল্প 
ত্বামী দবেবানন্দ 
জরন্দানন্থ স্মতিকণা 
স্বামী বাহদেবামন্দ 
সাঙ্গক রণমপ্রপাদ 
প্িচক্রশেখর চট্টোপাধ্যান চুর 
শ্ীগুলাটু মহারাজের 
স্থতি-কথা 
বা পযস্ানজ্জ 
প্রতিদিলের চিত্তা ও প্রার্থনা ২৪০ 
্ীদরক্ষজা চক্বর্তী 
সাধু নাগমহাশয় 


১০৬৩ 


সং 
ভ্ীরামকষ্পুজপন্ধতি ২*২৫ 
স্বামী গ্ভীবানজা-শম্পািত 
উপনিষদ গ্রেম্থাবজী (তিন তাগে) 


১ ভাগ ১৫৬) ২ম ভাগ ১১৬০) 
১২৫০ 


গুরুতত্ব ও গুরুগীত। ৩5 ৪ 


[ ১৫] 
খাসী বীরেশ্বরানন্ 
ভগবানলাত্তের পথ ১০৫৬ 
মাতৃতূমির প্রতি কর্তব্য ৬০ 
স্বামী গ্রতানন্দ 
জক্মানন্দ্চরিত ৩৬৯৬ 
স্বামী অনদা নন্দ 
খাম অআথগালন্দ ১৩০৬ 
স্বামী নিরাময়ানঙ্গ 


ত্বার্মী অখগ্ানদ্জের স্মতভিসঞ্স ৩৩০ 
স্বামী ধ্যামালন্ট 


থ্যান ৩ ও 
স্বামী তেআসানজ্জ 

ভঙ্গিনী নিবেদিতা ৩৭৫ 
স্বাতী সিদ্ধানজ্জ সংগৃহীত 

সৎকণা। ১৯০৬ 


১ম অধ্যায়ের ১ষ খণ্ড ১৪৯৯, ১ম অধায়ের 
গর্থ গণ্ড ৩৯০০ ৩য় অধ্যাঙ্ ১৩ ৬৬ 
৪র্থ অধ্যায় ৯০ 


অন্ার প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (সক্ষলিত) ৪৫"** 
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প্রাথিস্থান £ উদ্বোধন কারধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাভা-৭****৩ 


১৬] উদ্বোধন আ্িনঃ ১৬৯৯ 


২০০ 
দেবাদিবের আশীরচদ ধন্য রহ) ও উপকঘার 
১ দেশ গাড়োয়াল। অভাবনীয় এর এবং হায় 
4১, পবিশ্রতা নিম্পে বিরাজ করছে মুদৌরী, পৌড়ী, 
রি *-৮ উভরকাশী, দেবপ্রগ্লাগ, রন্দ্রুয়াগ, কেদারনাথ, 
ৃ বদ্রীনাখ, গঙ্গোষ্্রী ও যমুনোক্রী ॥ জীবন এখানে 
৯ প্রবাহিত গল্গা-যমূনা, আলকানন্দা মন্দাকিনীর 
পূপাধারার মধ্য দিয়ে । অবকাশ যাপন ও বিনোদ 
স্লো স্মরণীয় স্থান ই গাড়োয়্াল । ফুলের শোতা 
লিঃ এবং সাধারণ মানুষের সুস্থ, সরল ও ম্মাভাবিক 
প্রবাহ এখানকার আর এক আকর্ষণ । 


ভারপর কুমায়ুন । নয়নাভিরাম স শোভা 
এক্ানে মিশে গেছে সুদূর দিগন্তের থাক 
তারই মাঝে ধেরাজমান অনোরম শৈহাশঘর 
নৈনিতাল, ল্লাপীক্ষেত, আলমোড়া, কফৌশানী, 
তৌকোড়ী, পিখোরাগড় আপনার ছুটির লিন" 
গুল্লিকে মধুরতর কলে ভুজতে | বিশালেকায় হাত়ী, 
নিজ গগাক্সীযে বিচরণকারী বাধ, কুফ -সৌন্দযের 
অধিকারী তগ্গুক আর দুতাক্চ-দর্শন ভিতাবাহ 
ভাদেত আবাসম্থজ করে মিয়েছে পাহাড়ের পা- 
দেশের শান্ত, জিগ্ঞ ও বিকুত গভত্রেয়াকে । এও 
কিন্ত গ্িভীজচযা আছে আগনহক গঃনন্দাপাবের 
জন্মে । 





উদ্বোধন £ 2. ই, 89215 





আর্থিক, ১৩৯১ উদ্বোধন [১৭] 





দেহের পুখন্দ2৪খ আছেই । যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা 
মমস্ত তাঁকে সমপণ করে। পশ্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষঃণ সরোবরের 
ধনকট প্লাটতে ধনুক গু*জে রাখলেন । স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে, 
ধন্‌ক রন্তান্ত হ'য়ে রয়েছে । রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব- 
পহংসা হলো | লক্ষণ মাঁট খশুড়ে দেখেন, একটা ঝড় কোলা ব্যাউ । মুমূর্ধ অবচ্থা। 
রাম করৃণ স্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার 
চেষ্টা করতাম ! যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো । ভেক বললে, 
রাম! বখন সাপে ধরে তখন আ'ম এই বলে চীৎকার কার- রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা 
করো। এখন দেখাছ রামই আমায় মারছেন ! তাইচুপ ক'রে আছ।” 


- শ্রীশ্রীযামরুফদেষ 


ভাল কাগজের দরকার থাকপে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাগজের ভাঙার 


এইচ. কে. ঘোষ স্্যা্ড কোং 


২৫এ, সোয়ালে৷ লেন, কলিকাত1-১ 


[ টেলিফোন : ২২-৫২*৯] 





॥ ১৮] উহ াস্থিম, ১৩৪১ 
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আস্বিম, ১৩৯১ উদ্বোধন [ ১৯) 


বিষয় লাভ হল না, ছেলে হল না বলে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, 
কিন্তু ভগবান্‌ লাভ হল না, ভগবানের পাদপন্সে ভক্তি হল না বলে এক 

কৌটা চোখের জল কজন লোকে ফেলে? 
-_জীরামরুফদেঘ 


আইডিয়াল বাইঠিং ওয়ার 


* & সকল প্রকার পুস্তক বাধাই-এর 
নির্ভরযোগা প্রতিষ্ঠান * « 


১৬নং শোভাবাজার স্রীট 


কলিকাতা-৭* *** ৫ 


[ ফোন ॥ ৫৫-৬২৭৪ 





[২*] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৯১ 
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আন্টিন, ১৩৯১ উদ্বোধন [২১৭ 


নামেতে কচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার ব। 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রাভীবে সৰ সন্দেহ দূর হযে যায়; নামেতেই 
চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ”য়ে থাকে । 

- ীপীরামকৃষ্খদেব 


ফোন ₹ ৫৫৩৪২ 


সাধৃর্খ! এণ্ড কোং 


স্টকিস্ট--এভারেস্ট এসবেসটস 


২৮ আর. জি. কর. রোড 
কঙ্িকাতা-৭** **৪ 


যাবতীয় ইারপ্তী রং মোজাইক প্রব্যাদিং এক্ডারেস্ট এসবেসটাস 
ঈট ও পাইপ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান । 


[২২] উদ্বোধন আশ্িন, ১৩৪৯১ 





সপ 


ধার! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা 
করেছেন ও করছেন তাদের সকলকেই 
শারদীয় অভিনন্দন জানাই” | 


বি. কে. মাহা! এ ব্রাদা নিও 


॥ বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী ॥ 
[ স্থাপিত ১৯২২] 


৫ নং পৌলক স্রাট 
কলিকাতা-৭০৯***১ 
ফোন £ ২৬-২৪০৩) ২৭-২৪৬৪ 


ক্যাশ ডিপার্ট মেপ্ট--২৭-৯৮১১ 
০ 


আশ্বিন, ১৩৪১ উদ্বোধন [২৩] 


২৯১ 


আগনারা সকলেই জানেন ছাটদের মেরা কাগজ 


শুকতার। 


কিন্ত, আপনা! কি জানেন বাংল! ভাষায় প্রক্তাশিত যাবতীয় পত্র- 
পজিকার মধ্যে “ভ্তকতাল।' পত্রিষ্কানন পাঠক সংখ্যাই সর্বাধিক ? 


অপারেসম্স রিসার্চ গ্রুপ ও ইন্ডিয়ান মাকে রিসার্ট বুযুরো দ্বারা ভাবতের শহরাগলে কত এবং 
১৯৭৯ লালের গোড়ায় প্রকাশিত 


ন্যাশনাল ন্লিডান্রশিপ সার্ভে--২ 


এই তথ্য প্রকাশ করেছে । তদমযায়ণ নীচে পারসংখ্যান দেওয়া হল £ 





শিকার লাম মোট পাক সংখ্যা 
অআকতোত্র। ১,০৭১০০০ 
অনকফুলোল ৯১৪০৪০০০ 


( উল্লেখযোগ্য যে, ওই সমীক্ষা ১৫ বছর ও তদ;ধর্থ বয়সের পাঠক-পাঠিকার মধ্যে সীমাবম্ধ ছিল ) 


আমাছেন্র গর্ব বোধ কত্রা্র আন্রও কান্রণ আছে 


আমরা গর্বিত যে, ছোটদের এবং বড়দের পান্্কা মালিয়ে শহরাণ্চলে যে দহ পাত্রকা ( শকতারা ও 
নবকজ্পেল ) সবচেন্লে বেশী (২৬৭৮,০০০ ) পাঠক-পাঠিকার কাছে পেশছয়, আমরাই তাদের 
প্রকাশক ॥। আর, আপনারা তো জানেনই গ্রামাণ্চল ও অন্যান্য অণ্চলেও এই দুট পাল্রকার কা্টাতই 
সবচেয়ে বেশশ । 


আমাদের পাউক-পাঠকাদের জানাই লমপ্কার 


হেকুন্ন লাশ আজীন্ল ওপ্রাভ্হত্তেহ্ ভিক্ষিট্েউন্ডি 
২১, ঝামাপূকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 
[ ফোন : ৩৫-৪২৯৪, ৩৫-৪২৯৬ ] 





[২৪ ] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৯১ 





সতাযকথা কলির তপশ্তা। কলিতে অস্য ভপন্যা কঠিন। সত্যে 
থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছেন, 'সত্যকথা, অধীনতা 


পরন্্রী মাতৃনমান--এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান্‌।+ 
_ ভ্ীরামকৃষ্ঃদেব 


জীরামকফ-লীলাগীতি 
& 
শ্রীরামক্ধ-আৰাতিশ্্ব 


ক্যাসেট ছুইটি খরিদমূল্যে ( মোট ৩২'* টাকা) লইবার জন্য যে-কোন আশ্রম 
নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাধোগ করিবেন : 








উদ্বোধন কার্যালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা-৭* ৬৬৬৩ 





৪ ও জনৈক ভক্তের সৌজন্যে & ৬ 





জাশ্বিন, ১৩৯১ ] উদ্বোধন [ ২৫] 





ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন । মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে 
মরছে । ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা ।” 
প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয় । তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়--যেমন একজনের পা 
কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল। 
_শ্রীসারদাদেণ 
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১০ ] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৯১ 
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তন্তু ভাতিশম্কষা। :-_ 


১। সহজ আধুনিক গণিত ( সপ্তম শ্রেণী )- কে. পি* বস্তু 
২। সহজ্ত আধুনিক গণিত (অষ্টম শ্রেণী )__ কে. পি* বস্থু 
৩। সহজ আধুনিক গণিত ( নবম শ্রেণী )-কে. পি. বস্থু 
৪। সহজ আধুনিক গণিত ( দশম শ্রেণী )কে* পি* বস্থু 
৫। মধ্য)শিক্ষা অতিরিক্ত গণিত ( নবম-দশম শ্রেণী )--কে" পি. বনু 
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কাজ করা চাই বই ক, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে 'নিদ্কাম ভাব আসে। 


একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। 
_ অআীশ্রীমা সারদ্ষাদেবী 


টা 
ই্উণিয়ন (প্লস 


_-ফটোৌ-অফসেটে বই ছাপার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান__ 


৫/ই, রামরুঞ্* লেন 


কলিকাতা-৭০০০০৩ 
| ফোন £ ৫৫-৬৮৪ ৫ 


৯, দাশ পম সস 











শশী | পোপ রা পপ পপ ৮ ০ সস সপ 





০৯ ৯ ৯৯৮ পা 


প্রশ্ব_ঈশ্বব কোথা আছেন, তাঁকে করুপে পাওমা ায় 2 

উত্তর- -সমংদ্রে রত্ন আছে ষত্র চাই । সংসাবে ঈশ্বব আছেন সাধনা চাই । 

বাউল যেমন দ-হাতে দরকম বাজনা বাজায আর মুখে গান করে, হে সংসারী জব ' 
তুমিও হাতে কর্ম কর, কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সব্দা করতে ভুলো না। 

যেমন কালধঘাটে মাষেব বাড়ণ ষাবান অনেক পথ আছে ; সেইরকম ভগবানের থরেও নানা 
পথ ধদয়ে যেতে পারা যার । প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে । ঈশ্বরণর কথায 
ইীতি করা যায় না পড়ুন । 

৬সুবেশচন্দ্র দত্ত কর্তক সংগূহত ও মিত্র ব্রাদাস [ফোন £ ৩৩-৩৭৮০ ] হইতে প্রকাশিত। 


শ্ীগ্রীরাঘকৃষ্জদেবের উপদেশ 

এই একমাত পুন্তভকই ১৮৮০ খ.ঃ ঠাকুরের জখীবিতাবন্থায় মথুর, সুরেন্দ্রাদ ভন্তগণ কবি, 
ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে শ্রীশ্রীরামরুষ্ণদেব স্বয়ং “শালা ঠিক ঠিক লিখেছে” 
বালম্লা হাস্য করিতে থাকেন । শ্রীবীরামকৃফদেব সম্বন্ধে আঙ্জ পচ যত প,স্তক বাহর হইয়াছে 
ও হইতেছে তন্মধ্যে ইহাই আদি ও সর্বপ্রথম পুস্তক। 

ঃ প্রাপ্তিস্কান 8 

উদ্বোধন আফস, রামকৃফণ মিশন সারদাপশঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ( কামারপুকুর ) গ্রীশ্রীমাতৃম ন্দির 
( জয়রামবাটখ ), গোলপাক" দক্ষিণেম্বব কালবাড়ণ বৃকস্টল ও কলিকাতার প্রধান প্রধান 


পহ্ভ্রকালয়। 


শিপ 
৬ 
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চারার রানা রাহমানির 
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আমাদের প্রকাশিত পুস্তক 
সাহিভোর সের! সম্পদ 


শ্রীম-কিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


* শ্রীশ্রীরামকৃফণ কথামত ২৫-০০ সাংস্কৃতিকী (৩য়) . চিত 
সত্যেন্দ্রনাথ মঞ্জুমদার জয়ন্তানজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিবেকানন্দ চরিত ১৫-০০ ধর্ম ও প্রগতি টিসি 
ছেলেদের গববেকানম্দ ৬০০ তপনকুমার দাস ও 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ডঃ কানাইলাল ভৌমিক 
আমাদের নিবোঁদতা ৬০০ কাঁষ বিজ্ঞান £ প্রযান্ত ও তথ্য ৪০-০০ 
ক ১০০০ ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও 
স্বভাষচন্দ্র বত মলয় দাশগুপ্ত 
তরতুণেব ম্বপ্ন ১২-০০ ফুলের বাগান ২৫-০০ 
শ্রীসুভাষচন্দ্র বস সমগ্র রচনাবলা ৯ম ৩৫-০০ দীনেন্দ্রকুমার রায় 
এ ব্য ৩০০০ পল্লশচিত ১৫-০০ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পাল্লশবোচিত্য ১৫-০০ 
রবীচ্দ্র সাহতো ধর্ম চেতনা ০০ তারাপদ রায় 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কাণ্ডজ্ঞান ২৫-০9 
ববীন্দ্রজীবনকথা ২০০০ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনোজিত বত বঙ্গলক্ষীর বাপি ১৫-০০ 
[বধানচন্দ্ | ১০-০০ উাপ্াদাদ যুখোপাধ্যায় 
ইন্দ্র মিত্র টা বন 
বিদাসাগবের ছেলেবেলা ৮-০০ ০ ৯ টক 
শবং-কথামালা ৯২-০০ একটি পেরেকেব কাহিনগ ৬-০০ 
দিলা পকুমার মুখোপাধ্যায় হশরের নাকছাবি ১৫০০ 
কথাধ কথার ১০-০ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বড় 
শিবকালী ভট্টাচার্য আঙ্জাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ৭-০০ 
[রগ ?ব বনৌষাঁধ 

সম খড ৩০০০ ৯ 

২য় খণ্ড ৩০-০০ 

৩য় খণ্ড ৩০-০০ 


আনন্দ পাৰলেশাস” প্রাইভেট 


৪থ” খণ্ড ৩০-০০) লি টন 
৫ম খণ্ড ৩০-০০ 

৪, বোনন্াটোলা লেন, কলিকাতা-3০০০০৯ 
৬ম্ঠ খণ্ড ৩০০0 


দরভাষণ--৩৪৪৩৬২ * ৩২০৪১৭ 
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| ছীাপরেরা তৃণ মান্য ওরা 
বাঙলার পল্লী মন সায়া দিয়ে গণ্ী। তাহার ও্রতি হোক মোদের কামনা। 
প্রমহৎলর নাস শুনিয়া তুমি, 
কামরে পুরু গ্রাস তাঁর জন্মভুমি। 
এই মেস পরহীরোদ, এই রহ ভুলি এই ব্লক এই চপ. কেমনে জ ডি । 
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উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস 
হারাঁণ মার্ক খাঁটি সরিষার তৈল ( আগ মার্কা ১ম শ্রেণী ) 
ও হারাণ মার্কা সরিষার খইল প্রম্ততকাবক | 


৩৫/৫, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, 
কলিকাতা-?০০ ০০৪ 
| ফোন £ ৫৪৫-৫০৮৮ : ৫৫-৯৪৪ ] 


পে ০ 
সে শি পপ 


০স্লান্াল্ল লা 
বেনাবসী সিন, সুটিং, সাঁটিং 


৯৯এ, বিধান সরণী (শ্ঠামবাজার ), 
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মাথায় কতকগুলো তথা ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল 
না_অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল- ইহাকে শিক্ষা বলে না, বিভিন্ন 
ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত 
হয়, ধাহাতে মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়। ষদি তোমর! পাঁচটি ভাব 
হজম করিয়! জীবন ও চবিত্র এভাবে গঠিত করিতে পাবো, তবে যে ব্যক্তি একটি 
গ্রন্থাগারে সবগুলি পুস্তক মুখস্থ কবিয়াছে, তাহা অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা 

হইয়াছে বলিতে হইবে | 
--ক্সামী বিবেকানন্দ 


১০০০০ 4০৮ 58৪ 6৮: 
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আমি বিশ্বীল করি না যে. হিন্দ কখনও নাস্তিক হইতে পারে। 
পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পিয়া সে মনে কবিতে পাবে, মে জডবাদী হইয়াছে । 
কিন্ত তাহা! দিনের জন্য এভাব তোমাদব মজ্জাগত নহে, তোমাদের 
ধাতে বাহ নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস কদিতে পাঁর না, তাহা 
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“দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাকে একলা ডাকো । খুধু “তিনি 
আছেন বলে বসে কি হবে? হালদার পুকুরে বড মাছ আছে, পুকুরের পাভে 
শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায ? চার কব, চার ফেল। ক্রমে গভীর 
জল থেকে মাছ আসবে আর জল নডবে তখন আনন্দ হবে। হয়ছে! মাছের 
খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাং করে উঠলো । যখন দেখা গেল, 
আরো আনন্দ।” 
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ধর্মলাভও হয় লন! । এইটি সং আর এইটি অনৎ বিচার করে সন্ত গ্রহণ করা, 
আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদ! - এইকপ বিচারবুদ্ধির নাম বিবেক, 
বিষষে বিতৃষ্ার নাম বৈরাগ্য। 
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॥ উদ্বোধনের সৌজন্যে প্রচারিত হোক এই বাণী ॥ 
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জেনারেল প্রিণ্টীস আগ পান্লিশীস শাঃ লিঃ প্রকাশিত 
সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামরুর্ং ১৫ টাকা 
বজেল্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। 
ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী বেদাস্তানন্দ। ১২ টাকা 
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জ্রীতূর্যসিদ্ধাস্ত, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সংকলিত । ৪€* টাক! 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ £ জীবন ও বাণী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । ৬ টাকা 
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"কা, দেশে গরীব-হঃখীর জন্য কেও ভাবে না রে! যারা জাতির 
মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ 
করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,_হায় ! তাদের সহানুস্ভূতি করে, তাদের লুখে 
£খে সাস্বন! দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে !””আমরা দিনরীত কেবল তাঁদের 
বলছি__'ছু'স্নে ছুলনে' । দেশে কি জার দয়াধ্ম আছে য়ে বাপ! কেবল 
চুঁৎমাগর দল | অমন আচারের মুখে সর বাটা, মার লাখি ! ইচ্ছা হয় তোর 
ছঁত্মার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই-কে কোথায় পতিত-- কাঙাল দীন- 
দরিদ্র আছিল্‌, ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আমি। এরা 
না উঠলে ম! জাগবেন নী। আমরা এদেব অন্ন-বন্তের সুবিধা ষদি না করতে 
পারলুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা ছুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই 
দিনরাত খটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না । দে সকলে মিলে এদের 
চোখ খুলে । আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রচ্গ-_ 
একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র । সবাঙ্জে রক্তসঞ্চার না 
হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিন্‌ ? একটা অঙ্গ পড়ে 
গেলে, অন্য অঙ্জ সবল থাকলেও এঁ দেহ নিয়ে কোন বড় কাঁজ আর হবে না--এ 

নিশ্চয় জানবি। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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সাক 





শর 


যে সাধন-ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না। মহামোহগ্রত্ত 
জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে 
সহায়ত! করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস--একটি 
জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? বত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, 
তত কাল ভোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহাব্য করতে, তাকে ত্রঙ্গানুতভৃতি 
করাতে। প্রতি জীব বে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম! তোর 
পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্ধাীন মঙ্গল কামনা করিস, 
প্রতি জীবে ঘখন তোর এরূপ টান* হবে, তখন বুঝব__তোর ভেতর ব্রদ্ম 
জাগরিত হচ্ছেন) 700 & 1001760 6০006 (তার এক মুহুর্ত আগে নয়)। 
জাতিবর্ণ-নিধিশেষে এই সর্ধাঙ্গীন মঙ্গপকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুবাব, তুই 
1491-এর ( আদর্শের ) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস। 

স্বামী বিবেকানল্দ 


টি 
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পত্রের (উদ্বোধন পত্রিকার ] প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য | 
দেশে নবভাবপ্রচারেত্ব দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে । এই 
'ফলাকাক্ষারহিত কর্ম বুবি তুই সাঁধন-ভঞ্জনের চেয়ে কয মনে করছিস ? 
আমাদের উদ্দেষ্ট জীবের হিতসাধন । এই পত্রের আয় দ্বারা উ3করঞজমাবার 
মতলব আমাদের নেই । আমরা সর্ধত্যাসী সন্যাসী, মাগছেলে নেই” বে, 
তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে | 58০০59৪ ( কাঙ্গ হাসিল) হয় তো 
এর 1০০1৩ ( আয়ট। ) সমস্তই জীবসেবাকলপে ব্যযিত হবে | স্থানে স্থানে 
সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উৎ্ত্ত অর্থের 
সন্ধ্যয় হ'তে পারবে। আমরা তে! গৃহীদের মতো! নিজেদের রোজগারের 
মতলব এটে এ কাঞ্জ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল 

[২০৩০৩ ( কাজকর্ম )--এটা জেনে রাখবি । 
_্ামী বিবেকালচ্ছ 


"৮ পাশাপাশি সস িসিীপিশা পিপাসা 


ডি 


€ জনৈক ভক্ষের সৌদতে 5 
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আস্ছিন, ১৯৯১ উদ্বোধন [৯৫] 


৯" ররর. 


লতি বছরের শেষে প্রকাশের সম্ভাবন! 


 শ্বীমা সারদাদেবীর জীবন ও চরিত্রের 
যামী লোকেশ্বরানন্দ-সম্পার্দিত | বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশিষ্ট সঙ্স্যাসী, 

শতবূপে সারছ' সাহিত্যিক ও গতেহকেস 'রচনা-সমৃদ্ধ 
একখানি অনবদ্য গ্রন্থ । লারফাদেৰী সম্পর্কে 
এ জাতীয় গ্রন্থ ইস্িপুর্বে প্রকাশিত হয়নি। 


গ্রন্থটি ধার্দের রচনা বহন চিএ তাদের কয়েকজন £ 
শীষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
স্বামী গন্ভীরানন্ধাজী মহারাজ, দ্বা্ী ভূতেশ্রাননজী মহারাজ, স্বামী অতয়ান্নূজী মহারাজ 

স্বামী সারদেশানন্দজী, স্বামী হিরণয়ানন্দজী, শ্বামী শ্রদ্ানন্দজী, শ্বামী অপূর্বানন্দজী, স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দন্জী, শ্যাম গীভা নন্দজী, স্বামী প্রতানন্দজী, স্বামী অজ্ঞহাননাজী, ক্বামী মুযুক্ষানন্দজী, জীফতী 
আশাপুর্ণ। দেবী, অধ্যাপক শব্বতীপ্রসাদ বন, অধ্যাপক নলিনীরঞচন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিতাত 
মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল যুখোপাধ্যাক়, অধ্যাপক প্রশবরগ্তন ঘোব, অধ্যাপিক। 
্ান্সি টিলডেন (জ্যাকসন ), বিচারপতি ভ্অজিতনাথ বায় (অবসরপ্রাপ্ত ), সাংবাদিক প্রপব্শ 
চক্রবভাঁ, শ্রনচিকেত! রত্বাজ, অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী প্রমুখ । 


€$ ৮০০ পৃষ্ঠার অধিক লাইনে টাইপে ও হোয়াইট অফসেট প্রিন্টিং কাগজে 
ছাপা এবং অনেক মূল নথি ও চিঠিপত্রের ফটো কপি সম্বলিত এই মূল্যবান 
গ্রন্থটির সম্ভাব্য মূল্য অন্যুন পঞ্চাশ টাকা। 1 

৬ ৩” নভেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ টাক! দিয়ে অগ্রিম গ্রাহক হজে পয়ে আর 
টাক। দিতে হবে ন।। পুভ্তক-বিক্রেতার! ভিরিশ টাকায় অগ্রিম গ্রাহক হতে 
পারেন। ডাকব্যয় তন্্র। 


প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখবোগ্য গ্রন্থ 
137 001-7071২/৯7, া2817407 07 1ঘ014৯ (17 7192 790%7765 ) : 











9]া17 ৬01,115 _- ২৪, $609.00 
92 1৪, 750.00 
ড/01110 77775515 0৭ 21৮4১094১৬1 5164 82 194১718- 6:09 
9] 7২/১৭/১157 ১৭10 91117704170 1508 ২৪, 10.00 


চিন্তানারক বিবেকালম্দ : ৪৫ টাঁক1 ৬ শ্রীপ্রীসারদাদেবী-আত্মকথা : ১০ টাক! 


প্রকাশক : রাষকৃষণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার 
গোলপার্ক, কলিকাতা-৭৯০ *২৪ 


টেলিফোন £ ৪৬-৩৪৩১ (৪ লাইন ) 
টিনটিন নিউটন 


[ র৯7 উদ্বোধন _ আছিন, ১৬৯ 


সস 





ভারত জাবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্ডের শক্তিতে 
বিবাশের বিজয়পতাক লইপ্স নয়; শাস্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া- 
স্যাসটীর্ লি বেশসহায়ে ) অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপান্্রের শক্তিতে । 


-স্বাষী বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দ বাইষ্িং ওয়াক 


*ঞ সকল প্রকার পুহ্তক বাধাই-এর 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান * * 


৯৬নং শোভাবাজার ড্রীট 
কলিকাতা-৭****৫ 


[ ফোন £ ৫৫-৩২৭1 





